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গ্রন্থকারের নিবেদন 


দ্বিখণ্ডে বিভক্ত এই গ্রন্থরচনার একটু সংশক্ষি ইতিহাস দেওয়া 
কর্তব্য। ছুই বৎসরাধিক পূর্বে স্বামী বামদেবানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা ও 
সন্ন্যাসী ভক্তবৃন্দের জীবনীর একখানি পাও্ুলিপি আমাকে দেখিতে দেন । 
অতঃপর গুরুজনদিগের সহিত পরামর্শক্রমে স্থির হয় যে, উক্ত পরিকল্পন। 
পরিত্যাগপূর্বক একথানি নাতিবৃহৎ পুস্তক-প্রণযন আবশ্যক | বর্তমান 
প্রচেষ্টা এ সিদ্ধান্তের ফল । তথাপি ইহা স্বীকার্য যে, স্বামী বামদেবানন্ের 
প্রাথমিক উদ্যম এবং উৎসাহই ইহার ভিত্তিভূমি । এতত্যতীত তৎসংগৃহীত 
তথাগুলিও বিশেষ সাহায্য করিয়াছে । 

প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত পত্র, প্রবন্ধ ও গ্রন্থাদিৃষ্টে অথবা! প্রত্যক্ষ 
দ্রঙ&টার সহিত আলোচনাক্রমে এই পুস্তকে এমন অনেক ঘটনা সম্গিবদ্ধ 
হইয়াছে, যাহা অন্ন্র দুর্ণভ। অধিকস্ত বিচ্ছিন্ন জীবনীগুলিতে ঘটনা 
ও সময়াির যে অলামঞ্জশ্য দেখা যায, তাহ] অনেকাংশে পরিহৃত 
হইয়াছে । 

জীবনীগুলির পারম্পর্য স্থির করা স্বকঠিন। তপাপি বিশঙ্খলার হস্তে 
আত্মপমর্পণ অবাঞ্চনীয় বুঝিযা আমর! প্রথমে সন্গ্যাসীদের জীবনী 
আলোচনা করিয়াছি । ইহাদের মধ্যে আবার পাচজন ঈশ্বরকোটির 
জীবনী প্রথমে লিপিবদ্ধ হইযাছে। সন্ব্যাপীদের পরে গৃহী ভক্কেরা ও 
সর্বশেষে শ্রীভক্তবৃন্দ স্থান পাইয়াছেন।' প্রকাশ থাকে ষে, ইহাতে 
উচ্চাবচত্তবের প্রশ্নই উঠিতে পারে নাঁসে বিচার আমাদের পক্ষে 
অনধিকাপ্ন চর্চ1। আমর "শ্রীরামরুষণ-পু'খি'-রচফ্রিতার সহিত বলি-_ 

ভক্তমধ্যে ছোট বড় জ্ঞান হ্য ভ্রম । 
সকলে আমার পুজ্য বুঝিবে এমন ॥ 


(২) 


ছোট বড় বিচারেতে নাহি অধিকার । 
সকলে বুঝিষে রামকফ্ণ পরিবার ॥ 
ইহা ত্য হইলেও পাঠক হয়তা লক্ষ্য করিবেন যে, গ্রস্ব-রচনার 
সৌকর্ধার্থে জ্বীবনীগুলির পারম্পর্যবিষয়ে কতকটা শ্ররামকষ্ণপ্রচারের 
এঁতিহাসিক গতি ও গুরুত্বকেই পরিমাপকরুশে গ্রহণ করা হইয়াছে । 
আমাদের দুঃখ এই যে. উপাদানাভাবে এবং গ্রস্থকলেবরবৃদ্ধিভয়ে আরও 
কয়েকটি অযুল্য জীবনী ইহাতে সন্গিবি্ হয় নাই। 
এই পুস্তকরচনায় আমর! যে-সকল গ্রন্থ বা বাক্কি বিশেষের লাহাষ্য 
পাইয়াছি, তাহাদিগকে আতন্তরিক ধন্সবাদ জানাইতেছি | 
গ্রন্থে কয়েকটি নাম সংক্ষেপে ব্যবহৃত হইয়াছে । ঠ1কুর শরামকৃষ্ণে, 
প্রীশ্নীমাতাঠাকুরানী ও শ্রীষৎ স্বামী বিষেকানন্দের নাম ঘথাক্রমে ঠাকুর, 
পরমা ও স্বামীজীরূপে উল্লিখিত হইয়াছে এবং শ্রীতরীরামরষ্লীলা প্রসন্থ', 
'প্রশ্ীরামকষকথামৃত' ও 'শ্রীশ্বীরামকৃফ-পু'খি' যথাক্রমে 'লীলাপ্রসঙ্গ' 
“কথামত ও “পুথি” রূপে উদ্ধৃত হইয়াছে । 
সর্বশেষে ভক্তদের চরণে প্রার্থনা এই, 
কপাবিন্ু ভক্তবৃন্দ কর মোরে দান। 
অধমেরে যুগলচরণে দেহ স্থান ॥ (পুথি) 


চৈত্র-সংক্রান্তি, ১৩৫৮ গাস্তীরা নম্র 


ভূমিক! 


শ্রীভগবান্‌ ষখন জগতে অবতীর্ণ হন তখন তাহার দুইটি যুখা উদ্দেশ্য 
থাকে । প্রথম্ন_-যুগপ্রয়োজন-অনুসারে ধর্মের গ্লানি-অপনো দন, দ্বিতীয়__ 
রপাস্বাদন । এই উভয় কার্ষের সহায়করূপে তিনি বিশেষ বিশেষ যোগ্য 
পাত্রকেও ধর[ধামে আনয়ন করেন। ইহার] বিভিন্্ স্থানে জন্মগ্রহণ 
করিলেও যথাসময়ে তাহার সহিত মিলিত হন এবং তাহার রুপায় অচিরে 
[নজ নিজ স্বরূপ ও তাহার সহিত তাহাদের চিরন্তন সম্ষদ্ধ অবগত হন। 
প্রঃসপে তাহারা নিজের] তো] কৃতকৃত্য হনই, অধিকস্ শ্রীভগবানেব 
পুধোক্ত দ্বিবিধ লীলাপুষ্টির সহায়কও হন। ইহাদের মধ্যে কেহ তাহার 
অঙ্গ, কেহ উপাঙ্গ, কেহ বা তাহার পার্ষদাদি। ভগবান্‌ ষতদিন সঁলদেহে 
পংস।রে বিরাজমান থাকেন, ততদিন উহারা তাহাকে লইয়া আনন্দ 
কাযা থাকেন ও সঙ্গে সঙ্জে তাহাকেও আনন্দ দেন এবং তাহার 
উ-দেশ-অন্সারে নিজ নিজ ধর্জজীবন গঠন করেন | পরে ভগবান 
.শবীর ত্যাগ করিলে ইহারা তাহার আরব লোককল্যাণকার্ষে আত্ম 
লিয়োগ করিয়া ঘথাকালে স্ব স্ব ধামে প্রয়াণ করেন । 

ভগবান্‌ শ্রীরামকৃঞ্ণদেবের অন্তরঙ্গ ও বিশেষকপা প্রাণ্থ ভক্তমণ্ডলীর 
মম্বস্ধেও পূর্বোক্ত কথা প্রযোজ্য । তাহার যে এ পৃথিবীর লোক ছিলেন 
না, তাহা বাল্যকাল হইতেই তাহাদের জীবনের ধার! ও অধ্যাত্বরাজ্যে 
রত, অভূতপূর্ব উত্লতির কথা পর্যালোচনা করিলেই সহজে বুঝিতে পার! 
ঘায়। অন্য দশজনের মতোই সমাজের বিভিন্ত্ স্তরে প্রতিপানিত হইয়া, 
কিরূপে এক অন্তশিহিত প্রেরণায় স্বাহার! নানা বাধাবিপত্তি অতিক্রম 
করিযা--অধিকাংশ স্থলে যৌবনের প্রারস্তেই_ শ্রীরামকৃষ্ণের পাদমূলে 
উপনীত হন এবং তাহার দিব্যম্পর্শে এক নূতন রাজ্যের সন্ধান পান, তাহা 


(৪ ) 


পাঠ করিলে অতিমাত্রায় বিস্মিত হইতে হয়। আরও বিম্মিত হইতে হয 
শ্রীরামকৃষ্ণের লোক চিনিবাব ও তাহ,দিগকে নিজ নিজ ভাব-অন্ুযায়ী, | 
ধর্ষপাজো অগ্রসর কিবা দিবার অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিযা। ইহাতে 
সত্রীপুকষ, গৃহি-ত্যাগী, আাহ্মণ-শুদ্রাদির ভেদ ছিল না। দেহগত কোন 
বাহা আবরণ তাহার অতীন্দ্রিয দৃষ্টিকে প্রতিহত করিতে পারিত না। 
কোন কোন স্থলে জগন্মতা তাহাকে পুর্ব হইতেই ইহাদের আগমনবিষযে 
জান[ইয়া দিযাছিলেন। এইজন্য সাধনকালের অবসানে তিনি অতাস্ত 
উত্কগার সহিত এ সকল চিহ্িত ভক্তের আগমন প্রতীক্ষা কবিতেন। 
'শ্রীত্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত”, “শ্রীশ্রীরামক্ঞ-লীলাপ্রপঙ্ক', শ্রীশীরামকষণ-পুণগি 
প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থে আমরা শ্রীরামক্ফের অন্তরঙ্গ ভক্তগণের সাহত 
মিলনপ্রসঙ্গে তাহার পৃবে!ক্ত শক্তিব ভূরি ভূরি শিদশন পাই । কিন্ত 
এসকল গ্রন্থে বণিত ঘটনাগুলি প্রধানত: শ্রীশ্রীঠাকুরেব জীবৎকালেব 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ বলিযা আমাদের খভাবতই জানিবার হচ্ছ হয, তাহার 
অদর্শনের পব ত্বাহার বিশেষ কৃপাপুষ্ট শিষ্য ও ভক্তগণ কিভবে 
জীবনযাপন করিয়াছিলেন- তখনও তাহাদের বাকা ও আচরণে ঠাঁকুরেব 
মহিমাই পরিস্দুট হইযাছিল কি-না এবং ত।হাদের সম্বন্ধে তাহার অদ্ভূত 
ভবিষ্যুদ্ধা ণীগুলি সফল হইয়াছিল কি-না । সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের ঠাকু বর 
সহিত মিলনের পূর্বেকার জীবনবৃত্তা্তও কিছু কিছু জানিবার কৌ ল 
হয়| স্বামী গতভীরানন্দ-প্রণীত 'শ্রীরামকৃ্চ-ভক্তমালিক।' আমাদের এই 
উভয়বিধ আকাজ্ষারই অন্তত: আংশিক পুতি সাধন করে । এজন্য ওনি 
সকলের ধন্যবাদারহ । 

শ্রীরামকৃষ্ণের পদাশ্রিত বিশিষ্ট ভক্তবৃন্পের সংখ্য। নিতান্ত অল্প নহে । 
আবার তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও পরবর্তী জীবন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 
ও ঘটনাবহুল । পক্ষান্তরে, ঠাকুর ধাহাদিগকে আধ্যাত্মিক রাজ্যে খুব উচ্চ 


(৫ ) 


স্থান দিযাছিলেন, এমন কাহারও কাহারও জীবনের ইতিহাস একপ্রকার 
শপর্িজ্ঞাত বলিলেই চলে । দীর্ঘকাল ব্যতীত হওযায এখন এমন কেহ 
জীবিত আছেন বলিযা জান নাই, ধাহার নিকট ইহাদের সম্বন্ধে নৃতন 
কিছু উপাদান সংগ্রহ কর! চলে: কাজেই গন্বকার প্রাপ উপকরণসযূহেব 
যতটুকু বা ষতখানি ষে-ভাবে সাজাইলে অল্প পরিসরের মধ্যে ইহাদের 
জাবনের বৈশিগ্সাগ্ুলি ফুটিয়া উঠ, ততপ্রতিই দৃষ্টি দিয়াছেন এবং ইহাতে 
অনেক পারিমাণে সফলতাও লাভ করিয়াছেন । ফলে পুশ্তকখানি পাঠ 
করিতে করিতে উহাতে বণিত চরিব্রগুলিব অলোকস।মান্য মহত্ব ও মাধুধ 
সাধাৰণ মনকেও আপন] হইতে এক উচ্চ ভমিতে লইয1 যাঁয়। মনে 
হযত অনন্তভাবময জ্ীবামকুষউ যেন এই সকল শুদ্ধ আধার-অবলম্থনে 
নোককলাাণাথ নানাভাবে লালা করিতেছেন- যেন তিনি ও তাহার 
ভক্তগণ বাস্তবিকই অভেদ। এই কাবণেই স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়! 
গিষাছেন যে, শ্রীরামরুষ্-সজ্ঞে ঠাকুরই বূপায়িত হইয়া আছেন । 
ভপ্তগণের পরবর্তী জীবনের কতকাল ঘটন হইতে আমরা বেশ বুঝিতে 
পারি যে, দেহত্যাগণের পবণ্ড শ্রীরামকৃষ্ণের এশী শক্তি তাহাদিগকে 
পরিচালিত করিতেছে এবং নানাপ্রকাব মাপদ-বিপদে সমন্ডাবে রক্ষা 
করিতেছে । ইহাতে আমরা তাহার অপাথিব ভক্ত-বাৎসল্যের পিচ 
পাইয়া মুগ্ধ হই এবং তাহাই চরণে নিজেদের উতৎ্সগ করিতে অধিকতর 
উদ্বদদ্ধ হই। 
সাগরগামিনী বিশালকাধা নদী যেমন বছ শাখা (বস্তার করিয়া 
বিপুল ভূভাগকে শশ্তশালী ও অপংখ্য জীবকে জলদানে তৃথু করে, ভগবান্‌ 
প্রীবামরুষণও সেইব্ূপ লোকচক্ষুর অগোচর হইখাও এই অন্তরঙ্গ ভক্তগণের 
মধ্য দিয়া তাহার সর্বধর্মপমন্যযরূপ যুগপ্রয়োজনসাধন ও ত্রিতাপদগ্ধ 
মানবের শান্তিবিধান করিয়াছেন । অন্ত কথায, ঠাকুব ছিলেন যেন এক 


6...) 


বিরাট আধ্যাত্সিক বিছ্যদাধার, আর অন্তরঙ্গ ভক্কগণ যেন এ অমিত 
তেজের সঞ্চরণের উপযোগী তারসহৃ*। ইহাদের বহুমুখী শক্তির উৎ... 
তিনিই ; সকলেই এক বিশেষাধিকার লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং 
তাহার দিবাসংস্পর্শে যে অপূর্ব আধ্যাত্মিক বিকাশ ইহাদের মধো সংঘটিত 
হইযাছিল, তাহা অল্পকালস্থায়ী না হইয়া আজীবন নরনারায়ণের পেবাধ 
অপিত হইরা সাথকতা লাভ করিয়াছিল । সকলের কর্মক্ষেত্র অবশ সমান 
ছিল না এবং হইবার কথাও নহে ; কারণ তাহাদের জাগতিক জ্ঞান ও 
শিক্ষাদীক্ষা একরূপ ছিল না| ইহাদের মধ্যে বিাবৈভব ও গুণগরিমায় 
সকলের শীর্ষস্থানীয় নরেক্্নাথ বা জগ্দ্বিখ্যাত স্বামী বিষেকানন্দও ধেমস 
ছিলেন, তেমনি আবার আভিজাত্যের সম্প্কশুন্ত নিরক্ষর লা মণ্তারাজ 
বা স্বামী অডভুতানন্দও ছিলেন । ফলে শ্রীরামকৃষ্ণের বার্তাবতরূপে স্বামীজী 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতের চিত্তাধারায় একটি ওলটপালট আনি! 
দিয়াছেন-যাঁহার পূণবিকাশ হইতে এখনও অনেক দেরি, আর লাঠু 
মহারাজ তাহার গশ্বরীয়ভাববিভোর জীবন ও গ্রাম। কথাবাডা হবার, 
সংখ্যায় তেমন বেশী না হহলেও, ধাহারাই শান্তিলাভের আশায় তাহার 
নিকট গিয়াছেন তীাহাদেরই অনস্কামন! পূর্ণ করিযাচ্ছেন । এইক্পে 
উহাদের বাক্তিগত কার্যকলাপে যথেষ্ট পাথকয থাকিলেও সকলেই 
শরীরামকষ্জের ভাবে অন্থপ্রাণিভ ₹ওয়ায় সত্যনিষ্ঠা, ভক্তি-বিশ্বাস, তাগ- 
তপস্যা, সহিষ্ণুতা, উদারতা, ভ্রাতিপ্রেম এবং শিব্জ্ঞানে জীবসেব। প্রভাতি 
দেবদুললভ গুণরাঁজি সকলেরই জীবনে প্রকাশিত দেখিতে পাওয়া যাঁষ। 
শ্রীরামরুষ্*গগনের এই উজ্জ্বল জ্যোতিকষ্ষগণের মধ্যে বড় ছে'ট বিঢাও 
করা আমাদের বুদ্ধির বহির্ভূত ; আমাদের নিকট সকলেই অতি মহানু, 
সকলেই আদর্শস্থানীয়। ইহাদের চরিজ্রের অন্থধ্যানে এবং ইহাদের 
উপদেশ পালনেই আমাদের পুরুষার্থসিদ্ধি। পুজপোদ স্বামী প্রেমানন্ 


বা 


মাকে মাঝে বলিতেন, “ঠাকুর তো অনেক দূরের কথা, আগে আমরা 
স্বামীজ/কে বুঝি, তারপর ঠাকুরকে বুঝব |” বাস্তবিকই ইহাদের 
জীবন প্রুরামকষ-জীবনের ভাঘ্মন্বূপ । ইহাদের মধ্য দিয়াই আমরা 
সেই 'পুর্ুষোত্তমের লোকোম্তর মহিমার কথঞ্িৎ ধারণা করিতে পারি । 
ফ্নি ইহাদের 1নশেষত: স্বামী বিবেকানন্দের স্তাঁয় শক্তিশালী ব্যক্তির 
মনকে কাদার তালের মতো ইস্ছাচ্চযায়ী আকাব দিতে পারিতেন, তিনি 
না জানি কত বড় শক্তিমান পুরুষ ছিলেন ! শ্বামী বিবেকানন্দের ও 
অন্ধ কাহারও কাহারও সঙ্ধন্ধে তাহার ভবিষৃদ্ধাণী অক্ষরে অক্ষরে স'ল 
হইতে দেখিয়া আমাদের এ ধারণা আরও দৃঢ় হয়। 

গ্রন্থকার এই যুল্যবান্‌ পুস্তকখানি-প্রণয়নে যথেই সাবধানতা অবলম্বন 
করিয়াছেল, দেখিতে পাওয়া যাক । যেখানে একই ঘটনার বিভিন্ন বিবরণ 
পা্ঘ' শিয়াছে, সেখানে পরম্পরবিরোধী বিবরণগুলির মধ্যে যেটি গ্রহুণীয় 
তাহাই তিনি বিচারপূর্বক লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । এই গ্রন্থে উল্লিখিত 
কতক নিষয় অন্য পুস্তক বা প্রবন্ধে প্রহ্াশিত হই থাকিলেও ইহাতে 
অনেক নূতন তথ্যেবরও সমাবেশ আছে । পুস্তকখানির ভাষা সরল অথচ 
[রিল । ব্শ্রভাষায এরূপ একখানি পুস্তকের বিশেষ প্রয়োজন ছিল | 
ভ্বীরামকৃষ্ণ-ডক্তমালিকা” বাঙলার ঘরে ঘরে 'বরাজ করিয়া আবালবৃদ্ধ- 
₹লিতার ধর্মবৃদ্ধির সহায় হউক, ইহাই ভগবৎসকাশে প্রার্থনা] । 


বেলুড় মঠ 
১লা বৈশাখ, ১৩৫৯ মাধবানন্দ 
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তরী ঘিথন্চাতল 


শ্রীবামক। একদা বূলিযাছিলেন, “একদিন তেখছি মন সমাধিপথে 
জ্যোতির্য বর্ষে উচ্চে উঠে যাচ্ছে । চন্মহদতারকামগ্ডিত স্থূল 
জগৎ সহজে অতিক্রম কবে উহা ক্রমে হবশ্ম ভাবজগতে প্রবিছী হল। 
: নানা দেবদেবার ভাবঘন বিচিত্র খুতিমকল পৃথেব ছুই পাশ্নে অবস্থিত 
দেখতে পেলাম |! "মন ক্রমে অথতেব রজো প্রবেশ করল । সাত 
জন প্রবাণ ধষি সেখানে এমাধিস্ত ভয়ে বসে আছেন । জ্ঞান ও পুণা, 
ত্যাগ ও প্রেমে ইহারা মানব তো দুরের কথা, দেবদেবীকে পর্যপ্ত অতি- 
ক্রম করেছেন । বিশ্যিত হণে দেখি, সন্মুখে অবস্থিত অথণ্ডের ঘরের 
ভেদমাত্রবিরহিত, দঘবম জো।ভিম্লেব একাংশ ঘনীভূত হযে দিব্য 
শিশুব আকাবে পরিণত হল। অত দেবশিশু অসীম আনন্দপ্রকাশে 
অন্যতম খষিকে বলতে স'গল-'আমি যাচ্ছি, তোমাকে অ'মার সঙ্গে 
যেতে হবে|? " নবেশ্দকে দেখবামাত্র বুঝলাম, এ সেই ব্যক্তি |” বলা 
বাহুলা, শ্ররানক্লষ্ণই পরধামে অবতরণের পুর্বে অথগ্ডেব গৃহে সচ্চিদা- 
নন্দের ঘনীভূত জ্যেতিগয় বিগ্রহ দেবশিশুরূপে শবী বধারণ করিয়াছিলেন 
এবং সাগ্রহে ধ্যাননিষ্ঠ অন্যতম যে খধিব গল সাবলীল স্বীয় কোমল 
বাহুদ্বয় বেষ্টনপূর্বক তাহার ধ্যানভঙ্গ করিয়া ধরাধামে লীলাসহচররূপে 
আগমনের জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানাইযাছিলেন, তিনি বিশ্ববিশ্রুত স্বামী 
বিবেকানন্দ । এই যুগ আত্মাই যুগে যুগে নারায়ণ ও নর-খষির অবতার- 
রূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়া ধর্মসংস্থাপন করেন । 


২ শ্রীরামকুঞ্জ-ভক্তমালিকা 


কলিকাতা মহানগত্বীর সিঘুলিষা প্ল্লীৰ শীযুক্ত দুর্গাচপণ দত্ত মহাশয় 
সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায বিশেষ বুৎপন্নছিলেন। তাহার পিওা বামমোহন 
দত্ত আইনব্যবপাধী ছিলেন এবং চোপাঁজত অথে দত্ব-বংশকে বি 
সমৃদ্ধিশালী করিশাছিলেন। ছুগাচরণ কিন্তু ভোগে মগ্ন না হইথা রা 
বৎসর বধসে ভ্রী ও একমাত্র £শশুগুত্র বিশ্বনাথকে ছাড়িস। অন্যাসা 
হইলেন | বখঃপাান্তব সতত পিতারই হ্যায় বিশ্বনাথেরও নানী ভাষায় 
ব্যুৎপত্তি দেখা গেল । হতিহাপেক তাহাব প্রধল অন্ুধাগ জন্মিল। কিন্ত 
ছুর্গাচরণের স্যাথ টার্ন; না হহস| তিনি বরং সংলাাই হইলেন । 


4) হিরন ভ. নি ১১০ 4০৩ ৬ ্ হিরা, ০ টি 
এটনশখরব্যবপায়ে তাহাব প্রটুব সা ট্রি । বন্ধনে তিনি পারদশী ছিলেন 
এবং নিত্য নুতন দ্রব্য গ্রন্থ কঃ ও আপ: ভোজন কবাইয়া 
পরিতপ্তি লাভ করিতেন । দেশনমণ হন ভাঙার আব একটি শখের 


জিনিশ । এই শ্রথণবাপদেশে উন পশ্টিন।ফলে উচ্চ সুরের মুখলমান 
2 ? ১771 £ নাকি নি এ ক ১:7৮ ” [ ভাত লও 
সংস্কৃতির সংস্পর্শে ভাপিলা তিনি তংস্তি বিশেষ আই হন । ধর্বদ্থন্ধে 
245 ০ 575 
তিন হিন্দু মভাবলপ্বা হলেও পরৎদেং প্রা 


আর 


ত বিশেহতঃ ঈশার বাইবেল 
এবং হাফেজের ববেধগযৃক্ের শ্রাতি ভাঙার অহন শ্রদ্ধা ছিল বিশ্ব 
নাথেব পত্ধী ভুবনেশ্বর অনুকপ হানমত। কার্ষকূুশলা ও ছরূপা ছিলেন ; 
আধকন্ত ধর্মে তার অন্থপম অস্থধাগ ছিল । সবুংৎ সংসার তার 
ত্াবধানে কুখস্থাচ্ছন্দোয পূর্ণ ছিশ। এই-সকল করব্যশ্ততার মধ্ও 
তিনি হ্থচীকমাদি-শিল্পাভযাস কাঁবতেন এবং রামায়শযভাভারতাদি পাঠ 
করিতেন ৷ বিবিধ উপাথে তাহ!ব গ্ঞানের ভাগার সুসযুদ্ধ হইয়াছিল 
এবং তীভাঁর সহিত আল।প কৰিলে মনে হইত তে, এই মিতভানিণা 
মহীমসী মহিলী। অতি স্ুশিক্ষিতা, দকচিসম্পরনা ও রাজরানীতুল্য। 
টি | তাহার প্রঞ্কৃতি ছিশ গম্ভীর অথচ অযায়িক। 
ভগবান এই দম্পতিকে চারিটি কন্ত! দিয়।ছিলেন , তন্মধ্যে দুইটি 
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অল্পবয়সে গতায্ু হয়। এই কারণে এবং পুত্রমুখ-দর্শনে বঞ্চিত থাকায় 
মাতা ভূবনেশ্বরীর চিত্তে শান্তি ছিল না। তিনি সকাল-সন্ধ্যায় হৃদয়ের 
এই বেদন। দেবতার চরণে নিবেদন করিতেন ৷ অতঃপর অনেক ভাবিয়া 
কাশীধামে তাহাদের এক বৃদ্ধা আত্মীয়াকে পত্র লিখিলেন, তিনি যেন 
বংশরক্ষার জন্য ৬বীরেশ্বর শিবের মন্দিরে যাইয়। প্রত্যহ পূজা দেন ও 
অভীপ্সিত বর প্রার্থনা করেন । পুজা চলিতে লাগিল -এদিকে ভুবনেশ্বরীও 
নিত্য শিবপূজা ও শিবধ্যানে মগ্রা রহিলেন । অবশেষে সুদীর্ঘ তপস্যার 
পরে একদিন তুবনেশ্বরী *'যোগিরাজ মহাদেবের ধ্যাগ্রে সমস্ত দিবস 
দেবালয়ে যাপনান্তে রাত্রিতে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া নিদ্রাযোগে স্বপ্ন 
দেখিলেন, দেবাদিদেব রজতগিবিনিভ বরবপু শঙ্কর পুত্ররূপে তাহার 
সম্মুখে উপশ্থিত। তদবধি তাহার শ্রুবদনের অপূর্ব শোভা ও অপাখিব 
জ্যোতিঃদর্শনে চমৎকৃত হইয়া প্রতিবাসীরাও বলিতে লাগিলেন যে, 
এইবারে শিব তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন | যথাকাঁলে ১৮৬৩ শ্রীষ্টাব্দের 
১২ই জানুআরী (বঙ্গাব্দ ১২৬৯, ২৯শে পৌষ, পৌষ-সংক্রান্তি, কৃষ্ণা 
সপ্তমী তিথি) সোম্বাব স্বর্যোদষের কিঞ্চিৎ পরে (টা ৪৯ মিনিটে ) 
তুবনেশ্বরীর ক্রোড আলোকিত করিষা ভুবনবিজয়ী নবহর্ব উদ্দিত 
হইলেন। স্বপ্র-বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়! জননী পুত্রের নাম রাখিলেন 
বীরেশ্বর। শুভ অন্রপ্রাশনের সময় ত্বাহার নাম হইল নরেন্্নাথ। 
নরেন্দ্রই ভবিষ্যতের প্রথিতযশা স্বামী বিবেকানন্দ ৷ স্বগৃহে কিন্তু ক্ষুদ্রকায় 
বীরেশ্বর “বিলে নামেই পরিচিত হইলেন । 

স্থদর্শন বালক পরিবারের সকলের আদরে দিন দিন শশিকলার গ্ভায় 
বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন । কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি বড়ই অশাস্ত 
হইয়া পড়িলেন $ তাহার দৌরাত্ম্য সকলেই অস্থির--ভয়প্রদর্শন, ভৎ“সনা, 
শালন কিছুতেই কিছু হয় না। পুত্রের ক্রোধ ও অভিমখন দেখিয় মাতা 
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তুবনেশ্বরী খেদপূর্বক বলিলেন, “অনেক মাথ' খু'ড়ে শিবের কাছে একটি 
ছেলে চেয়েছিলাম, কিন্তু তিনি পাঠিয়েছেন একটি ভূত।” অনেক 
ভাবিযা তিনি অবশেষে সন্তানঞ্কে বশে অনিবার কৌশল আবিষ্কার 
করিলেন-_ক্রোধপ্রশমনার্থ তিনি অনেক সময় তাহার মস্তরকে জল ঢালিয়া 
দিতেন কিংবা ভয় দেখাইয়া বলিতেন, “দি দুষ্টুমি করিস, তবে শিব 
আর তোকে কৈলাসে যেতে দেবেন না।” আশ্চর্যের বিষয় এই যে 
ইহ] মহোৌষধের স্যাষ ফলপ্রদ হইত। 

পিতামহ ছুর্গাচরণের সহিত দেহগত সাদৃশ্যদর্শনে অনেকে ভাবিতেন 
যে, ছুর্গাচরণই দেহত্যাগান্তে আবার নরেন্দ্ররপে আসিয়াছেন। শুধু 
তাহাই নহে, বালকের মনও ছিল পিতামহের অন্থরূপ | বাটিতে সাধু- 
সন্ন্যাসীর আগমনমাত্র নরেন্দ্র তাহাদের দিকে ছুঁটিতেন এবং প্রাথিত 
দ্রব্য অবিলম্বে গৃহ হইতে আনিয়া দিতেন--কাহারও অনুমতির অপেক্ষা 
করিতেন না কিংবা কোন বাধ! শুনিতেন না। একবার নববস্তর-পরিহিত 
নরেন্দ্র সগর্বে সকলকে স্বীয় পরিচ্ছদ দেখাইতেছেন, এমন সময় দ্বারে 
শব্ধ উঠিল 'নারায়ণ হরি” । সাধুর আহ্বান-শ্রবণমাত্র নরেন্দ্র তথাষ 
উপস্থিত হইলেন এবং সাধু পরিধেষের প্রয়োজন জানাইলে অম্নানবদনে 
স্বীয় নববস্ত্র তাহার হস্তে তুলিয়া দিলেন । তাদৃশ ক্ষুদ্র বসন পরিধান করা 
অসম্ভব বলিষা সাধু উহা মন্তকে বন্ধনপূর্বক বিদায় লইলেন। সাধুদের 
প্রতি বিশ্বনাথের শ্রদ্ধার অভাব না থাকিলেও এই ঘটনার পর হইতে গৃহে 
সাধুপমীগমকালে নরেন্দ্র নিকটে যাইতে পাইতেন না। কৌশলী বালক 
কিন্ত তাহাদের উপস্থিতির আভাস পাইলেই অপরের অজ্ঞাতে উপর 
হইতে রস্ত্রাদি ফেলিয়া দিতেন এবং অভিভাবকের বুদ্ধিকে পরাস্ত করিতে 
পারিয়াছেন বুঝিয়া আনন্দ ও আত্মপ্রসাদে উৎফুল্ল হইতেন। তাহার 
দৌরাত্ব্যে অস্থির জ্যেষ্ঠা ভগিনীর] তাহাকে ধরিতে অগ্রসর হইলে শুচি- 
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অশুচিতে সমবুদ্ধি নরেন্ত্র পলায়নপূর্বক নরদমা বা আস্তাকুড়ে গিয়া 
্রাড়াইতেন এবং যৃছু হাম্য-সহকারে মুখভঙ্গী করিয়া বলিতেন, “ধর না, 
ধর না।” জীবজন্তর প্রতি তাহার অকৃত্রিম ভালবাসা ছিল। বানর, 
ছাগল, ময়ূর, কাকাতুয়া, পায়রা ও কতকগুলি বিলাতী ইদুর তীহার প্রিয় 
ছিল । একটি গাভী তাহার যথেষ্ট আদর পাইত। পিতার অশ্বগুলিকেও 
তিনি ভালবাসিতেন । অশ্ব-ষানের অগ্রভাগে উচ্চে অধিচিত 
কোচোযান সশব্দে চাবুক ঘুরাইয়া সবেগে তেজস্বী অশ্বযুক্ত,শকটগুলিকে 
কলিকাতার সর্বত্র পবিচালিত করিতেছে দেখিয়া তাহারও মনে এরূপ 
স্বাধীন সবল সারথি হইবার ইচ্ছা জাগিত। একদিন মাতৃক্রোড়ে বসিয়া 
অশ্বযানে চলিতে চলিতে তিনি পিতার প্রশ্ন শুনিলেন, “বিলে, তুই বড় 
হয়ে কি হবি বল দেখি ?” ইতস্ততঃ না করিয়াই তিনি বলিলেন, «সহিস 
কিংবা কোচোয়ান।” নরোন্দ্রেব বু সময় অশ্বশালাযই কাটিত-_চঞ্চল সবল 
বালকেব চক্ষে দুরন্ত অশ্বকে বশেরাখাএকট]চিত্তাকর্ষক ব্যাপারছিল নিশ্চয! 

রাষায়ণে রাম-পীতার ক।;হনী পাঠ করিযা তাহার চিত্ত তাহাদের 
চরণে অবনতহইয়াছিল। একদিন প্রতিবাপী একত্রান্মণছেলের সাহাষ্যে 
বাজার হইতে বাম-সীতাব মুন্মতি আনাইযা বাড়ির রুদ্ধদ্বার চিলের ঘরে 
পৃজায় লাগিয়া গেলেন | উভয় বালক ধ্যানস্থ । এদিকে সর্বত্র অনুসন্ধান 
চলিতেছে-_নরেন্্র কোথায়? কোথাও তাহাকে না পাইযা অবশেষে 
সকলে ছাদের দিকে অগ্রসর হইলেন । দ্বার অর্গলবদ্ধ; অতএব বল- 
প্রয়োগে উহ] উদ্ঘাটিত হইল । ব্রাহ্ষণবালক অমনি উর্বশ্বাসে পলাইল। 
পরস্ত আগন্তকদের সম্মুখে এ কী দৃশ্- নরেন্দ্র ধ্যানস্তিমিত, বাহিরে 
ভ্রক্ষেপমাত্র নাই ! 

এত শ্রদ্ধার রাম-সীতাও কিন্ত অধিক দিন নরেন্দ্রের চিত্তে স্থান 
পাইলেন না; কারণ পিতার আস্তাবলের সবজান্ত1 সহিস জানাইয়া দিল, 
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“বিবাহ কবা বড় খারাপ ।৮ ইহাতে নরেন্দ্র মহা সমস্যায় পড়িলেন-_ 
এদিকে মাষের নিকট তিনি শুনিয়াছেন রাম-সীতার অলৌকিক প্রেম. 
কাহিনী, যাহা যুগ যুগ ধরিয়া হিন্দুমাত্রকে ঘোর সংসারে পথ প্রদর্শন 
করিয়াছে, আর অন্ত দিকে আজ এই সংসাবতাপক্রিষ্ট বিশ্বস্ত সহিসের 
মুখে এরূপ নিদারুণ সত্য! সাকশ্রুনয়নে নরেন্দ মাতার নিকট স্বীয় সমস্যা 
জ্ঞাপন কবিলেন। মাতা সন্সেহে হাসিযা বলিলেন, “বিলে, ওতে আব 
কি হযেছে? তুই শিবপুঁজ। কর !” সন্ধার অন্ধকাবে নবেন্দ চিলের ঘরে 
উঠিঘা কিধতক্ষণ নীববে সীতা-বামের মৃতি নিবীক্ষণ করিলেন , অতঃপর 
দীর্ঘদিঃখাসসহকাপে উঠা তুলির! লইঘা নীদে বাস্তায ফেলিখা দিলেন 
উর্ধ্ব হইতে নিকিপু যত্পুভতলিকা রাজপথের কঠিন আঘাতে সশবে চূর্ণ- 
বিচুর্ণ হইনা গল | পখদিন শাশানবাগা সন্নাশী শিব ভাখিবা বামন 
সীতাণ আপনে বফিলেন। 

শিলটিগ্ায মথ নবেষ্ধকে একদিন একখও্ গৈবিকবনস্ম কোমরে 
কৌগীনেব মতো পনিপানপূর্বক খুবিযা বেডাউতে দেখিয়া জননী প্রশ্ন 
কণিলেন, «এ কিবে ?” বা ৪৮ শোল্লাতম জানইলেন, “আমি শিৰ 
হয়েছি” আব ব্লক তলে ধ্য!লপবাবণতা ছিল তাহার আভাবপিদ্ধা। 
তিনি প্রাচীনদেপ খুন শনিরাছিলেন, টার ধধিবা ধ্যান এতই অগ্ হন 
যে, জট। রে টা ধা ব্রণ বটেব শিকঙের ন্যায় ভূমিতে এবেশ করে। 
ধ্যানে বদিযা নরেন্দ্র তাই লক্ষা করিতেন, তাহারও এরূপ হইতেছে কি 
না। ধ্যানকালে জট! জমিতে প্রবেশ না কথিলেও মন কিন্তু কোন এক 
অঙ্জাতরাজ্যে অ।পনাকে হারাইযা ফেলিত। একদিন ধ্যানমগ্র নরেন্দ্রের 
পার্থখে ভীষণাকার গোক্ষুব পর্প ফণা বিস্তারপূর্বক ছুলিতেছে দেখিয়া 
সর্ষের বালক সন্ত্রামে চীৎকার করিয়া উঠিল। প্রত্যুত নরেন্দ্র বাহা- 
সংজ্ঞাহীন ! চীৎকার শ্রবণে তথায় সমবেত বয়স্করা সে দৃশ্য-সন্দর্শনে 
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একই কালে ভয় ও বিস্ময়ে স্তস্ভিত হইলেন । কিয়ৎকাল পরে সর্পটি 
আপনা হইতেই ঢলিধা গেলে সকলে স্বস্তির নিঃশ্লাস ত্যাগ করিলেন । 
মহাবিগ্ালযে পাঠদ্বশায় আব একদিন তিনি রুদ্ধকক্ষে ধ্যানে বসিষা আছেন 
অকস্মাৎ মুক্টিতমন্তক এক সৌম্যশান্ত জোতির্য পুরুষ দণ্কমগুলুহাস্তে 
সম্মুখে দ্াডাইয়া কি যেন বলিন্ছে উদ্ভত হইলেন ; কিন্তু প্রশান্ত মৃত্তিকে 
কিড়কাল দেখিযাই এরেন্্র ভষে গৃহত্যাগ কবিলেন । হযতো সেই দিন 
তিনি পদ্ধদেবের দর্শন 81598 নরেন্দের শিদ্রাও ছিল এক 
তলোৌকিক ব্যাপার । তিনি অভ্যা মত উপ হভযা শুইতেন | পঁ 
অনস্থায চচ্টু মুদ্রিত করিলেই এক জোতিবিন্দু সম্মুখে উপস্থিত হইত 
এবং নান। বার্ণ পরিবতিত ও পরবিবধিন হইযা অকস্মাৎ ফাঁটিক্া যাইত ও 
চতুদি? আলোকে পরিপূর্ণ করিত । মে আলোকসনুদ্রে ডুবিতে ডুবিতে 
নুবজ্ অযুপ্টিতি মন হইতেন | পবযহংপদের বে এই বৃত্তান্ত অবগত 
১ইয! বলিখাছিলেন যে, উভা ধানদিদের লক্ষণ | 

হয বৎসর বযনে, নকলের পাঠশালাবর খাওয়া আবস্তু হইল; কিন্ত 
ছুঠ-টাব দিনের মধাউ তাহাকে পঙপহীদের নিকট হইতে বহু অভিধান- 
হি হু ভিশন হাধত্ত করিতে দেখি পি স্্যালযে গমন বন্ধ করিলেন | 
তঃপুৰ গুহশিক্ষকের তআধীনেই শিক্পী চলিতে পাগল | নরেন্দ্রের 
পাঠাজাামের বাতি ছিল অদ্ভুত । তিনি নিম নিত নেত্রে শুইয়া থাকিতেন, 
আগ শুকনহ1শধ পাঠ বলিয়া যাইতেন-_ ইহাতে তাহা অধিগত হইখা 
যাইত । এতদ্যতীত রামচন্দ্র *ত্ত মহাশয়ের পিতা তখন নরেন্তের 
বাঁটীতেই বাপ করিতেন এবং নবেন্দ্র তীশহার নিকট শয়ন করিতেন । কঠিন 
বিষয় বাল্যকালে সহজে মুখস্থ হয়__-এই ধাবণার ফলে বৃদ্ধ দত্ত মহাশয় 
প্রতিপাত্রে বুদ্ধবোধ ব্যাকরণের কিবদংশ মুখে মুখে শিক্ষা দিতেন । 
এইরূপে এক বৎসরে নরেন্দ্রনাথ পুস্তকখানিব অধিকাংশ আয়ত্ত করেন। 
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নেতৃত্বের ভাব তাহার স্বভাবসিদ্ধছিল। বালকদের সহিত রাজা- 
প্রজা-ক্রীড়ায় তিনি রাজ] সাজিয়। মন্ত্রী সেনাপতি প্রভৃতিকে বিভিন্ন 
কার্ষে নিয়োগ করিতেন । দস্থ্যর বিচারে বসিয়া সাস্ত্রীদিগকে আদেশ 
দিতেন, “ছুরাত্মার মুগচ্ছেদ কর |” দুরাত্মা তখনই তীরবেগে দত্তবাড়ির 
সদর দরজা পার হইয়া উর্ধশ্বাসে ধাবিত হইত--পশ্চাতে রক্ষীরাও 
ছুটিত। ইহাতে ঘিপ্রহরে নিদ্রাতুর ভূত্যেরা চমকিত হইযা উঠিত এবং 
বালকদের দৌরাত্ম্যনিবারশের জন্য তাহাদের পশ্চাদনুপরণ করিত । 
এদিকে সিংহাসনে উপবিষ্ট নরেন্দ্রের নিকট সমস্ত কৌতুকটিই বড় 
উপভোগ্য হইত। 

আবার সঙ্গীদের প্রতি তাহার সখ্যও শতভাবে প্রকাশ পাইত। 
একবাব চড়কতলা হইতে মহাদেব ক্রয় করিয়া তিনি জনৈক বন্ধুসহ 
ফিরিতেছেন। প্রায় অন্ধকার হইযা আপিয়াছে। অকস্মাৎ একখানি 
ঘোড়ার গাড়ি দ্রতবেগে আসিযা পড়িল। নরেন্দ্র পশ্চাতে চাহিয়া 
দেখেন, সঙ্গীটি প্রায় অশ্বপদতলে । অমনি প্রত্যুৎপন্থমতিত্ব-সহাষে 
যহাদেবকে বাম কক্ষপুটে স্থাপনপূর্বক দ্রুতবেগে বালকের পার্থে উপস্থিত 
হইলেন এবং ক্ষিপ্রহন্তে টানিয়া লইয়া! তাহার প্রাণরক্ষ! করিলেন । 
নরেন্দ্রের যখন সাত-আট বৎসর বয়স, তখন তিনি সদলবলে মেটেবুরুজে 
লক্ষৌ-এর নবাব ওযাজিদ আলি শা-র পশুশালা দেখিবার জন্য ঈাদপাল- 
ঘাটে নৌকায় উঠেন। ফিরিবার পথে নৌকাত্রমণে অনভ্যন্ত একটি 
বালক নৌকায় বমি করিয়া ফেলিলে মাঝি বালকদিগকে উহা স্বহস্তে 
পরিফার করিয়। দিতে বলে ; কিন্তু তাহার! পয়সা দিয়া বলে, সে যেন 
উহ অপরের দ্বারা করাইয়া লয়। পরস্ত মাঝি কটংক্তি করিতে থাকে এবং 
ঘাটের নিকটে আসিয়া ভয় দেখায় যে, এ কার্ধপমাধা! না হইলে নৌকা 
তীরে ভিড়াইবে না। বচসা প্রায় মারামারিতে পরিণত হইতে যাইতেছে, 
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এমন সময সর্বকনিষ্ঠ নরেন্দ্র এক স্থযোগে লক্ষপ্রদানপূর্বক তীরে 
অবতরণ করিলেন এবং দুইজন শ্বেতকায় সৈনিককে ময়দানের দিকে যাইতে 
দেখিযা ছুটিতে ছুটিতে তাহাদের নিকট গিয়া হস্তধারণপূর্বক আকার- 
ইঙ্গিত ও ভাঙ্গা ইংরেজীতে নিজেদের বিপদ জ্ঞাপন করিলেন । পণ্টনের 
গোরাঘ্য় এ সুন্দর ক্ষুদ্র বালকের আকর্ষণে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইল এবং 
হস্তস্থিতবেত্র কম্পিত করিয়বালকদিগকে মুক্তিদানের আদেশ জানাইল। 
যাঝি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া বালকদিগকে তীরে উঠাইয়া দিল। 

বিশ্বনাথবাবুর নিকট অনেক মক্কেল আদিতেন। তাহাদের মধ্যে 
একজন মুসলমান মক্ষেলকফে নরেন্দ্র চাচা বলিতেন | নরেন্দ্র চাচার বিশেষ 
ক্সেহপাত্র ছিলেন এবং তাহার নিকট মিষ্টাম্্রাদি পাইতেন । হিন্দু মকেলদের 
ইহা অন্থমোদিত না হইলেও উদারপ্ররুতি বিশ্বনাথ ভ্রাক্ষেপ করিতেন না । 
কিন্ত তাহা হইলেও দেশাচারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্বক তিনি স্বীয় 
বৈঠকথানায় বিভিন্ন জাতির জন্য পৃথক্‌ হু কারাখিতেন । নরেন্দ্রেরনিকট 
ইহ] একটি সমস্যাবিশেষ ছিল | তিনি যখন অন্ুসন্ধনক্রমে জানিলেন ষে, 
ভিন্ন জাতির হু'কায় ধূমপান করিলে জাতিনাশ হয়, তখন সমস্যাটি আরও 
জটিল হইয়া উঠিল | একদিন তিনি ইহ।র তাৎ্পর্য-পরীক্ষার জন্ত অপরের 
অনুপস্থিতিতে অভিনিবেশ পহকাবে হু কাগ্ডলি একটির পর একটি টানিতে 
লাগিলেন । এমতাবস্থায পিতা সেখানে সহস! প্রবেশান্তে পুত্রের 
কাণ্ড দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি কচ্ছিস রে?” পুত্র উত্তর দিলেন, 
“দেখছি জাত না মানলে কি হয।” পিতা উচ্চৈংস্বরে হাসিয়া উঠিলেন 
এবং “ৰটে রে ছু!” বলিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন । 

আর একদিন লুকোচুরি-খেলার সময়ে নরেন্দ্রনাথ দোতলার সিড়ি 
হুইতে গড়াইতে গড়াইতে নীচে পড়িয়াজ্ঞানহারাইলেন ! অনেক চেষ্টার 
ফলে এক ঘণ্টা পরে চৈতত্ত ফিরিয়া আসিলে ডাক্তার অভিমত প্রকাশ 
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করিলেন যে, আঘাত অতি গুঁকতর হইলেও জীবন-নাশের আশঙ্কা নাই। 
কিন্ত ইহার ফলে তাহার দক্ষিণ ঈক্ষুর ঠিক উপরের একটি ক্ষতচিহ্চ 
চিরজীবনের জন্য রহিয়া গেল। পরমহংসদেব পরে বলিয়াছিলেন, “যদি 
সেদিন এরকমে ওর শক্তি না কমে যেত তা হলে পৃথিবীট। একেবারে 
ওলট-পালট করে ফেলত |” 
সপ্তম বর্ষ বয়সে মেটোপলিটন স্কুলে প্রবেশানপ্তর খেযালা বালক 
ইংরেজী শিক্ষায় সম্পূর্ণ অসম্মাতি জানাইযা বলিলেন, “ও বিদেশী ভাষা, 


লো 


ও শিখব কেন ”” সকলে নানা ভাবে বুঝা ইয়া নিঘলমনোরথ হইলেন » 
কিন্ত কয়েকমাস পরেতিনি নিজেই আগ্রহসমকাতর পাটি তারস্ত করিলেন 
এবং অচিরেই বিশেষ ব্যুৎপত্লাভ বপ্রিলেন ' পাঠভ্যাপেব সঙ্গে সঙ্গে 
অল্প বয়সেই তিনি মৃষ্টিযুদ্ধ ও শবীর১%যও পাঁবদশী হউগাছিল্ন ।নাগকদের 
নাষকরূপে তিনি তাভাদেব মারসারিতে মধাস্থ1 কপিতেন তব” পুর ষ্কা র- 
স্বরূপ পাইতেন উভযপক্ষেত্র অনভিপ্রেত আঘাত । শাবার আপদ-ব্পিহদ্ 
তিনি তাহাদের পার্শে দঃডাঈতেগ | এপবাব মব্দক্কদেণ সঙিতত কেল্লা 
দেখিতে গির়াহেন , অকস্বাৎ এপাট ছেল আক্ষস্থ বোধ কবিদা খিয়া 
পড়িলে অপর বাঁলকেখা কিছু হস নাই ভাবিদা উপ দাস বাধতে লাগিল 
এবং তাহাকে ফেলিয়া চলিখা যাইতে উদ্যত ৬ভপ ॥ নাবে শিল্ঠ 
গাড়ি ডাকিয়া বালকটিকে উহাতে বসাউয়| খুভে লহ গেছেন । 
নরেন্দ্রের সাহস এবং অনুসর্থিতগ1ও ছিল পূর্ব ! প্রতিবেশী এক 
বালকের বাটিতে চম্পকবৃঙ্ষের শাবাধ পদদ্বন সংলগ করিত মুক্তহান্তে নত 
মন্তকে দুলিতে তিনি আনন্দ পাইতেন | একদিন বাড়ির বৃর্দ কতা ক্ষুপ্ 
বালককে তদবস্থায দেখিধা সন্ত্রপুভাবে নিষেপ করিলেন । নরেন্দ্র অমনি 
কারণ জানিতে চাঙিলেন | বালককে সম্পূর্ণ নিরস্ত করার আশায় 
বৃদ্ধ ভয় দেখাইলেন. “ও গাছে বেক্ধদৈত্যি আছে; যারা ও 
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গাছে চড়ে তাদের ঘাড় মটকে দেখ ।৮” নরেত্দর আপাততঃ নীরব 
রহিলেন ; কি্তু বৃদ্ধ চলিয়া যাইবাম'ত্র পুনর্বাব পরীক্ষার্থ বৃক্ষে উঠিয়া 
ঠিক আগেরই মতো দুলিতে লাগিলেন | কিন্তু ব্রহ্মদৈত্যেপ আগমনের 
লক্ষণ দেখা গেল ন।। সাথা তাহাকে বারণ করিলে বলিলেন, “তুই 
ছোড়া আহাম্মক । একজন বাল গেল আর অমনি বিশ্বাস করতে 
হবে? ষদি বুডোর ফথ। সত্যি হত, তাহলে অনেকক্ষণ আমার ঘাড়টা 
মুচড়ে যাওমা উাঁচত ছিল” হয়তো এরূপ ঘটনা স্মরণ করিয়াই 
উত্তণকালে স্থাসা বিবেকানন্দ বালযাছিলেন, “ছেলেবেলীয় আমি বড় 
ডানপিটে ছিলাম; তা না হলে কি আব একটা কানাকড়ি সঙ্গে না 
নিষে দুশিধাটা ঘবে আসছে গারহুম দে 

ন:ন্রনাথের পাহসেন দৃষ্টান্ত আণঙ বু আছে। তন্মধ্যে দুই-একটা 
বিশেষ উল্লেখযোগা । নণেন্দেণ বস ফ্খন একাদশ বৎসর তখন 
'পিব,পিন্? নাজক ডেঁডনট ভতাষ একখানি যুদ্ধজাহাজ কলিকাতায় 
আপে । নবেন্দ সঙ্গীঃদ্ব শাঁহত উহা দেখিছ্েে যাইযা জানিলেন যে 
উর দর থাকেন, ভীহার অন্থমৃতি আবশ্যক ! বড় সাহেবের 
আফিতঘে উপস্থিত হইলে চংপণাপা ক্ষুএ বালককে তাড়াইয়া দিল ! নরেন্দ্র 
পবাজয মানিতে প্রস্তুত [ছলেন ন।! তিনি দেখিলেন, বাটীর পশ্চান্ডাগে 
যেনৌহময় মোপানশ্রেণী আছে, উহা বড় সাজেবেন গৃহাভিনুখেই 
উঠ্িযাছে। এমনিজ পথে সাহেতবন গৃহ্পন্থুখে উপস্থিত হইযা অপেক্ষমাণ 
সকলের পহিত শ্রেশীবদ্ধভাবে দাডাইলেন এব্‌ং ফ্থাকালে সাহেবের 
অনুমতি পত্র লইস। নীচে নাঁষিলেন | বহিদ্বরে বাঙ্ষচ্ছলে চাপরাসীকে 

অন্ুুমতিপন্ত্র দেখাইলে সে সবিস্ময়ে বলিল, “ক্যায়সে উপর গযে ? 
বিজয়োল্প[সিত নরেক্্র যুখভঙ্গীনহকারে বলিলেন, “হাম্‌ জাছ জানতা।” 

নরেন্দের পাড়ার শ্রীযুক্ত নবগোপাল মিত্র মহাশয়েব একটি 
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জিম্শ্তান্টিকের আখড়া ছিল। নরেন্দ্র বয়স্যদের সহিত সেখানে ব্যায়াম 
অভ্যাস করিতেন । একদিন ট্রাপিজের ( দোলনার ) দারুময় ফ্রেম 
খাড়া করিতে বালকগণ গলদঘর্ম, অথচ প্রতিবারে ব্যর্থষনোরথ হইতেছে 
দেখিয়া পথচারী এক বলবান্‌ ইংরেজ নাবিক তাহাদের সাহাষ্যে অগ্রসর 
হইল । তাহার সহায়তায় ফ্রেম অনেকটা উর্ধ্বে উঠিল, কিন্তু হঠাৎ 
ফ্রেমের একটি পদ নাবিকের কপালে সজোরে লাগিয়া তাহাকে সংজ্ঞা- 
শূন্য করিল এবং ক্ষতস্থান হইতে রুধিবআব আরম্ভ হইল। অবস্থা দেখিয়া 
বালকগণ পুলিসের ভয়ে যে যেদিকে পারিল পলাইল । প্রত্যুত নবেন্দ্ 
নাবিকের শুশ্রষায় নিরত রহিলেন এবং নবগোপালবাবু ও চিকিৎসকদের 
সাহায্যে তাহাকে ট্রেনিং একাডেমি বিগ্ভালয়ে এক সপ্তাহ রাখিয়া 
নিরাময় করিলেন। অত:পর পাথেয় বাবদ চাদ সংগ্রহ করিষা 
নাবিকের হস্তে প্রদানপূর্বক তাহাকে বিদাষ দিলেন | 

বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাসের সহিত স্বগৃহে মাতা ভুবনেশ্বরী ও পিতা 
বিশ্বনাথের নিকট নরেন্দ্রে নানাবিধ শিক্ষা চলিতেছিল | বিশ্বনাথের 
শিক্ষা-প্রণালীর একটা নিজস্ব ধারা ছিল। একদিন নরেন্দ্র মাতার সহিত 
বচসা করিতে করিতে হঠাৎ একটি কটু কথা বলিয়! ফেলিলেন । বিশ্বনাথ 
সাক্ষাৎ তিরস্কার না করিয়া নরেন্দ্রের গৃহদ্বারের উপরিভাগে কয়লা 
ঘর লিখিয়া রাখিলেন, প্নরেন্দ্রবাবু তাহার মাতাকে অন্য এইসকল 
কথা বলিয়াছেন” উদ্দেশ্য, নরেন্দ্রের বয়স্থগণ উহা পড়িবে এবং নরেন্দ্র 
তাহাতে লজ্জিত হইবেন । বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়স্বজন লইয়া আমোদ- 
আহ্লাদ করিতে বিশ্বনাথের বন অর্থব্যয় হইত । অনেক দুরসম্পক্কীয় 
আত্মীয় তাহার গৃহে থাকিয়া অন্নধ্বংস করিতেন, এমন কি নেশাভাঙ্গেরও 
পয়সা পাইতেন। জ্ঞানোন্মেষ হইলে নরেন্দ্র খন ইহাতে আপক্তি 
জানাইলেন, তখনবিশ্বনাথ বলিলেন, “জীবনটা কত ছুঃখের তা এখন কি 
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বুঝবি? যখন বুঝতে পারবি তখন এ দুঃখের হাত থেকে ক্ষণিক 
নিস্তারলাভের জন্য যারা নেশাভাঙ্গ করে তাদের পর্যন্ত দয়ার চক্ষে 
দেখবি ।” পুত্রকে উপদেশ দিতে যাইয়! পিতা কখন তাহার স্বাধীন চিন্তা 
ব্যাহত করিতেন না স্তর ধরাইয়া দিয়া ও বিধি বিষয়ে অন্ুসন্ধিৎস। 
জাগাইয়াই তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতেন | সতরাং স্বাধীনচেত বালক 
নরেন্দ্র ষখন একদিন দ্বিধাশৃহ্ভাবে পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি 
আর আমার জন্য কি করেছেন 1” তখন পিতা বিরক্ত না হইয়! বলিলেন, 
“যা, আরশিতে একবার নিজের চেহারাট। দেখগে, তা হলেই বুঝবি ।” 
আর একদিন পিতার নিকট জানিতে চাহিলেন, “সংসারে কিরূপ “চলা 
উচিত ?” উত্তর পাইলেন, “কখনও কোন বিষয়ে বিস্ময়প্রকাশ করিস 
না|” এই অযূল্য উপদেশ বিশ্বের বহু রাজপ্রাসাদে ও ভিখারার পর্ণকুটিরে 
বিবেকানন্দের মনকে সমভাবে প্রশান্ত রাখিতে সক্ষম হইয়াছিল । 

মাতা ভুবনেশ্বরীও অশেষভাবে সন্তানের সদৃগুণরাশিকে ফুটাইয়া 
তুলিশাছিলেন ! বিগ্ভালয়ে অথ! নিপীড়িত পুত্র মাতাকে দুঃখের কথা 
জানাইলে তিনি সাত্বনা দিযা বলিযাছিলেন, “বাছা, ষদ্দি তোর ভুল 
না হয়ে থাকে তবে ওতে যায আসে কি? ফলযাই হোক না কেন, 
ষা সত্য বলে মনে করবি, তাই কর যাবি। অনেক সময় হয়তো 
এর জন্য অগ্ঠায় ও অপ্রীতিকর ফল সহা করতে হবে; কিন্তু তবু সত্যকে 
ছাড়বি না” দূরপৃষ্টিসম্পন্না জননী এতাদুশ বিবিধ ঘটনায় অবিচলিত 
থাকিয়া সাময়িক অবিচার, পরাজয় ও বিপর্যয়ের পশ্চাতে ষে সত্য, শিব, 
হন্দর প্রতিষ্ঠিত আছেন, তত্প্রতি সন্তানের দৃষ্ঠি নিবদ্ধ রাখিতেন 
বলিয়াই মাতৃভক্ত বিবেকানন্দ একদা সগর্বে ঘোষণা করিয়াছিলেন, 
«আমার জ্ঞানের বিকাশের জন্য আমি মার নিকট ঝণী।” 

নরেন্দ্রের বয়স ষখন চতুর্দশ বংসর (১৮৭৭ খ্রীঃ) তখন তাহার 


১৪ শ্রীরামকুঞ্জ-ভক্তমালিকা 


পিতা বাযুপরিবর্তনের জঙ্য মধ্যপদেশের অন্তর্বতী রায়পুরে যান এবং 
কিছু দিন পরে পত্বী ও পুত্রগণকেও তখায আহ্বান করেন । রায়পুর 
পর্যগ্ত তখন রেলগাড়ি হয় নাই-_-এলাহাবাদ ও জব্বলপুরের পথে নাগপুরে 
পৌছিয়া তথায় গোযানে আবোহুণপুর্ক প্রায় এক পশ্ষচকাল পরে 
রায়পুরে উপস্থিত হইতে হইত । নিবিড় তনানীপরিবৃত ও বিহন্তকাকলী- 
পুরিত শৈলশ্রেণীর মধ্য িহ1চলিতে চলিতে নরেন সহ্সা এমন এক স্থানে 
উপনীত হইপেন মেখানে অতু।চচ শৈলশিখরঘ্বয থেন প্রেম আলিঙ্গনের 
জন্য বিপরীত দিক হইতে পরস্গবের প্রতি অগ্রসর হয়া বনপথকে 
আচ্ছাদিত করিযাছে । পবতগাত্রে নিবদ্ধদুি নরেন্দ্র দেখিলেন, এক- 
দিকের শরদ্দ হইতে ভূমি পর্যত্ত একটি ফাটলের অধো মক্ষিকাকুলের 
যুগযুগাপ্তরের প্রিএমের নিদশনশ্বূপ এক হ্ৃবিশাল মধুচক্র লাশ্বত 
রহিয়াছে! অমনি মাক্ষিকারাজ্যেধ আদি-অভের রহস্থ।চন্তায় বিভোর 
নরেন্দের মন এক অনঙীমের ভাবে তলাইয়া গিয়া তাহাকে গত! হীন 
করিল । নরেন্দ্র বলিয়াছিলেন, “কতক্ষণ যে এভাবে গোষানে পড়িয়া 
ছিলাম তাহা স্মরণ হয না। যখন পুনরায় চেতনা হইল, তখন দেখিলাম 
উক্ত স্থান অতিক্রম করিয়া বহুদূর আসিয়াছি। গোযানে একাকী 
ছিলাম বলিয়া এ কথা কেহ জানিতে পারেন নাই 1৮ 

নরেন্দ্র তখন তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িভেন। রায়পুরে বিদ্যালয় ন। 
থাকায় তিনি পতার নিকট পাঠাভ্যাস করিতেন । এ শিক্ষা শুধু 
পু'থিগত বিগ্ভাতে নিবদ্ধ ছিল না--পিতাপুত্রে বু বিষয়ে আলোচনা, 
এমন কি ঘোর তর্কও হইত । এতদ্যতীত বিশ্বনাথের বাপশ্থানে সমাগত 
পণ্ডিত ও সাহিত্যিকগণের সহিতও বিবিধ বিষয়ে চর্চাব।পদেশে নরেন্দ্র 
জ্ঞানভাগ্ডার পুর্ণ হইত ।|। ছুই বৎসর পরে বিশ্বনাথ যখন সপরিধষারে 
কলিকাতায় ফিরিলেন, নরেন্দ্র তখন দেহ ও মনে বেশ বল স্পরিপুষ্ট 
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ও আন্মপ্রত্যয়শীল | এদিকে বিশ্বধিালয়ের প্রবেশিকাপরীক্ষা সমাগত- 
প্রায়। অনেক যত্বে তিনি বিশেষ অন্গমতি পাইয। পবীক্ষার জন্ত প্রস্তত 
হইতে লাগিলেন | ধারাবাহিক ভাবে দীর্ঘকাল পঠন-পাঠন না হওয়ায় 
তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন, হত) মেকেই আঁশ। কধেন নাই ও 
কিন্তু পরীক্ষার ফল বাহির হইলে দেখা "গেল যে, যেট্রোপপিটান 
বিদ্ভালযের ছাত্রদের মাপা একমাএ তিনি রর প্রথম বিভাগে পাস 
করিবাছেন । এই আকলের শুরক্ষাপস্থকগে 
একটি সথনাব িলাগকী পাইলেন। 


নে পিতার নিকট হইতে 


এই কয় বত্পব শরপু ধপগ্ভাবুদিতগ নরেত্রের উৎ্কর্ষলাভ হর নাই, 
ভাহার গপবাপব নবণও্ অবলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল । তাহার 
পিতা ও নাত উভষে নগর গাগণ ৩ গখিা ভিলেন । নরেন্দ্র 
কঠেখিত নটর সম্দীতে সকলে ঘুদ্ধ হউততন 1 রায়পুরে 
স্বস্থানকালে তিনি পিতার নিকট রহ্ধনতকীর্শল সিএ 
আঁধকপ্ত শরটবচডা, নৌকা পরিঢালন, আসসুদ্ধ। অঠিনষ ইত্যাদি বু- 
ক্ষেত্রে তাহা প্রতিভা অভি টস্ত হইয়াছিল । তে৪জধ্বিতা ছিল তাহার 
অন্যতম জ্নাগত প্রণ। একবার অভিনধমঞ্জে উঠিয়া আদালতের জনৈক 
শ্যাদা একপ্ অভিহনতাকে গ্রেপ্তা" কাঁধিতে উদ্ভত হইলে নরেন্দ্র 
শির গজিএ| উঠিলেন, “স্টেজ থেকে বেরিয়ে যাও ; যতক্ষণ না 
পালা শেষ হব ততক্ষণ বাইবে দ্রাড়িযে খাকগে |” অমনি সাহস পাইয়! 
শত শত কণ্ে ধ্বনিত হইল, “বে'রয়ে যাও, বেরিয়ে যাও।” এইকপে 
অভিনয় সেবাত্রে অকালমৃত্যুর হল্ত হইতে রক্ষা পাইল । 
প্রবেশিকা পরীক্ষায় সাফন্যলাভের পর নরেন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজে 
ভতি হইলেন, কিন্তু একবংসর পরেই জেনাবেল এসেম্রিজ ইন্ফিটিউশনে 
চলিধা গেলেন | কলেজে তিনি রচনা, অলঙ্কারশাস্ত্র, স্তায় ও দর্শন অতি, 
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মনোযোগসহকারে অধ্যয়ন করিতেন । বিশেষতঃ ইংরেজী সাহিত্যে 
তাহার সযধিক বুযুৎপত্তিলাভ হইল । একদা পারিতোষিক-বিতরণসভার 
সঙ্গে সঙ্গে জনৈক শিক্ষকের বিদায়-সভাও অনুঠিত হয়। স্বনামধন্য বাগী 
শ্রীযুক্ত স্থবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই যুক্ত অধিবেশনের সভাপতি 
ছিলেন। এই সভায় সহপাঠীদের অনুরোধে নরেন্দ অর্ধঘণ্টাকাল 
ইংরেজীতে এমন একটি মনোজ্ঞ ভাষণ দেন যে, সভাপতি মহাশয় তাহার 
ভূয়সী প্রশংসা করেন। দুই বৎসব পরে তিনি এফ.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইয়া বি.এ. পড়িতে আরম্ত করিলেন | কিন্তু ইতোমধ্যে তাহার জীবনে 
এক আমূল পরিবর্তনের বীজ উপ্ধ হইল । 

কলেজ-জীববের প্রথমে পাশ্চাত্য মনীষীদের চিন্তাধারাব সহিত 
পরিচয়ের ফলে তিনি স্বধর্মে ও ঈশ্বরবিশ্বাসে আস্থা হারাইযা অক্েষবাদ 
ও নাস্তিকতার দিকে ঝু'কিতেছিলেন | কিন্তু নবেন্দ্রের মন বস্ততঃ পেরূপ 
উপাদানে গঠিত ছিল না। বিশেষতঃ এসমযে ধর্সেব বাহ্যাড়গ্বরে আস্থা! 
না থাকিলেও কেশবচন্দ্রের বাগ্মিতায় চমত্কুত কলিকাতার শমাজ উহার 
মূল তথ্যগুলিকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতেছিলেন | সমসাময়িক অপর 
বনু শিক্ষিতযুবকেরন্তায় নরেশ্জরও অবিলম্বে ব্রাহ্মণমাজের গপ্ডিমধ্যে আপিয়া 
পড়িলেন এবং ঘন ঘন উপাসনাদিতে যোগদান ও ত্রা্ম নেতাদের 
নিকট যাতায়াতের ফলে ত্রাহ্মপমাজের তালিকায় নাম রেজিস্ট্রি করাইয়া 
আনুষ্ঠানিকভাবে সমাজভুক্ত হইলেন । এমন কি, ত্রাঙ্ছদেব অনুকরণে 
তিনি পরিচিতদের মধ্যে কঙ্কালসার হিন্দুধর্মের নিন্দা, জাতিভেদেৰ 
সমালোচনা এবং স্ত্রীশিক্ষ! ও শ্তরীস্বাধীনতাব প্রয়োজন সম্বন্ধে ফোৎসাহে 
আলোচন1 আরম্ভ করিলেন | কিন্তু এরূপ বিধিবদ্ধ অনুষ্ঠান ও সমাজ 
সংস্কারের আন্দোলনে প্রাণের ক্ষুধা মিটিল না। তিনি জানিতেন, ধর্মের, 
মূল উদ্দেশ্য হইতেছে ঈশ্ববলাভ | ব্রাহ্মপমাজে বহু চরিত্রবান ব্যক্তির 
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সান্নিধ্যলাভে তিনি পরিতৃপ্ত হইলেন বটে এবং সমাজমন্দিরে ধর্মসঙ্কীতে 
প্রাণ ঢালিয়া দিয়া ক্ষণিক উচ্চানুতৃত্তির আভাসও পাইলেন রটে, কিন্ত 
ঈশ্বরদর্শনের পথ তখনও অজ্ঞাতই রহিয়া গেল। অবশেষে আকুল মনের 
আবেগ আর সহা করিতে না পারিয়া একদিন মহধি দেবেক্্রনাথ ঠাকুরের 
নিকট উপস্থিত হইলেন । মহধষি তখন গঙ্গাবক্ষে ভাসমান নৌকায় 
অবস্থানপূর্বক ধ্যানধারণায় সময় কাটাইতেন । ক্ষিপ্তপ্রায় নরেন্দ্র ভ্রুতবেগে 
নোৌকামধ্যে প্রবেশ করিয়া উপাসনারত্ত যহুধিকে প্রশ্ন করিলেন, “মহাশয়, 
আপনি কি ঈশ্বরদর্শন করিয়াছেন 1” ব্যগ্র কের অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে 
ধ্যানোখিত মহষি নীরবে প্রশ্নকর্তার দিকে চাহিয়া! রহিলেন। একবার, 
দুইবার, তিনবার সেই তীক্ষ জিজ্ঞাপাবাণে জর্জরিত হইয়া অবশেষে 
জিজ্ঞাক্ষর চক্ষে স্বীয় নয়ন সংস্থাপনপূর্বক মহষি বলিলেন, “তোমার চস্ষুদ্ব য় 
ঠিক যোগীদের চক্ষুর হ্যায় ।” সেই নিরর৫থক প্রশংসায় লক্ষ্যত্র্ না হইয়া 
নরেন্দ্র অতৃপ্তহদযে গৃহে ফিরিলেন । 

শান্তর বলেন, শিষ্ঘের মন প্রস্তত হইলে ভগবতকপায গুরুলাভে বিলম্ব 
হয়না। পিমুলিয়া পল্লীর স্থরেন্্রনাথ মিত্র মহাশয় ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের 
নভেম্বর মাসে একদিন স্বীয় ভবনে শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভক্তবৃন্দকে সাদরে 
আমন্ত্রণপূর্বক এক ক্ষুদ্র উৎসবের অনুষ্ঠান করেন । উহাতে সবক 
সঙ্গীতজ্ঞের প্রয়োজন হওয়াষ স্থরেন্্রনাথ পর্বপরিচিত নরেন্দ্রকে তথায় 
লইয়া আসেন । শ্রীশ্রীঠাকুর ও তাহার প্রধান লীলাসহায়কের এই প্রথম 
মিলন এইরূপেই সংঘটিত হুইয়াছিল। প্নরেন্দ্রনাথকে সেদিন দেখিবা- 
মাত্র ঠাকুর যে তাহার প্রতি বিশেষ আকুষ্ট হইয়াছিলেন, ইহা! বুঝিতে 
পারা ষায়। কারণ প্রথমে স্বরেন্দ্রনাথকে এবং পরে রামচন্দ্রকে নিকটে 
আহ্বানপূর্বক স্বগায়ক যুবকের পরিচয় ষতদুর সম্ভব জানিয়া লয়েন এবং 
একদিন তাহাকে দক্ষিণেশ্বরে তাহার নিকট লইয়া যাইবার জন্ত অঙ্গুরোধ 
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করেন । আবার ভজন সাঙ্ষ হইলে স্বয়ং যুবকের নিকট আগমনপুর্বক 
তাহার অঙ্গলক্ষণসকল বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করিতে করিতে তাহার 
সহিত তুই-একটি কথ! বলিয়া অবিলম্বে এক দিবস দক্ষিণেশখ্বরে যাইবার 
জন্ত তাহাকে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন 1৮১ 

উক্ত ঘটনার কয়েক সপ্চাহ পরেই নরোন্দ্রের এক.এ. পরীক্ষা শেষ হইয়! 
গেলে শহরের এক সন্তান্ত ব্যক্তি কগ্যাদানের আগ্রহ জান|ইলেন এবং 
পাত্রী শ্যামবর্ণা ছিল বলিয়া দশলহত্র মুদ্রা দিতেশ্প্রতিস্রত হইলেন । কিন্ত 
যিশ্বনাথ ও আস্মীয়স্বজনের অশেষ চেষ্টা সত্বেও নরেন্দ্রের সম্মতি পাওয়া 
গেল ন।। শ্রীর়ামকুঞ্জভক্ত রামচন্দ্র দত্ত নয়েন্দের পিতৃগৃহেই প্রতিপালিত 
হুইয়াছিলেন | ধর্মভাবের প্রেরণায় নরেন্দ্র এই প্রকার বৈরাগ্য অবলম্বন . 
করিয়াছেন বুঝিয়া তিনি একদিন তাহাকে উপদেশ দিলেন, “যদি ধর্মলাভ' 
করিতেই তোমার যথার্থ বামন] হইয়া থাকে, দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের 
নিকট চল 1” তদন্থদারে দুই-এক জন বযশ্য সমভিব্যাহারে ১৮৮১ 
ধ্রীষ্টান্ের পৌষ মাসে একদিন তিনি রামচন্দ্র ও স্বরেন্দ্রের সহিত সুরেন্দের 
গাড়িতে দক্ষিণেশ্বরে চলিলেন। 

দক্ষিণেশ্বরে নরেন্দের এই প্রথম আগমনের কথা ঠাকুর এইরূপ 
বর্ণনা করিয়াছিলেন £ “পশ্চিমের (গঙ্গার দিকের ) দরজা দিয়া নরেন্দ্র 
প্রথম দিন এই ঘরে ঢুকিয়াছিল, দেখিলাম, নিজের শরীরের দিকে 
লক্ষ্য নাই, মাথার চুল ও বেশভ্ৃষার কোনরূপ পারিপাট্য নাই, বাহিরের 
কোন পদার্থে ইতরলাধারণের মতো! একটা আট নাই, সবই ষেন তার 
আলাদা । এবং চক্ষু দেখিয়া মনে হইল, তাহার মনের অনেকটা ভিতরের 
দিকে কে যেন জোর করিয়া টানিয়! রাখিয়াছে। দেখিয়া ষনে 
হইল, বিষয়ী লোকের আবাস কলিকাতায় এতবড় সবগুণনী আধার 
75 শশীলাতনজ-__দিব/ভাব" ৫৫-৫৬ পৃঃ 
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থাকাও সম্ভব !” যেজেতে মাছুর পাতা ছিল $ নরেন্দ্র উহাতে বলিলেন 
এবং শ্রীবামকৃষদ্বারা আদিষ্ট হইয়া গাহিলেন, “মন, চল মিজ নিকেতনে, 
ংসার-বিদেশে বিদেশীর বেশে ভ্রম কেন অকারণে ?” ইত্যাদি। নরেন্দ্র 
,যোল-আনা মন দিযাই গাহিলেন এবং ঠাকুরও ভাবাবিষ্ হইয়া! পড়িলেন। 
গানের পরেই ঠাকুর সহসা গাক্রোখানপূর্বক নরেন্দ্রের হস্তধারণ করিলেন 
ও তাহাকে লইয়। হের উত্তরের বারান্দায় উপস্থিত হইলেন । উত্তরের 
শীতল বাতাস নিবারণের জদ্থ লেখ'নে স্তস্তগুলির অবকাশস্থল ঝাঁপ 
দিষা আবৃত ছিল ! পেখানে যাইযাই গৃহের দরজা বন্ধ করিস দিলেন। 
আর নরেন্দ্র হস্ত নিজ হস্তে লইধা দর্দবিত ধারে আনন্াশ্রে বিসর্জন 
করিতে করিতে পূর্বপরিচিতেন স্বায বলিতে লাগিলেন, “এত দিন পরে 
আমিতে হয? আমি তোমার জন্য কিন্ূপ অপেক্ষা! করিয়া আছি ত্বাহা 
একবার ভাবিততি নাহ 7” ইত্)াদি কথ! বলেন, আর পোঁদন করেন। 


নি 


পর্ক্ষণেই আবার করজোড়ে দণ্ডাদমানি হইয়া বলিতে লাগিলেন, 
“জানি আমি, প্রভূ, ভুমি তই প্রাতিন খনি- নরকপী নারায়ণ, জীবের 
দুর্গতি নিবারণ করিতে পুনরাঘ শরীরধারণ করিয়াছ।৮ এতাদৃশ 
অদ্ভুত 'আচরণে নরেন স্তস্তিত হইমা ভাবতে লাগিলেন, “এ কাহাকে 
দেখিতে আপিয়াছি,এতো। একেবারে উন্মাদ ! না হইলে বিশ্বনাথ দত্তের 
পুত্র আমি, আমাকে এই স্ব কথা বলে? এদিকে ঠাকুর পরক্ষণেই 
নরেন্দ্রকে তথায় থাকিতে বলিয়া গৃহ হইতে মাখন, যিছরি ও সন্দেশ 
আনিয়। ব্রহস্তে তাহাকে খাওয়াইলেন । নরেন্দ্র যতই বলেন যে সঙ্গীদের 
সহিত ভাগ করিয়। খাইবেন, ঠাকুর ততই “উহারা খাইবে, এখন তৃষষি 
খাও” বলিয়া সবগুলি খাওযাইয়া নিরন্ত হইলেন। পরে হাত ধরিয়। 
বলিলেন, “বল, তুমি শীঘ্র একদিন এখানে আমার নিকট একাকী 
আসিবে ?* আশু বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আসিব বলিয়া নরেন 
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গৃহে প্রবেশ করিলেন ৷ অতঃপর গৃহমধ্যে উপবিষ্ট নরেন্দ্র লক্ষ্য করিলেন 
ষে, পূর্বমুহূর্তের পাগল ঠাকুর উচ্চ ধর্মপ্রপঙ্গ করিতেছেন এবং ত্যাগ- 
বৈরাগ্যের কথা বলিতেছেন-_ আলোচনামধ্যে কোন অসংলগ্ন ভাব নাই, 
আচরণেও উন্মাদের আভাসমাত্র নাই । উভয় অবস্থার সম্পূর্ণ সামগ্রস্থা- 
বিধানে অপারগ নরেন্দ্র স্থির করিলেন ষে, ইনি অর্ধোন্মীদ ; কিন্ত উন্মাদ 
হইলেও তাহার ত্যাগ ও পবিত্রতা অতুলনীয় এবং এইজন্য তিনি মানব- 
হৃদয়ের শ্রদ্ধা, পুজা ও সম্মানের অধিকারী । এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে 
তিনি স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন । 

এদিকে নরেন্দ্র চলিয়া গেলে ঠাকুরের হৃদয অহণিশ পুনমিলন- 
আকাজ্ষায় এইরূপ ব্যাকুল হইয়া উঠিল যে, অনেক সময় বোধ হইত 
বুকের ভিতরটায় কে ঘেন গামছা নিংডাইবার মত জোরে মোচড় 
দিতেছে । আপনাকে সামলাইতে না পারিয়া ঝাউতলার দিকে যাইয়।, 
“ওরে, তুই আয়রে, তোকে না দেখে আর থাকতে পারছি না» বলিয়া 
ডাক ছাড়িযা কাদিতেন। পরে অপর কোন কোনও বালক-ডক্তের 
জন্কও তাহার আতি প্রকাশ পাইয়াছিল বটে, কিন্ত তিনি নিজে 
বলিয়াছেন, “নরেক্দ্রের জঙ্ক যেমন হইয়াছিল, তাহার তুলনায় সে কিছু 
নয় বলিলে চলে ।” 

সন্দেহদোলায়িত-চিত্তে গৃহে প্রত্যাগত নরেন্দের জীবনধারা পূর্বেরই 
স্তায় প্রবাহিত হইতে লাগিল । কিন্ত দক্ষিণেশ্বরের সেই অবোধ্য অথচ 
মধুর স্মৃতি এবং স্বীয় সত্যনিষ্ঠী তাহাকে অবিরাম তথায় যাইতে প্ররোচিত 
করিতেছিল | অবশেষে নরেন্দ্র একদিন পদত্রজে সেখানে চলিলেন $ তখন 
দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর স্বগৃহে একাকী ছোট তক্তাপোশখানিতে বসিয়াছিলেন | 
তিনি নরেন্দ্রকে দেখিয়া সাহলাদে নিকটে ডাকিয়া নিজ প্রুর্থে বসাইলেন 
এবং আবিষ্ট্রের সায় অস্পষ্টভাবে কি তেন বলিতে বলিতে 'ক্কত্রে নরেন্তের 

] | , 


রং 
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দিকে সরিয়া আসিতে লাগিলেন | নরেন্দ্র ভাবিলেন, আজ আবার 
পাগলের না জানি কি অভিনয় হইবে | ভাবিতে না ভাবিতে শ্রীরামরুফ 
স্বীয় দক্ষিণচরণে নরেন্দ্রের অজস্পর্শ করিলেন, অমনি মুহূর্তমধ্যে নরেন্দ্র 
দেখিলেন, সমস্ত বস্ত বেগে ঘুরিতে ঘুরিতে কোথায় লীন হুইয়াবাইতেছে 
_নিখিল বিশ্বের সহিত নরেন্দ্রেরে আমিত্ব যেন কোন্‌ এক মহাশুন্তের 
দিকে ধাবিত হইতেছে ! তবে কি মরণ সম্মুধে? নরেন্দ্র আত্মলংবরণে 
অসমর্থ হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, “ওগো, তুমি আমায় এ কি 
করলে, আমার যে বাপ-মা আছেন 1” শুনিয়া অদ্ভূত ঠাকুর উচ্চস্বরে 
হাসিয়া উঠিলেন এবং হস্তপ্বারা নরেন্দ্রের বক্ষঃস্পর্শপূর্বক বলিলেন, “তবে 
এখন থাক্‌, একবারে কাজ নেই-_কালে হবে ।” আশ্চর্যের বিষয়, নরেন্দ্র 
অমনি দেখিলেন, সমস্ত পূর্ববৎ অবস্থিত আছে । ইহা কি মোহিনী-বিদ্যা ? 
বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হইল না) কারণ প্রবল-ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন, পুরুষকারের 
প্রতিযৃতি নরেন্দ্রের মন এই ছুর্বল মানবের নিকট চকিতে পরাস্ত হইবে__ 
ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে । তিনি €তো বরং ইহাকে অর্ধোন্সাদ জানিয় ইহার 
বশ্যতাস্বীকারে সম্পূর্ণ অপন্মত ছিলেন | ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলেন, 
চিন্তার অতীত কত ব্যাপার আছে--ইহাও তাহারই একটা হইবে । 
আবার ইহাও বুঝিলেন যে, ধিনি ইচ্ছামাত্র এইরূপ একটি শক্তিশালী 
মনকে কাদার তালের মত ভাঙ্গিতে গড়িতে পারেন, তাহাকে পাগলও 
বলা চলে না। ঠাকুর কিন্তু তারপর সহজ ভাবেই আলাপ-আলোচনা ও 
রঙ্গ-পরিহাস করিতে লাগিলেন । খাওয়াইয়া, আদর করিয়৷ যেন, তাহার 
আশ মিটিতেছে না! অপিচ বিদায়কালে ধরিয়া বসিলেন, “আবার শব 
আসিবে বল 1” নরেন্দ্র তদনুরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াই বাড়ি ফিরিলেন । 

নরেন্দ্র শীপ্বই পুনবার দক্ষিণেশ্বরে আসিলেন। সেদিন জনতা নাই। 
ঠাকুর তহাকে পার্শ্ববর্তী যুলাল্‌ মৃল্লিকের উদ্ভানবাটীতে বেড়াইতে লইয়! 


২২ প্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিক! 


গেলেন | উদ্যান ও গঙ্গাতীরে কিষৎকাল ভ্রমণানস্তর বৈঠকখানায় আসিয়া 
উপবিষ্ট হইলে নবেন্দ্র লক্ষ্য করিলে,”, পূর্বদিনেরই হ্যায় ঠাকুনের ভাবান্তর 
হইতেছে । নরেজ সতর্ক থাঁকিলেও পূর্বদিনেরই হ্যায় সহসা নিকটে 
আসিয়। তিনি তাহাকে স্পশ করিলেন । অমনি নবেন্্র সম্পূণ বাহসংজ্ঞা 
হারাইলেন ; যখন জ্ঞান কিরিল তখন দেখিলেন.ঠাঁকুর তাহার বক্ষেহাত 
বুলাইযা দিতেছেন এবং ইহাকে প্রক্কৃতিহ্ন দেখিষা মুদ্যপুর হাশ্বা 
করিতেছেন | বাহসংজ্ভাশুঘা নরেখকে ঠাকুর দেদিন জিজ্ঞাসা ক্রিয়া 
ছিলেন, নব ,ক--কে নী হত আফিয়ছেম কিন আসিযাছেন-- 
ইভা পরার নে খাকিবেন ইত 1 শরেতপ তদব্খাম নিজ অন্তত্তলে 
প্রবেশ করিয়া এসকল শঞ্ের বখাধপন্টত্তবাপিষছিলেন । ততশ্রবণে গাকুব 


শা 


নিশ্চিন্ত হইলেন যে, নরেখের শঙ্থন্ধে ফাতা কিছু দেখিযাছিলেন লা 
ভাবিগাছিলেন, সবই সঙ) তিনি জানিনেন যে, ষেকপ ৭ পা শর 

দুউ একর মাত্র ট হইতে পারিপে নানব জনসমাজে বিপুল 
প্রতিপান্ত লাভ করবো কাৰ। স্যত-প্াতিষ্ঠাব জঙ্গা সম্ভব গঠন করে, 
নরেশনাযের অন্তরে তারশ আষ্টাদশটি বদ্ধমান আছে ১ প্রস্তনরেন্দঈশর, 
জগৎ ও মানবজীবনের উদ্দেশ স্ঘাঙ্ষ উরম তথ্যে নিহিত টে 
শক্তি যথাযথ প্রবোগ করিতে মঃশ1কিলে ভিত সগবীতহইবে । অতএব 
নবেশ্র যাহাতে লিজ জাবশের উদ্দেন্ট ও ঠাকুরের মহান ভান যথাযথ 

গ্রহণপূধুক শিজের এীবনের গতি উহারহ মাফলে!'র জহ্ক নিরামিতকরেন, 
শ্রামকুণ্, অতঃপর তৎপ্রাভই সবিতিশষ পৃ নিবদ্ধ রাখিলেন | নরেপ্্ও 
(দখিলেন, দৈববলে বলীখান্‌ এই আধ্যাত্িকশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ 
অবলালাক্রমে তাহার ন্যাষ ব্যক্তির মনকে উচ্চপথে পরিচালিত করিতে 
পারেন_ ইহার বিরুদ্ধাচরণ করা নিষ্ষল এবং ইহার কৃপা অতি ভাগ্যের 


কথ।। তাহার পাশ্চাত্যশিক্ষারদপ্ত ও ব্রাহ্মসমাজের স্বাধীন চিন্তায় অভ্যন্ত 


স্বামী বিবেকানন্দ ২৩ 


মন আজ বাধ্য হইযাই মানিয়া লইল যে, বিরল হইলেও এইরূপ মহামানব 
বন্ততই আছেন, যিনি সতোর প্রত্যক্ষ সন্ধান দিতে পারেন । হতরাং 
ইহার চরণে আত্মপমর্পণ কবাই বিধেয। কিন্তু তিনি এই বিষয়েও 
দৃঢ়সন্কল্ল হইলেন যে, বশ্তা স্বীকার করিলেও নিবিচাবে কিছুই গ্রহণ 
করিবেন না| পরীক্ষার ফলে ষাহ1সত্য মনে হইবে তাহাই মাত্র লইবেন, 
অপর পমস্ত হয বর্জন করিবেন কিংবা ততপ্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিবেন । 

দীর্ঘ পাচ বৎসরকাল নরেশ্র জ্ীরামকৃষ্ণের সাশ্রিধ্লাভের সৌভাগ্য 
পাইযাছিলেন। যুগাবতারের অদ্ভুত প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া তিনি প্রায় 
প্রতিসপ্নাহেই এক বা ছুই দিবস দক্ষিণেশ্বরে ধাইতেন বা তথাষ অবস্থান 
করিতেন | ঠাকুবও নরেন্দকে দেখিলে আনন্দনিহ্বল, কিংবা দীর্থকাল না 
দেখিতে পাইলে বিরহব্যাকুল হইতেন। অনেক সময় সেই বিরহ সহ 
করিতে না পাবিযা তাহাকে দেখিবার জন্য কলিক[তাষ যাইতেন । 
ভক্তদের নিকট নরেন্দ্রের প্রশংসা তিনি সহস্মুখ হইয়া উঠিতেন, মুবক- 
ভক্তদিগকে তাহার সভিত খবিচিত করিয! দিতেন এবং সর্ববিষযে তাহার 
উপর অগাধ বিশ্বাস বাবিতেন | নরেন্দ্রের তদানীত্তন তেজস্বিতা ও স্বচ্ছ 
ব্যবহাব অনেক সমাংলাচকের চক্ষে উচ্ছঙ্খলতাবুই ্ূপান্তয় বলিয়া মনে 
হইলেও গভীর অন্ত্দ ডিসম্পন্ন ঠাকুর জানতেন যে, এই পুরুষপ্রবরের উপয় 
ভিত্ডি করিয়াই তাহার যুগধর্ধ প্রচারের সৌধ উত্থিত হইবে । নরেচ্ছের 
সম্বন্ধে ঠাকুরের উচ্চ ধারণার আভাস নিম্নোক্ত কথাবার্তা হইতে কিঞ্ধিং 
পাঁওযা যাইবে । একদা নরেন্দ্রেরই সম্মুখে ঠাকুক্স বলিলেন, “দেখিলাম, 
কেশব যেমন একটা শক্তির বিশেষউত্কর্ষে জগিখ্যাত হইয়াছে, নর়েজ্ছের 
ভিতর এীন্মপ আঠারটা শক্তি পুর্ণমাত্রায বিদ্যমান | আবার পেখিলাম, 
কেশব ও বিজয়ের অন্তর দীপশিখার ম্যায় জ্ঞানালোকে উজ্দ্বল রহিয়াছে 3 
পরে নরেন্দের দিকে চাহিয়া দেখি, তাহার ভিত্তরে জ্ঞানহূর্য উদ্দিত হইয়া 


২৪ শ্রীরামকুষ্ণ-ভক্তমালিকা 


মায়ামোহের লেশ পর্যন্ত তথা হইতে দূর করিয়াছে | নরেন্ অবশ্য সে 
উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় একটুও অহংকত না হইয়া বরং ক্ষোভ ও লজ্জায় 
প্রতিবাদ জানাইলেন, “মহাশয়, করেন কি? লোকে আপনার এরূপ 
কথ! শুনিয়া আপনাকে উন্মাদ বলিয়া নিশ্চয করিবে । কোথায় 
জগঘ্িখ্যাত কেশব ও মহাযনা বিজয়, আর কোথায় আমার ম্তাষ একটা 
নগণ্য স্কুলের ছড়া!” ঠাকুর উহাতে নরেন্ত্রের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া 
সৃুহান্ত্ে উত্তর দিলেন, “কি করব রে! তুই কি ভাবিস্, আমি এরূপ 
বলিষাছি? মা (প্রীশ্ীজগদশ্বা) আমাকে এরূপ দেখাইলেন, তাই ৰলিয়াছি; 
মা তো আমাকে সত্য ভিন্ন মিথ্যা কখন দেখান নাই--তাই বলিয়াছি 1” 

নরেন্্ও ঠাকুরের প্রেমে সত্যই আবদ্ধ হইয়াছিলেন ; তাই যখন 
ব্রাহ্মসযাজাদিতে ঘুক্নিয়া এমন কাহাকেও পাইলেন না, ধিনি বলিতে 
পারেন তাহার ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার হইযাছে, তখন দিও স্বতই ইচ্ছা 
হইতেছিল যে, শ্রীরাষকৃষ্$কেও অনুরূপ প্রশ্ন করিবেন, তথাপি আবার ভয় 
হইতেছিল--“ইনিও যদি এরূপ সোজা উত্তর না দিয৷ প্রশ্ন এডাইয়া ষান 
তাহা হইলে তো আর দড়াইবার স্থান থাকিবে না।” শাহা হউক, মনের 
অস্বস্তি দীর্ঘকাল মনেই চাপিয়া বাখিতে না পারিয়া তিনি একদিন 
সাহলভরে ঠাকুবকে প্রশ্ন করিযা বপিলেন, “হ।শয, আপনি কি জশ্বরদর্শন 
করিয়াছেন ?” তংক্ষণাৎ দ্বিধাহীন স্স্পষ্ট উত্তর আসিল, “হা গো, এই 
যেমন তোমায় দেখছি 1” ইহা বলিযাই ঠাকুর ক্ষান্ত তইলেন না; তিনি 
নরেন্ত্রকে জানাইলেন ষে, তাহাকেও দেখাইয। দিতে পারেন । নরেন্দ্র 
অন্ধকারে পথ পাইলেন, যদিও তাহার যুক্তিপ্রবণ মন তথনও সর্ববিষয়ে 
ঠাকুরের সমন্ধে নিঃলন্দেহ হইল না। তাই ঠাকুর যখন স্বীয় অনুভূতি বা 
নরেন্দ্র ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে গোপনীয় তথ্য-উদ্ঘাটনান্তে বিশ্বাপোৎপাদনজন্ত 
বলিতেন, “ম! দেখাইয়াছেন ও বলাইয়াছেন,» স্পষ্টবাদী, নির্ভীক নরেক্ছ 


স্বামী বিবেকানন্দ ২৫ 


তখন বিচারের পথ অবলম্বনপূর্বক বলিতেন, “ম] দেখাইয় থাকেন, অথবা 
আপনার মাথার খেয়ালে সকল উপস্থিত হয়, তাহা কে বলিতে পারে ?” 
এই কথা বলিয়৷ পাশ্চাত্য মনস্তত্বের মতাবলম্বনে বুঝাইতে চেষ্টাকরিতেন 
ঘষে, চক্ষুরাদি ইন্ড্রিয়সকল আমাদিগকে অনেক ক্ষেত্রে প্রতারিত করে 
এবং প্রর্ষপ দর্শনাদি মনের বাসনানুপারেই হইয়া থাকে | কখন কখন 
নরেন্দ্ররে এই রকম কথা ঠাকুরকে ভাবাইয়া তুলিত-_-“তাইতো, 
কায়ষনোবাক্যে সত্যপরায়ণ নরেন্দ্র তো মিথ্যা বলিবার লোক নহে !” 
এইরূপ ভাবনায় পড়িয়া মীমাংসার জন্য অবশেষে শ্রীশ্রীজগ্দন্বার শরণাপন্ন 
হইলে মা বলিয়া দিলেন, ”ওর ( নরেন্দ্রের) কথা শুনিস কেন? ও 
ছেলেমান্ুষ ! কিছুদিন পরে ও সব কথ] পত্য বলে মানবে |” মাতৃবাক্যে 
একান্ত নির্ভরশীল ঠাকুর এ আশ্বাসবাণীতেই নিশ্চিন্ত হইলেন । 
দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াতের সঙ্গে সঙ্গে নরেন্দের কলেজের পাঠাভ্যাসও 
চলিতেছিল। অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি লইয়া তিনি জন্মিয়াছিলেন ; স্থতরাং 
কলেজের পাঠাভ্যাসের জঙ্য অল্প সময়ই প্রয়োজন হইত-_-অতিরিক্ত সময় 
বন্ধুবান্ধবের সহিতআমোদ-আহ্লাদে বাবিবিধবিষয়-শিক্ষায়ব্যয়িত হইত। 
প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার বৎসরের প্রারস্ত হইতে (১৮৭৯) তিনি ভারত- 
বর্ষের ইতিহাসসমূহ আগ্রহসহকারে পড়িয়াছিলেন | এফ-এ অধ্যয়নকালে 
হ্যায়শাস্স্ের বহু গ্রন্থ একে একে আয়ম্্ব করিয়াছিলেন | বি-এ পরীক্ষার 
পূর্বে ইংলণ্ড ও ইওরোপের বর্তমান ও প্রাচীন ইতিহাস এবং পাশ্চাত্য 
দর্শনশান্ত্রসমূহের সহিত সুপরিচিত হইয়াছিলেন। এইরূপ চর্চার ফলে 
তাহার দ্রুত পাঠের শক্তি অডভুত বিকশিত হইয়াছিল। তাহাকে গ্রন্থের প্রতি 
ছত্র পড়িতে হইত না প্রত্যেক অনচ্ছেদের প্রথম ও শেষ পঙ্‌ক্তিতে মনঃ- 
সংযোগ করিয়াইতিনি গ্রন্থকারের বক্তব্য বুঝিয়া লইতেন। এমনকি, ক্রমে 
প্রতি পৃষ্ঠার প্রথম ও শেষ চরণে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেই ষথেষ্ট হইত, কিংবা 
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একসঙ্গে তিন-চারি পৃষ্ঠ।ও উলটাইয়া যাইতে পারিতেন। নরেন্দ্র পাঠাভ্যাস- 
কালে সর্বপ্রকার বিলাসিতা বর্জনপূর্বক ব্রহ্মচ'রীর আদর্শে চলিতেন । বযস্থয 
কাহাকেও শৌখিন দেখিলে মুখের উপর ছু'কথা শুনাইয়া দিতেন ১ 
বিশেষত: চলাফেরায় নারীজনোচিত হাবভাবের আভাসমাত্র থাকিলে 
সেই পুকষসিংহের ধৈর্যচ্যুতি হইত। এই সময় তাহার আবার নির্জন বাসও 
আরম্ভ হয । বি-এ পরীক্ষা পূর্বে বাটার বালকবালিক? ও লোকজনের 
কলববে পাঠেব অস্থবিধা হয় দেখিযা তিনি মাতামহীর আলয়ের বহির্বাটীর 
একটি ক্ষুদ্রদ্বিতলেব গৃহেআশ্রয় লইলেন ; অন্দরমহলের সঙ্গে উহার কোন 
সংএব ছিল মা! দৈনিক পাঠ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি উহা হইতে 
নিক্ষান্ত হইতেন না। বাহির হইতে শি'ড়ি বাহিযা উপরে উঠিলে দেখা 
যাইত, একখানি অপ্রশস্ত কক্ষ_প্রস্থে চারি হাত ও দৈধ্যে প্রায় দ্বিগুণ 
_-আঁসবাবের মধ্যে একটি ক্যাম্থিসের খাট, তাহার উপর ময়ল। ক্ষুদ্র 
বালিশ, মেজধ উবহছিম্ত্র মাছুরএবং এক কোণে একটি তানপুরা,সেতার 
ও বাধা । এই ঘরটিকে তিনি "টঙ্গ' আখ্য। দিয়াছিলেন | আত্মীয়বর্গ হইতে 
এইবূপে বিচ্ছিন্ন থাকিলেও বন্ধুবংসল নরেন্দ্রের এই পাঠাগারও প্রায়শ:ঃ 
বন্ধুদেণ সহিত বিবিধ আলোচনা ও সঙ্গীতাদিতে, মুখর হইয়া উঠিত। 
অপবেব প্রাণে ব্যথা দ্বিতে অসমর্থ নরেন্দ্র তাই অনেক সময় একান্তে 
অধ্যযনোদ্দেশে টঙ্গের সংলগ্ন এবং তদপেক্ষাও স্বল্পায়তন চোরকুঠরীতে 
হামাণুডি দিয়া আশ্রয়গ্রহণান্তর দীর্ঘকাল অপরের অলক্ষ্যে পাঠে মগ্গ 
থাকিতেন। নরেজ্দের গৃহে প্রচুর অর্থ এবং তাহার অধীনে বহু দাসদাশী 
থাকিলেও এইরূপ অনাড়ম্বর দীন আবেষ্টনের মধ্যে এবং দরিদ্র সহপাঠীদের 
সাহচধেই তাহার সময় অতিবাহিত হইত | ইহারই মধ্যে আবার রাত্রে 
ঈশ্বরপ্রণিধানে তীাছার অনেকক্ষণ কাটিত | নরেন্দ্রের চরিত্রে একাধারে 
এইসব বিরুদ্ধ ভাবের সমাবেশ দেখিয়া লোকে অবাক হইত। ইহারই 
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মধ্যে আবার কলেজেওহনাম হইয়াছিল-_দর্শনেব অধ্যাপক হেষ্টি সাহেব 
তাই বলিয়াছিলেন, *নরেন্ত্র প্রকৃতই একজন প্রতিভাবান বালক 1” 
বি.এ, পাসের পর নরেজ্জ বি.এল. পড়িতে আরম্ভ কবিলেন ৷ কিন্তু 
বি.এ. পরীক্ষার স্ব্পকাল পরেই (১৮৮৪ খ্রীষ্টান্দের প্রারস্তে ) তাহার 
পিতৃবিয়োগ হইল । পিতার আয় ছিল যেমন প্রটুর, বযও ছিল তেমনি 
অপরিনিত | মুক্তহজ বিশ্বনাথ পরিবারের জন্তা কিছুই রাখিয়া ধান নাই। 
বিপদের কালে নরেন্দেব পিতৃগৃহে প্রত্তিপালিত বন্ধুবান্ধব সরিয়া ঈাড়াইলেন 
এবং বিকুদ্ধভাবাপন্ন অশর শাকআীংশ্জন এই শ্বযোগো সমস্ত সম্পত্তি 
আত্মাৎ করিতে অগ্রনর হইলেন । ভবিষ্যতে যিনি দরিদ্রনারাযণের 
সেবা প্রধর্তণপূরবক জগদ্বেণ তইাব্ন, আজ তাভ!কে দারিদ্রের প্রতাক্ষ 
অভিজ্ঞতা দিব্'র আস্বাই বেদ হস এই আফযোজন ! কিন্ত সে শিক্ষা বড় 
নিদারুণ, বড় মর্মন্থদ | খাহাবদংসারে মাংপিকসহন্্ মুদ্রা ব্যয হইত এবং 
ধাহাব ক্ুপালাডের জন্তা বহু বাড্ডি নালা মশিত থাকিত, সেই নরেন্দ্র আজ 
পদব্রজে কলেজে ঘাহতেছেন-৫প পদ নুগ,গরিধানে অতি স্থুল বস্ত্র, উদর 
অন্বহীন 1 দারিদ্র্য যাঁহান্নে জবাসাগী, তাহারা দারিদ্রের ঠিক পরিচয় 
পায় না?)াকন্ক অকারণ অকস্মাৎ সক্ছলতা হইতে বঞ্চিত যাহাকে 
অনাহাকে দিনাতিপাত কারিতে হয এবং মাতা, ভ্রাতা, ভগিনীর শুষ্ক বদন 
নিরীক্ষণ করিয়া অজরোধপূর্বক মুখ ফিরাইয! চলিধা! যাইতে হয়, 
সে জানে 'দারিদ্রঃদোষে গুণরাশিনাশী', এই কথা কত সত্য । বাটীতে 
অভ।ব জানিয়া নরেঞ্ধ নিমন্ত্রণ আছে? বলিয়া বাহিরে চলিয়! বাইতেন এবং 
অনেকদিন অনাহারেই কাটাইতেন । সময় বুঝিয়। মহামায়াও মোহজাল 
বিস্তার করিলেন । এক সঙ্গতিসম্পন্না রমণী প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন 
যে, নরেন্দ্র তাহার সম্পত্তি গ্রহণপূর্বক দুঃখের অবসান ঘটাইতে পারেন । 
বিষম অবজ্ঞা ও কঠোরতা-অবলম্বনে তিনি সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন । 
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পরস্ত গৃহের এই অর্থাভাবে মাতা ভুবনেশ্বরী পর্যন্ত বিশেষ বিচলিতা 
হইলেন | এক প্রভাতে নরেন্দ্র শ্রীভ*বানের নামোচ্চারণপূর্বক শব্যাত্যাগ 
করিতেছেন শুনিয়া মাতা বলিলেন, “চুপ কর্‌, ছোড়া ! ছেলেবেলা থেকে 
কেবল ভগবান্‌, ভগবান্‌ ! ভগবান্‌ তো সব কল্পলেন !” মাতার সেই তীব্র 
মনোবেদনার আঘাতে পুত্রের হৃদয়ও এই সমস্যার প্রতি আকৃষ্ট হইল 
এবং ঈশ্বরের প্রতি দাকণ অভিমানে পূর্ণ হইল । অতএব গোপনে 
কার্য করিতে অপারগ নরেন্দ্র যুক্তিতর্ক-সহায়ে মনের ভাব বন্ধুদের 
নিকট খুলিয়া বলিতে লাগিলেন । মুখে মুখে প্রচারিত এই সকল কথা৷ 
বিকৃত হইয়া রব উঠিল-_নরেন্দ্র নাস্তিক হইয়। গিয়াছেন, হয়তো ব 
কুলঙ্গে পড়িয়াছেন। কলিকাতাস্থ ভক্তরাও ইহা শুনিলেন এবং 
তাহাদের কেহ কেহ দেখা করিতে আসিয়! ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিলেন 
যে, যাহা রটিয়াছে তাহার সমস্তটা! না হইলেও অনেকট। বিশ্বাসষোগ্য । 
ইহারা তাহাকে এতটা হীন ভাবিতে পারেন জানিয়া অভিমানে স্ফীত 
নরেন্দ্র পাশ্চাত্য দর্শনাবলম্বনে বলিতে লাগিলেন ঘষে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব 
প্রমাণ কর] যায় না, দণ্ডভযে ভগবানে বিশ্বাস করা ছুর্বলতা মাত্র ! 
ফলে নরেন্দ্রের অধঃপতন স্স্পষ্ট, এই দৃঢ়তর প্রত্যয় লইযা ভক্তগণ তাহার 
শিকট হইতে বিদায় লইলেন-_ ইহ বুঝিয়া নরেন্ত্র আনন্দিত হইলেন । 
ক্রমে এই সব কথা ঠাকুরেপ্প কর্ণে পৌছিল; কিন্তু জগদম্বার অন্রান্ত 
নির্দেশে পরিচালিত তিনি একান্ত বিশ্বাসভরে বলিলেন, প্চুপ কর 
শালারা ! মা'বলিয়াছেন, সে কখনও এরূপ হইতে পারে না। আর 
কখনও এক্নপ কথা বলিলে তে'দের মুখ দেখিতে পারিৰ্‌ না।” 

নরেন্দ্র অন্নসংস্থানের জন্য কর্মের অন্ুপন্ধানে ঘুরিতে লাগিলেন | 
একদিন অবসন্নদেহে এবং ততোধিক অবসন্নমনে গৃহে ফিরিতেছেন আর 
ভাবিতেছেন, শিবের সংসারে এই অশিবের তাগুবলীলা কেন ? ঈশ্বরের 
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ম্তায়ের রাজ্যে এত অন্তায় কেন? কিন্তু উপবাসক্লিই দেহ আর এক 
পদ অগ্রগমনে অক্ষম হওয়ায় তিনি পার্খস্থ বাটীর রোয়াকের উপর 
চেতনাহীন জডের ন্যায় পড়িয়া রহিলেন ৷ বাহিরের জ্ঞান কতক্ষণ ছিল 
না তিনি জানেন না? কিন্তু অন্তরে ষেন দৈবশক্তিপ্রভাবে আবরণের পর 
আবরণ অপহ্ত হওয়ায় একে একে তাহার সমস্ত সমস্যা মিটিয়া গেল । 
এভাবে রাত্রি-অবসান হইয়াষখন প্রভাত আগতপ্রায়, তখন নি্রোখিত 
নরেশ বাহিরের জগতে অন্তরের সেই প্রশান্তির কোনও প্রতিচ্ছবি 
দেখিতে না পাইলেও অমিত বল ও অদম্য বিশ্বাস লইয়া গৃহে ফিরিলেন 
এবং পুনর্বার অর্থচেষ্টায় মহানগরীর রাজপথে নামিলেন। এইরূপে জননী 
প্রভৃতির প্রতি কর্তব্যপালনে দৃঢপ্রতিজ্ঞ নরেন্্রনাথ কিয়ংকাল বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের বহুবাজারের বিগ্ভালয়ে শিক্ষকতায় নিযুক্ত থাকিলেন | অনন্তর 
কিছুকাল এটনির কার্ধশিক্ষার চেষ্টায ঘুরিয়া অর্থাভাবে উহ] ছাড়িতে বাধ্য 
হইলেন । এই সমযে কযেকখানি পুস্তক অনুবাদের দ্বারা এবং অস্ঠান্ক 
বিবিধ উপাযে পরিবারের গ্রাসাচ্ছদনের চেষ্টায়ও তিনি ব্যাপৃতছিলেন । 

এদিকে ঠাকুর বিভিম্্ন কথায নবেন্দ্রের প্রতি অটুট বিশ্বাসমাত্র 
জানাইযাই ক্ষান্ত রহিলেন না; পরস্ত সংসারের কার্ষে বিব্রত থাকাষ 
নরেন্দ্র দীর্ঘকাল.দক্ষিণেশ্বরে আপিতে পারিতেছেন না দেখিয়া কলিকাতার 
ভক্তদিগকে অন্থরোধ করিতে লাগিলেন, ত্বাহারা যেন তাহাকে 
দক্ষিণেশ্বরে লইয়া আসেন । তবু নরেন্দ্রের যাওশা হইল না। অধিকল্ত 
দশজনের কথা শুনিরা যখন ভক্তগণও সত্যই নরেন্দ্র মানসিক অবস্থা- 
পরীক্ষার্থ তৎসকাশে আপিতে লাগিলেন এবং কথাচ্ছলে আপন আপন 
সন্দেহ প্রকাশ করিয়া ফেলিতে লাগিলেন, তখন নরেক্র ভাবিলেন, 
«অবশেষে কি শ্ররামকৃষ্চও আমার প্রতি সন্দেহযুক্ত হইলেন 1” কাজেই 
দারুণ অভিমানে স্থির করিলেন, আর দক্ষিণেশ্বরে যাইষেন মা। কিন্ত 
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মনে মনে ইহাঁও বুঝিলেন যে, তিনি সাধারণ যাণবের হ্বায সংপারধন্- 
পালনের জন্য পৃথিবীতে আসেন নাই | হ্ছতবাং সর্ববিষয়ে ভাবিধা স্থির 
করিলেন যে, সংসারত্যাগই শ্রেধঃ! এমন পময়ে একদিন কলিকাতায় 
এক ভক্তগুহে শ্রারামকৃকের শুভ পদার্পণের সংবাদ পাইফা নবেন্দরনাথ 
শ্রাগুকৰ শেষ দর্শনের জঙ্থা সেখান উপস্থিত হইলেন । ঠাকুর অমনি 
ধরিযা বপিলেন, তাহাব সঙ্গে দক্ষিণেশ্ববে যাইতে হইবে | নরেন আনেক 
আপত্তি জানাইলেন * কিন্তু কিছুই কার্ধকর হইল না দক্ষিণেশরে 
যাইতেই হইল । তখাধ উপস্থিত হইয়া ভাব!রেগে বিভোর ঠাকুর 
নরেন্দকে আলিক্ষনপূ্ক সংকনেতে গাহিতে লাগিলেন, 


“কথ! কহিত উবাই, মা কশিতত অপাকা ও 


পু 


( আমর ) মল সনম হ₹৮-- 
নাকি তোমায় হারাউ, হায়াত 1৮ 

পে প্রেমের উজচ্জাণে নবেক্রের হৃবযের খান শাদিতা দূত নছনে অন 
উথলি] উঠিল। তাহাদের এউ পক জচখণ বিস্মিত পাশস্ত 
সকলেবই অন্পন্ধিতগা জাগলেও ঠাকুব কোন কারণ নির্দেশ না কবিযা 
শুপু বলিলেন, «আমাদের ও একট হখে গেল 1৮ মে বাজে সকল চলিছ। 
গেলে তিনি নরেন্দরকে একাগ্ডে বলিলেন, “জানি মামি, কুমিযারকাজেন্ন 
জন্য এসেছ, পংসাবে কখনই খাফিতে পারিবে না) কিন্ত আমি ষযঙদিন 
আছি, ততদ্দিন আমার জন্য থাক ।” 

পরদিন শান্তহাদদে নরেন্দ গৃহে কফিরিলেন । কিন্তু পরিবারের ছুরব্থা 
পূর্বেরই ন্যায চলিতে লাগিল । অগত্যা একদিন তিনি স্থির কারলেন 
যে ঠাকুরকে প্রতিবিধানের জন্য ধরিতে হইবে । অতএব দাক্ষণেশ্বরে 
উপস্থিত হইয়া কাতরকণ্ে প্রার্থনা] করিলেন, “আপনি মা কালীকে বলে 
ক'য়ে আমাদের পাংসারিক ্বুখনিবারণের একট] উপায করে দিন |” 
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ঠাকুর বলিলেন, «ওরে আমি কোন দ্রিন মার কাছে কিছু চাই নাই-- 
তবু তোদের ষাতে একটু সবিধা হয়, তজ্জন্ত অনুরোধ করেছিলাম । 
কিন্তু তুই তো মাকে মানিস না_তাই মা তোর কথায কান দেন না।” 
ব্াহ্মণমাজের চিপ্তাধারায প্রভাবান্থিত নরেন্দ তখনও প্রতিমাপুজায় 
আস্থাহান * কন্ত ঠাকুরের প্রতি তাহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস ; তিনি জানেন, 
ঠাকুবেব উচ্ছাতে ঠাহাব মনোবাঞ্া পূর্ণ হইতে পারে । কতবাং এ 
কখায নিবস্ত শা হইয়া বাবংবার অন্থবোধ কবিতে লাগিলেন । অবশেষে 
ঠাকুর বাঁললেন, প্যাঁ, মাকে প্রণাম করে প্রার্থনা] কব -হয়ে যাবে 1৮ 
নরেশ্দ “কালামন্দিরে চলিলেন | সন্ধ্যার মধুর আরাত্রিক ধরন তথন 
মাশবমনেব সমস্ত প্রানি দূবে সবাভযা এক প্রশান্ত প্রতবেশের তৃষ্টি 
করিয়াছে; ৪৪ মায়ের নপনে রহিযাছে অপুব ককপা দুটি এবং শইদ্বষে 


মদুষন্ন শ্রানিমোহকি হাস্বতবখা। জীবন্ত দেবী 2লাক্কল্াযাণে 
বর! ভযকবা রে বা এনবন্ে জাশাস পিশ্যিছন যেন পূর্ব হইতেই 


শবপাগুতেব সমস্ত বাসন] পূর্ণ কাঁরধা বাখিধাছেন | নবেন্দ্র প্রণাযান্তে 
ভাবগ্দগদ-চিত্বে প্রথনা কাবলেন ২ এমা, বিবেকব্বাগ্য, আ!শনভিক্তি 
দাও |” নিঃস্পহ-হাদথে নরেন্দ শ্রীবামক্কঞপমাপে কিবিধা আপিলে শিক 
প্রশ্ন করিলেন,একিবে,ম।কে বলেছিস তো? অমান দিবভাবে আমবিস্বৃত 
নবেপ্দের চিত্তদপশে সংসাবের করালযুতি ফুটযা উঠিল ১ তিনি বলিলেন, 
“না, মশায়, সে কথ] বলতে ভুলে গোছ 1” ঠাকুব তাহাকে পুনর্বার যাইতে 
আদেশ করিলেন । কিন্তু বৈরাগ্যের পুপ্রীতৃত-মৃতি নবেক্দ্নাথ মাতঁচবণে 
উপস্থিত হইয়া] আবার সংসার ভুলিলেন ; তৃতীয় বারেও তাহাই খটিল | 
শেষে বিফলমনোরথ হইয়া ঠাকুরকেই ধরিয়া বলিলেন, প্মশাব, 
আপনাকেই এটা করে দিতে হবে 1” অপত্যা ঠাকুর বলিলেন, “যা, মার 
ইচ্ছায় আর তোদের মোটা ভাত-কাপড়ের কোন অভাব হবে না।” 


৩২ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা 


নরেন্দ্রের পুরুষোচিত মতিগতি ও তেজস্বিতা-দর্শনে ঠাকুর বিশেষ 
আনন্দিত হইতেন। তিনি একদিন বলিয়াছিলেন, “এর (স্বদেহের ) 
ভিতরে যেটা রয়েছে সেটা শক্তি ; ওর ( নরেন্দ্রের ) ভিতরে যেট। আছে 
সেটা পুরুষ-_-ও আমার শ্বশুরঘর |” তিনি জানিতেন, নরেন্দ্র যেন 
'খাপথোলা তলোয়ার” তাহার মধ্যে যে জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত রহিয়াছে 
তাহার তেজে জাগতিক আবর্জনা মৃহূর্তে ভস্মপাৎ হইয়া যায়। তাই 
সকাম ব্যবপাযী ভক্কের আনীত যে-সকল দ্রব্যাদি তিনি অপরকে 
আহার করিতে দিতেন না, তাহা দ্বিধাহীন চিত্তে নরেন্দ্রের মুখে তুলিয়া 
ধরিতেন। নরেন্দ্রের কেহ প্রশংসা করিলে বলিতেন, “তা হবে না 
কেন গো? ওর জন্যই তো এবার এখানকার ( স্বদেহের ) আসা ।” 
আরও বলিতেন, “ও অখণ্ডের ঘর-_সপ্চষির একজন _নর-নারায়ণ খষির 
নর”; “ও নিত্যপিদ্ধের থাক-_-ও যেদিন নিজেকে জানতে পারবে, 
সেদিন আর দেহ রাখবে না”; “ও হচ্ছে আগুন, ওর স্পর্শে পাপ-তাপ 
সব গুডে খাক হষে যায, ও যদি শোর-গরুও খায, কোন দোষ 
হবে না? 

এত উচ্চ ধারণা পোষণ করিলেও কিন্তু নরেন্দ্রের ভুল-ত্রান্তি- 
সংশোধনে ঠাকুব সর্বদ! তৎপর ছিলেন | নরেক্র একদিন অঙ্গ-বিশ্বাসের 
কথা তুলিলে ঠাকুর বলিয়া উিলেন, “বিশ্বাসের আবার অন্ধ কিরে ? 
বিশ্বাসমান্রই তো অন্ধ । বিশ্বাসের কি আবার চোখ আছে নাকি? হ্য 
বলো! শুধু বিশ্বাস, না হয় বলো জ্ঞান । তা না হয়ে আবার অন্ধ-বিশ্বাস, 
চোখ-ওয়ালা বিশ্বাম-_এ কি রকম 1? নরেন্দ্র নিরাকারবাদী হইলেও 
অদ্বেতমতে তাহার আস্থা ছিল না । তাই ঠাকুরের মুখে 'সবই ব্রহ্ম” এই কথ! 
শুনিয়া! বলিয়াছিলেন, “হ্যা, তাও কি কখন হয়? তা হলে ঘটিটাও ত্রক্ষ, 
বাটিটাও ব্রহ্ম ।” এইরূপ বিরুদ্ধ সমালোচনায়ও বিচলিত না হইয়া অস্তদৃ টি 


স্বামী বিবেকানন্দ ৩৩ 


সম্পন্ন ঠাকুর যোগ্য শিষ্ককে অদ্বৈতমার্গেই পরিচালিত করিতেন । 
সাধারণ ভক্তদিগকে তিনি ভক্তিশান্ত্রের চর্চায় নিরত রাখিতেন ; কিন্তু 
নরেন্দ্ের অনিচ্ছ! জানিয়াও “অষ্টাবক্রসংহিতা”দি অদ্বৈতযূলক গ্রস্থপাঠের 
নির্দেশ দিতেন | আবার নরেন্দ্র পাছে শুক জ্ঞানী হইয়া পড়েন এই 
ভয়ে প্রায়ই ভক্তপ্রবর গিরিশবাবু কিংবা শ্রীযুক্তা গোপালের মায়ের 
সহিত তাহার তর্ক বাধাইবা দিয়া আনন্দ উপভোগ করিতেন । 

নরেন্দের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের আকর্ষণের এক প্রধান কারণ ছিল এই 
ষে, নরেন্দ্র ঠাকুরের ভাব অপরের তুলনায় অতি সহজে হৃদয়ঙ্ম করিতে 
পারিতেন । ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের কোনও এক দিবসে ঠাকুর বৈষ্ণবমতের 
সারমর্ম সকলকে বুঝাইতে বাইয়া বলিলেন, “তিনটি বিষয় পালন করিতে 
নিরন্তর যত্ববান থাকিতে এ মতে উপদেশ করে-_“নামে রুচি,জীবে দয়া, 
বৈষবপৃজন” | যেই নাষ সেই ঈশ্বর--নাম-নামী অভেদ জানিয়া সর্বদা 
অন্থরাগের সহিত নাম করিষে + ভক্ত ও ভগবান, কৃষ্ণ ও ৫বঞব অভেদ 
জানিয় সর্বদ1 সাধু-ভক্তদিগকে শ্রদ্ধা পূজা ও বন্দনা করিবে এবং 
কুষেেরই জগৎসংসার একথা হৃদযে ধারণা করিষ] সর্বজীবে দয়া-..।” এই 
পর্যন্ত বলিয়াই তিনি সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। সমাধিভঙ্ষে বলিতে 
লাশিলেন, “জীবে দয়া জীবে দয়]! দূর শালা! কাটানুকীট তুই 
জীবকে দয়া করবি? দয়া করবার তুই কে? না, না, জীবে দয়া নয়__ 
শিবজ্ঞানে জীবের সেবা 1” কথার পরে বাহিরে আপিয়া নরেন্দ্র বলিলেন, 
“কি অদ্ভুত আলোকই আজ ঠাকুরের কথায় দোঁখতে পাইলাম ! ঠাকুর 
আজ ভাবাবেশে যাহা বলিলেন, তাহাতে বুঝা গেল- বনের বেদাত্তকে 
ঘরে আনা যায়, সংসারের সকল কারঙ্জ উহাকে অবলম্বন করিতে পার! 
ধায়। .-ঘাহা হউক, ভগবান হি দিন দেন তো আজি যাহা শুনিলাম, 
এই অদ্ভুত সত্য সংসারের সর্বত্র প্রচার করিব_-পর্িত-যূর্থ ধনী-দরিদ্র 


৬, 


৩৪ শ্রীরামকুঞ্ণ-ভক্তমাপিকা 


ব্রাহ্মণ-চগ্ডাল সকলকে শুনাইয়া মোহিত করিব |” বন্ততঃ নরনার।য়ণের 
সেবক ভাবী বিবেকানন্দ তখন হইতেই রূপ গ্রহণ করিতেছিলেন ৷ 

ক্রমে দক্ষিণেশ্বরের স্রমপূর দিনগ্ডাল ফুরাইয়! গেল । ঠাকুর গলরোগে 
আক্রান্ত হইয়া প্রথমে শ্যামপুকুরে এবং পরে কাশীপুরে আদিলেন । শ্যাম- 
পুকুরে নরেন্দ্র সর্বদা যাতায়াত ও তন্বাবধান করিতেন $ অনন্তব কাশীপুরে 
শ্রীরামকৃঞ্জের আগমনেব পর সেবাশুশ্রীধাপধিচালনের জঙ্ত সেইখানে 
হিযা গেলেন । কাশীপুরের উদ্ভানবাটাটি শ্রীরামকর্চলজ্ঘের ইতিহাসে 
গুরুসে বা, ভগবদারাধনা, তপস্যা, ভাবলংশুদ্ধি ও সঙ্স্ৃপ্রির বিভিন্ন প্রচেষ্টার 
নিদর্শন ও আকররূপে চিরম্মরণীয়। বছ ভক্ত ঠাকুরকে অবতাররূপে 
স্বীকার করিলেও এক মহান্রমে পতিত হইয়াছিলেন _-তাহার1 ভাবিতেন, 
ঠাকুরের কোগ একটা লীলামান্র ; উহাতে সত্যসত্যই তাহার দৈহিক 
যন্ত্রণা হয়, এইরূপ মনে করার কারণ নাই! কিন্ত নরেন্দ্র-পরিচালিত 
যুবকবৃন্দ* এ সকল বাদ-বিতর্কে যোগ না দিয় প্রত্যক্ষদৃষ্ট কষ্টকে সত্য 
বলিষা স্বীকারপূর্বক নিবিচারে শ্রীগুরুর সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন | 
অথচ নরেন্দ্রের মনে দেব-মাশব শ্ররামকৃষ্ণের লীলাষ এইরূপ এক অনুপ 
বিশ্বাস ছিল, যাহাকে কেবল মানুষ বাদেবত।র মাপকাঠিতে পরীক্ষা করা 
চলে না। এবদা অনেকের মনে সন্দেহ জাগিয়াছিল, হয়তো বা 
অপাবধানতাবশত: সেবকদের দেহেও শ্রীরামকষের রোগ সংক্রামিত 
হইবে। অমান বিশ্বাসের প্রতিমৃতি অলস্তপাবকসদৃশ নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
শিষঠীবনমিশ্রিত পথোর পাত্রটি হন্তে লইয়া! অন্নানবদনে অবশিষ্ট পথ্য 
পান করিলেন--সন্দেহ চিরতরে নিস্তন্ত হইয়া! গেল ! 

কাশীপুরে অবস্থানকালে গুরুদ্রাতগণ নরেন্দ্রের প্রেরণায় শান্ত্রপাঠ ও 


১ রাখাল, বাবুঝাঙ্গ, নিবঞ্জন, যোশীব্, লাটু, তারক, গোপালকাদ1 (বুড়ো), 
কালী, শশী, শরৎ, (হট্‌কে1) গোপাল । 


স্বামী বিবেকানন্দ টি 


সাধনাদিতে বিশেষ মনোনিতশ করেন | তাঁহাদের অবসরকাল কঠিন 
তবালোচনাধ মুখরিত হইয়া! উঠিত ; আবার গভীর নিশীখের অন্ধকার 
ধ্যাননিরত যুবকদের সম্মুখে প্রঙ্লিত ধুনির আলোকে উন্তাসিত হইত । 
নবেন্দর সময়ে কখন কখনও দক্ষিণেশ্বরে ধ্যানাদির জঙ্ত ধাইতেন ! 
একদ1 তিনি বঙ্ধের ভাব এতই প্রভাবিত হইযা পড়েন যে, তারক 
(শ্িবানন্দ )৪ কালী ( অভেদানন্দ )-ক সঙ্গে লইয়া বুদ্ধগয়ায় গমন পূর্বক 
এথায তিন রাত্রি কাটাইয়। আসেন ! | 
কাশীপুরে সাধনায় মর নবেন্দের মন শীরামককফের কপায় বছ অহুতভৃতি- 
ল!ভে সমর্থ হস । তিনি ধানকালে ললাটমধো এক জিকোণাকার 
জ্যোতিঃ দর্শন করিতেন-পাকুর উহাকে ত্রহ্মযোণিবলিয়ানির্দেশ করেন | 
অনেক সমযে নবেন্দ দেখিতেন, পূনির পীর্শে নানা দেবদেবীর সমাগম 
& ২ইরাছে। এই সাধনার ফলে এক সময তাহার অনুস্ৃতি জাগিল যে, 
তাহার যধ্যে এইজপ আধাত্বিক শক্ষি সঞ্জিত হইযাছে, যাহা অপরে 
সংক্লামিত কর] চলে ! ৃতিশহ পবীক্ষাঙ্ছাল শিবরাজির গভীর নিশীথে 
ধ্যানকালে অভ্ডেদানন্দকে স্বীধ অহম্পর্শ করি থ'কিতে বলিলেন ! ধন্ষপ 
করিলে অভেদানন্দেত্র বোধ ১১ল, যেন একটা বৈহ্থাতিক শক্তি ষ্টাহাব 
মধ্যে প্রবেশ করতেছে ।৯ তদবধি ভক্জ অডেদনন্দ ঘোর বৈদাস্তিকে 
পবিণত হইলেন । পরস্থ শ্রীবামরুষ্। ইহ শুনিফা নরেন্রফে সাবধান 
করিয়া দিলেন, তিনি যাহাতে ভবিষ্যতে এইভাবে শক্তিত্র অ্পপ্রয়োগ না 
করেন কিংব। অপরের ঘধ্যে বলপুর্ণক বিজাতীয় ভাষ সঞ্চার না কয়েন । 
এই কালে নরেন্দ্র মনে নিবিকল্প সমাধির আকাঙ্ষা1 বই তীত্র 
১ 'কথামৃত' ওয় ভাগ পবিশিগ্ন, ২ছু পরিচ্ছেদ | স্বামী অভেদানন্বের নিজের মতে 


স্বামীজী তথনও তাবসঞ্চাবের শক্তিলাভ করেন নাই) কুগু/লনীর জ।গুঃণবশত: উক্ষপ 
কম্পন অনুভূত হইয়াছিল। 


৩৬ জীরামকৃফ-ভক্তমাজিক! 


হইয়া উঠিল। একদিন অন্তরের বাসনা গোপন রাখিতে না পারিয়া 

শ্রীরামকষ্$-সমীপে উহা নিবেদন করিলেন । ঠাকুর আশ্বাস দিলেন যে, 

তাহার দেহ নিরাময় হইলে এরূপ ব্যবস্থা হইবে ; কিন্ত নরেন্দের তখন 
বিলম্ব অসহা । অগত্যা ঠাকুর বলিলেন, “তুই কি চাস্‌ বল?” নরেন্দ্র 
জানাইলেন, «আমার ইচ্ছ] হয়, ওুকদেবের মতো! একেবারে পাঁচ-ছয় দিন 

সমাধিতে ডুবে থাকি, তারপর শুধু দেহরক্ষার জন্য খানিকটা নীচে নেমে 
এসে আবার সমাধিতে চলে যাই 1” ঠাকুর অমনি গম্ীরকঠে ধিক্কার 
দিয় বলিলেন, “ছিঃ, ছিঃ, তুই এত বড় আধার--তোর মুখে এই কথা! 
আমি ভেবেছিলুম, কোথায় তুই একট! বিশাল বটবৃক্ষের মতো! হবি-_-তোর 
ছায়ায় হাজার হাজার লোক আশ্রয় পাবে--তা না হয়ে কিনা তুই শুধু 
নিজের মুক্তি চার্‌.!” এরূপ তিরক্কারে নরেন্দ্র নযনে অজস্র অশ্রঝরিতে 
লাগিল-_তিনি বুঝিলেন, ঠাকুরের হৃদয কত মহান্। কিন্তু তাহার 
আকাং্ষা অসম্পূর্ণ রহিল না। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি একদা সন্ধ্যার 
পরে নিবিকল্প ভূমিতে আরূঢ় হইলেন-__শরীর স্থির নিত! গোপাল 
দাদ ( অদ্বৈতানন্দ ) এই জড়বৎ অবস্থা লক্ষ্য করিয়া ব্যন্ত-সমন্ত ভাবে 
ঠকুবের নিকট যাইয়া সংবাদ দিলেন, “নরেন্দ্র মরিয়া গিয়াছে ।” চারদিকে 
বেশ একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল? কিন্তু তত্ববেত্ত। ঠাকুর বলিলেন, 
«বেশ হযেছে__ থাক্‌ খানিকক্ষণ এরকম হয়ে | ওরই জন্ত যে আমায় 
জালাতন করে তুলেছিল ।” রাত্রি এক প্রহর পরে নরেন্দ্র সহজাবস্থ। 
প্রাপ্ত হইয়! ঠাকুরের নিকট আপিলে তিনি বলিলেন, “কেমন, মা তে! 
আজ তোকে সব দেখিয়ে দিলে । চাবি কিন্তু আমার হাতে রইল । এখন 
তোকে কাজ করতে হবে । যখন আমার কাজ শেষ হবে, তখন আবার 
চাবি খুলব |” এই সময়ে নরেক্্রনাথের ধ্যান এতই পরিপন্কতা লাভ 
করিয়াছিল বে, একদিন গিরিশবাবু তাহার সহিত এক বৃক্ষমূলে ধ্যানে 


স্বামী বিবেকানন্দ ৩৭ 


বসিয়া দেখিলেন যে, মশকের উপদ্রবে তিনি যদিও চিত্ত-সমাধানে অসমর্থ 
হইতেছেন, তথাপি নরেন্দ্র শান্তভাবে বপিয়া আছেন ; নরেন্দ্রের দেহ 
মশকে আচ্ছাদিত বলিলেও চলে, অপিচ গিরিশচক্দ্রের আহ্বানেও তাহার 
কোন সাড়া নাই। 

শ্ররামকঞ্জের তিরোধানের কাল সমাগত প্রায় ; তাহার দৈহিক যন্ত্রণা 
নিবারণের কোন উপ+য় দেখ। যাইতেছে না; অথচ মিজের সাঁধনাঁও অগ্রসর 
হইতেছে না। এইসব ভাবিয়া নরেক্দ্রনাথ হত্তাশভাবে উন্মাদপ্রায় ইতস্তত: 
ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন । এমন কি, একদিন সন্ধ্যার পর হইতে 
গগনবিদারক “রাম রাম' শব্দ উচ্চারণপূর্বক বাগানের সর্বত্র ঘুরিয়া 
সমন্ত রাত্রি কাটাইলেন। শেষরাত্রে ঠাকুর তাহার কধবনি-শ্রবণে 
নিকটে ডাকাইয়া আনিয়] শ্সেহার্ডস্বরে বলিলেন, “হ্যারে, তুই ওরকম 
কচ্ছিপ কেন? ওতে কি হবে?" কিঞ্চিৎ থামিযা পুন: বলিলেন, 
*ছ্াখ, তুই এখন যেমন কঙ্ছিস, এমনি বারট! বছর মাথার উপর দিয়ে 
ঝড়ের মতন বয়ে গেছে । তই আর এক রাত্রিরে কি করবি, বাবা 1” 

লীলাসংবরণের কযেক দিন পূর্ব হইতেই ঠাকুর নরেন্দ্রকে প্রত্যহ 
সন্ধ্যায় আপনার সকাশে ডাকিতেন এবং সকলকে বাহিরে যাইতে আদেশ 
করিয়া রুদ্ধঘার কক্ষে ছুই-তিন ঘণ্টাকাল যাবৎ বিবিধ উপদেশ দিতেন । 
তিন-চারি দিবস পূর্বে াহাকে সম্মুখে বসাইয়া তিনি সমাধিমগ্ন হইলে 
নরেন্দ্র অনুভব করিলেন, যেন একটা সুস্্ম তেজংরশ্রি বিদ্ুৎ-কম্পনের 
সভায় তাহার দেহে সঞ্চারিত হইতেছে । ক্রমে তিনি বাহ্জ্ঞান 
হারাইলেন। পরে প্রকৃতিস্থ হইয়। দেখেন, পমাধিব্যুখিত শ্রীরামকৃষ্ণের 
চক্ষে অলধার ? কারণ জিজ্ঞাস! করিলে ঠাকুর বলিলেন, “আজ যখাসবস্ব 
তোকে দিয়ে ফকির হলুম ! তুই এই শক্তিতে জগতের অনেক কাজ 
করবি । কাজ শেষ হলে পরে ফিরে ষাবি।” ঠাকুর বিদায় লইতেছেন 


৩৮ শ্রীরামকৃষ্জ-তক্তমালিকা। 


বুঝিয| নরেন্দ্রের বাঙ্নিষ্পত্তি হইল নাশুধু গও্ড বহিয়! বিগলিতধারায় 
অশ্রু পতিত হইতে লাগিল। লনাশেষের ছুই দিন পূর্বে আর একবার 
নরেন্্রকে ডাকিয়া তিনি বলিলেন. গগ্ভাখ নবেন, তোর হাতে এদেন্র 
সকলকে দিয়ে যাচ্ছি । কারণ ভুই সবচেযে বুদ্ধিমান ল শক্তিশালী । 
এদের খুব ভালবেসে, যাতে আর ঘবে দি গিষযে এক স্থানে থে 
খুব পাধন-ভজশে মন দেয় তার ব্যবস্থা! কাব?” ক্রমে বিদাষের অতি 
বিষাদময হর বাজিমা উঠিষ্াছে, এমন সমস টা নরেন্দ্রের মনে 
অকস্মাত চিন্তা জাগিন্‌, “আচ্ছা, উান তে! অনেক সময় নিজেকে 
ভগবানের অবতার বলে পরি5য দিঘাছেন, এখন এই লময়ে যদি খলতে 
পারেন 'আমি ভগবান? তবেই বিশ্বাস ' মানবের হর্দমশীয় সন্দেহ 
যেল গাজ অকস্মাৎ নরেল্ের মন-আবলঙ্বনে যূর্ত হইয়া উঠিল, আর অমনি 
লীলাধৃতবিগ্রৎ ভগবান এই নিদারুণ পোগমন্ত্রণার মধ্যেও নরেল্ের দিকে 
মুখ ফিপ্লাহয়। বাঁললেন, “এখনও তোর জ্ঞান হল না? সত্যি সত্যি বলছি; 
ষে রাম যে কষ, পেই ইদানীং এ শরারে রামক্কক- তবে তোর বেদান্তের 
দিক দিরে নয়।৮ রুতাপর।ধ নরেশ্রা মৌনবিসম্ময়ে অক্রবিলর্জন করিতে 
লাগিলেন। ইহার দুই দিব পরে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই আগ), ৩১০ 
শ্রাবণ, ঝুলনপৃ'ণিমার রাত্রে ১টা ৬মিনিটে ঠাকুর মহা-সমা ধিতে মগ্ন হইলেন। 

লেই মর্মজ্ঞদ বিচ্ছেদের পর এক সপ্তাহের মধ্যেই এক্রাঞ্জেউভ্ভানে 
ত্রমশনিবত নরেন্দ্র দেখিলেন, বশ্বুখে ঠাকুরের জোগাতির্ময় যৃতি। চক্ষুর 
ভ্রম মনে করিয়া তিনি নির্বাক রহিলেন । কিন্ত গারশ্বস্থিত গুকুত্বাত্তা 
সবিষ্বয়ে বলিয়া! উঠিলেন, “নরেন্দ্র, দেখ দেখ ।” সংশয় দূর হইল--নরেক্দ্ 
বুঝিলেন, ঠাকুরের স্থলদেহ নষ্ট হইলেও তিনি শাঙ্থত জ্যোতির্ময়দেহে 
দর্শন দিতে আসিয়াছেন । অমনি পকলকে নরেন্দ্র ডাকিতে লাগিলেন ; 
কিন্তু তাহারা আলিবার পূর্বেই সে সৃতি অদৃশ্য হইল ! 


স্বামী বিবেকানন্দ ৩৯ 


কাশীপুরত্যাগ হইতে আমেরিকাযাত্রা পর্যন্ত নরেন্দের জীবনের 
বছ ঘটনা অপর গুরুত্রাতাদের জীবনের সহিত বিজড়িত বলিয়া 
আমাদিগকে অগ্থ প্রবন্ধেও আলোচনা করিতে হইবে ? অতএব পুনকুক্কি- 
ভয়ে এখানে কেবল প্রধান ঘটন্গুলি সংক্ষেপে বণিত হইতেছে 
শ্রারামরুষের দেহত্যাগের শ্বল্প পরেই ভক্ত স্থরেন্্রনাথের উৎসাহে ও 
অর্থব্যয়ে বরাহনগরে মঠ স্থাপনান্তে নরেন্দ্র অন্যতম প্রধান কার্য তইল 
যুবক-গুরুত্রাতাদের গৃহে গৃহে যাহরা তাহাদিগকে সন্গ্যাসে প্রণোদিত করা। 
এইকপে প্রধানত: তাহার অঙ্ুপ্রেরণায গৃহে প্রত্যাগত ফুবকগণ ক্রমে 
মঠে সমবেত হইতে থাকিলেন। একটি বিশেষ ঘটনা-অবলম্বনে এই 
সজ্ঘরচনা স্সগম হইয়াছিল । ১৮৮৬ খ্রীষ্টাবের বড়দিনের জময় যুবক- 
ভক্তদের অনেকেই* আটপুরে বাবুরামের বাটীতে গমন করেন । সেখানে 
বৃক্ষমূলে ধুনি জালাইয়া সদালোচনা চলিত। এক রাত্রে ভাববিহ্বল নরেক্জর 
উচ্ছুসিতকণে ঈশার ত্যাগ, বৈরাগ্য, পবিত্রতা ও প্রেমের কথা বলিতে 
বলিতে সন্্যাসি-জীবনের তপশ্যষা, আস্মনিবেদন, কষ্টসহিষুতা ইত্যাদির 
আদর্শ ও আকাডা সকলের মনে এরূপ দৃঢ়াঙ্কিত করিয়া দিলেন ষে, 
তন্তাবে ভাবিত যুবকগণ তখনই সঙ্কল্প *পিলেন, তাহাদের ভাবী জীবন 
এ আদশেই পারচালিত হইবে । এই 1দব্যভাবের আবেশ কাটিয়া গেলে 
তাহার] সবিশ্বয়ে জানিতে পারিলেন যে, উহা ঈশার আবির্ভাবের 
প্রাকৃপন্ধ্া] । আটপুর হইতে প্রত্যাবর্তনের কিছুকাল পরে ইহারা ঘখন 
সম্যাস-গ্রহণ করিলেন তখন নরেন্দ্রের নাম হইল বিবেকানন্দ । স্বামী 
বিবেকানশ্দ ছিলেন বরাহনগর মঠের প্রাণ_তাহার পরিচালনায় তখন 
চলিয়াছিল শান্ত্রপাঠ, বিচার, পুজা, ধ্যান, তপন্থা | জীর্ণগৃহে বাস, 
উদরে প্রায়শ: অন্ন নাই, অন্নের সহিত ব্যগ্রনের সংস্পর্শ অতীব বিরল-_ 
১. নরেন, বাবুরাম, শরৎ, শশী, তারক, কালী, নিরগ্রন, গঙ্গাধর, সারদ1। 


৪০ শ্রীরামকৃঞ্চ-ভক্তমালিকা 


আর সঙ্গে সঙ্গে মঠের জন্ঠ হাড়ভাঙ্গ! পরিশ্রম ! কিন্তু সেদিকে কাহারও 
ভ্রক্ষেপ নাই__শ্ররামকষ্ণচরণে সমাতপ্রাশ যুবকগণ তখন ঈশ্বরলাভকেই 
জীবনের একমাজ্র লক্ষ্য বলিয়া জানেন । এইরূপে ১৮৮৬ হইতে ১৮৯২ 
খীষ্টাব্ধ পর্যন্ত দীর্ঘ ছয় বৎসর বরাহনগর মঠ রামকুষ্খসজ্ঘের ইতিহাসে 
অভূতপূর্ব ত্যাগবৈরাগ্যের ও একনিষ্ঠ সাধনার এক অত্যজ্জল নিদর্শন 
সৃষ্টি করিয়াছে । 

স্বামী বিবেকানন্দ শৈশবে মাতা ও পিতার নিকট শিক্ষালাভ 
করিয়াছেন ;) যৌবন-প্রারস্তে শ্ররামকষফের পদপ্রান্তে বসিয়া সনাতন- 
ধর্মের পীযৃষপানে পরিতৃপ্ত হইয়াছেন 3 সম্প্রতি ভারতভ্রমণপূর্বক উহার 
চিরস্তন সংস্কতির পরিচয়গ্রহণের সময় সমাগত ! বিধির পরিচালনায় 
ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পদব্রজে ভ্রমণের ফলে 
পরিত্রাজক বিবেকানন্দের চিত্তে ঘে অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হইয়াছিল, পরবর্তী 
জীবনে উহাই তাহার নবধষুগের বামীকে রূপ প্রদানপূর্বক সাধারণের পক্ষে 
গ্রহমীয় করিয়া হুলিয়াছিল । নবভাবপ্রচারের উৎসরূপে বরাহনগরের 
ষঠজীবন গঠন করা যেমন যুগপ্রয়োজনে অত্যাবশ্যক ছিল, তেমনি, 
ভারতকে নবভাবে উদ্ব,দ্ধ করাও ছিল তাহার জীবনের ব্রত। কিন্ত 
বিবেকানন্দ ছিলেন অল্লাযু; অতএব শতবৎসরে সমাপ্য সাধনা ও 
তদনুরূপ সাফল্য এই সংকীর্ণ সময়ের মধ্যে আত্মবিকাশে অগ্রসর হইয়া 
তাহার জীবনকে এমন এক বিচিত্র মহিমায় সমুজ্দল করিয়া তুলিয়াছিল 
যাহার ইজিতমাত্ও এই-ক্ষুপ্র প্রবন্ধে দেওয়া অসম্ভব । 

পরিব্াজক-জীবনের প্রারস্তে তিনি দিন কতকের জন্ব বরাহুনগর 
হইতে অদৃশ্য হইতেন এবং যাইবার সময় বলিয়া যাইতেন, “এই শেষ, 
আর ফিরছি না।” কিন্তু প্রতিবারেই নিকটবর্তী কোন স্থানে কিছুদিন 
কাটাউয়] মঠে ফিরিতেন । অবশেষে দীর্ঘভ্রমপমানসে ১৮৮৮ হাব 


হ্বামী বিবেকানন্দ ৪১ 


মঠ ত্যাগপূর্বক ক্রমে কাশীধামে উপস্থিত হইলেন । সেখানে একদিন 
দুর্গাবাড়ি াইবার পথে একদল বানর তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিলে তিনি 
দ্রুতবেগে পলাইতে লাগিলেন-__বানরগণও সঙ্গে সঙ্গে চলিল | অকত্যাৎ 
একজন সন্্যাসী ডাকিয়! বলিলেন, “্থামো, থামে, বানরদের সামনে 
রুখে দাড়াও 1” বিবেকানন্দ ফিরিয়] ঈাড়াইতেই বানরগণ ভয়ে পলায়ন 
করিল। স্বামীজী শিক্ষা পাইলেন যে, জীবনযুদ্ধে জয়ী হইতে হইলে 
বীরবিক্রমে বিপদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে হয়। 

কাশীধাম হইতে তিনি অযোধ্যা হইয়া আশ্রায় গেলেন। আগ্রা 
হইতে বৃন্দাবনে যাইবাব পথে কপর্দকহীন পথশ্রান্ত বিবেকানন্দ দেখিলেন 
এক ব্যক্তি পথপার্থে আবামে ধূমপান করিতেছে । অমনি তাহারও 
পিপাসাবোধ হওযায তিনি লোকটির নিকট কলিকাটি চাহিলেন ; কিন্ত 
সে পাপভয়ে ভীত হইয়া] নিবেদন করিল, “মহারাজ হাম ভঙ্গী (মেথর) 
ই্যায় 1” স্বামীজী নিরাশচিত্তে চলিয়া যাইতে যাইতে সহসা ফিরিয়। 
ধাড়াইলেন__ভাবিলেন, “সরাজীবন আত্মার অভেদত্ব চিত্ত! করিয়া শেষে 
জাতিভেদের পাকে পড়িলাম _ছিঃ ছিঃ, এখনও সংস্কার ।” হাটিয়। পূর্ব- 
স্থানে আসিলেন- লোকটি তখনও বসিয়া আছে; বলিলেন, “বাবা, 
আমায় শিগগীর এক ছিলিম তামাক দাও |” সেম্মরণ করাইয়া দিল 
যে, সে মেখর; কিন্তু কেশুনে সেকথা? স্বা্ীজী তখন পণ করিয়া 
আত্ম-পরাক্ষায় অগ্রসর । তিনি ধূমপান সারিয়! আবার আপন পথ 
ধরিলেন । 

রাধাকুণ্ডে তিনি রাধারানীর মহিমার প্রমাণ পাইয়া বিমুগ্ধ 
হইয়াছিলেন। কুণ্ডে মানের পূর্বে একমাত্র কৌপিন ধৌত করিয়া 
পার্থে রাখিয়া যেষন জলে নামিয়াছেন অমনি বানর আপিয়া উহ! লইয়া 
গেল। শ্বানান্তে তিনি উহা বথাম্থানে না পাইয়! ইতন্ততঃ দৃষ্টিপাত 


৪২ শ্রীরামকুঞ্ণ-ভক্তমালিকা 


করিয়া দেখেন যে, উহ1 বানরের হস্তগত ও হিন্রভিন্ন। নিন 
ভিখারী সম্র্যনীর উপর রাধারানীর রাজ্যে এ কি উপদ্রব ! উলঙ্গ অবস্থায় 
লোকালয়ে যাওয়ও চলে না; কাজেই রাধারানার উপর অভিমানভগ্রে 
আত্মগোপনের জন্য দ্রুত বনাভিমুখে চলিলেন। তখনই এক ব্যক্তি 
তাহাকে পশ্চাৎ হইতে আহ্ব'ন করিতে থাকিলে তিনি লক্ষ্যাভিমুখে 
ছুটিতে লাগিলেন । প্রত্যুত সেই ব্যক্তি নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহাকে 
স্বশৃহে যাইবার জ্ন্য প্রার্থনা] জানাইল এবং তথায় লইয়া গিয়া নববস্ত্রাদি- 
দানান্তে সবত্বে আহার করাইল । 

বন্দাবন হইতে হাতরাস স্টেশনে উপনীত হইর। অভুক্ত স্বামীজী এক 
পার্থ উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে সহকারী সেশনমাষ্টার শ্ীযুক্ত শরৎ- 
চন্ত্র ওপরের দৃষ্টি সেই তেজঃপুঞ্তদূশ ঘুবক-সন্ত্যাসীর প্রতি আকৃষ্ট হওয়ায় 
তিনি বিবিধ খাছ্পামগরী আনাইয়া তাহাকে পর্রিতোষপূর্বক ভোজন 
করাইলেন এবং দৈনিক ক্াবসানে তাহার সান্নিধালাভের আশায় স্বগৃহে 
লইয়া আসিলেন। শরত্বাবু ও হাতরাসের অপরাপর ভদ্রলোকদের 
আগ্রহাতিশষ্যে স্বামীজীকে কয়েক দিন বিভিন্ন বাটীতে বাস করিতে 
হইল। কিন্ত একদিন প্রভাতে উঠিয়া তিনি শরত্বাবুকে জানাইলেন 
যে, সন্্যাসীর অধিকদিন এক স্থানে থাক অনুচিত, তাই তিনি অস্থত্ 
গমনে কতপঙ্কল । শরৎবাবু যখন দেখিলেন, স্বামীজীর স্বল্প অপরি- 
বর্তনীয়, তখন পবিনয়ে নিবেদন করিলেন, “আপনি আমায় আপনার 
শিল্ত করিয়া! লউন ।» স্বামীজী প্রথমে তাহাকে নিবৃত্ত করিতে 
চাহিলেন ; কিন্তু শরৎবাবুর ধনুর্তঙ্জ-পণ দেখিয়া পরীক্ষাচ্ছলে বলিলেন, 
*তুমি সত্যই বদি আমার সঙ্কে যাইতে প্রস্তুত থাকো, তবে আমার এ 
ভিক্ষাপাত্রটি লইয়া স্টেশনের কুলিদিগের নিকট হইতে ভিক্ষা সংগ্রহ 
কর।* শরতবাবু অগ্ানবদনে তাহাই করিলেন ;) অতঃপর গৃহন্থথে 
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জলাঞ্জলি দিয়! গুরুদেবের সহিত্ত উত্তরাখণ্ডে প্রস্থান করিলেন ।১ গুরু- 
শিষ্ের ইচ্ছা! ছিল, পেই বাবে ৮কেদার-বদরী-দর্শনে যান, কিন্ত শরৎচন্দ্র 
অস্থস্থ হ্ইয়1] পড়ায় উভষে হ্বষীকেশ হইতে হাতরাসে ফিরিলেন। 
এখানে আসিয়া স্বামীজ[ রও অধ হল | এমন সময়ে দৈবক্রমে তথায় 
উপস্থিত স্বামী শিবাননা তাহাদিগকে তদবস্থ দেখিয! বরাহনগর যঠে 
লইয়াগেলেন | এইলারে ভ্রণের ফলে স্বামিজীর যে অভিজ্ঞতা হইয।ছিল 
কথাপ্রসঙ্গে উহা শ্রকাশ কারিথা তিনি বলিয়াছিলেন, প্রামকুঞ্চদেবের 
প্রভাবে আপাভবিচ্ছি্ন ভ'রতবর্ধ আবাব এক হইবে ।” বলাবাভুলা, ইহা 
ভাবুকের কল্পনাবিলান নহে ও বাস্তব-মাদশবাদী বিবেকানন্দের জীবন 
উহা কার্ষে পরিণত করিতে উতসগ্গখকত হহখাছিল | 
৯৬:ব পরে স্বামীড] বৈদানাথ, গ্রয়াগ ও কাশী হইয়া! ১৮৯০ সনেক্ক 
জাহ্যাবিতে গাজীপুরে গদনপূর্বক গগনবাকু ও বাল্যবন্ধু দতীশবাবুর 
কাটাতে কিছুদিন কাটাহলেন । তাহার গাজীপুরে আসার উদ্দেশ্য ছিল 
যোগার পওহাবীবাবার পন লাভ 1 এখানে অবস্থানকালে বু দেশ 
ও বিদেশী শুক্রলে কেব পঠিত তাহান্ পরিচয় ঘটে এবং ইতিহাস, সমাজ, 
পর্শন, শিল্প রঃ [দি বিষয়ে ভাহ।র হ্থচিণ্ডি 5 অভিমত-অবাণসকলে মুগ্ধ হন। 
কিন্ত নগরে থাকিলে ধাবজীধ দশন স্বলভ হইবে ন! মনে করিয়া 
তিনি অতঃপর বাবাজাব গুহার পার্খে এক নিজন লেবুবাগানে আশ্রয় 
লইলেন । কযষেক দিন চেষ্টার পর অবশেষে বাবাজীর দর্নলাভ হইল-- 
চাক্ষুষ দর্শন নহে, দ্বারপা্শ হইতে আলাপমাত্র। পরিচয় নিবিড়তর 
হইতে থাকিলে বাবাজী উপদেশ দিযাছিলেন, “জন্‌ সাধন, তন্‌ সিদ্ধি, 
গুরুকে ঘরমে গৌকে মাকিক পড়ে রহেো৮। ক্রমে বাবাজীর প্রতি 
2 বন্রাহনগর মঠে গমনান্তে সন্গানপরিস্রুহণপূর্ক তিনি স্বামী সধানন্দ নাঞ্ে 
পক্ষিচিত হন ; রামকুক-সজ্বে ভাঙার সৃবিদিত নাম ছিল গুপ্ত মহারাজ । 


৪8 শ্রীরামকুষ্ণ-ভক্তমাঙ্গিকা 


স্বামীজী অধিকাধিক আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন ) তিনি জানিলেন, বাবাজী 
হঠযোগী ও রাজযোগী $ শ্বকক্ষে শীামকষেের ছবি রাখেন ও তাহাকে 
অবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন ! বিবেকানন্দ স্থির করিলেন, ষোগমাগে 
সিদ্ধিলাভের জঙ্ক বাবাজীর নিকট দীক্ষা লইবেন | পরস্ক অনুমতি লাভের 
জন্য স্বামীজী গৃহাভিমুখে চলিলেন অমনি চরণঘ্বয় অচল হইল, দেহ 
অবশ ও ভারী ঠেকিল, মন একটা! সঙ্কোচ ও অভিমানের বেদনায় ভরিয়। 
উঠিল; কিন্তু তথাপি তিনি স্বীয সন্কল্পে অটল রহিলেন এবং বাবাজীর 
নিকট ষথেই আশাভরল! পাইযা দীক্ষার দিন স্থির করিলেন ! এদিকে 
নিদ্দি্ট দিনের পূররাক্রে শয্যা শযান বিবেকানন্দের মনে এই সক্ষল 
চিন্তারই আলোড়ন চলিয়াছে, এমন সময় দেখেন, অন্ধকার গৃত উদ্ভাসিত 
কবিয়া পরমহংসদেবের সৃতি সম্মুধে উপস্থিত সেই মুদিতবদন করুণ 
মৃতির স্তরেহপিক্ত নয়ন দুইটির দৃষ্টি তাহারই চক্ষে সংবদ্ধ | বেদনাক্রি্ট সেই 
দুটিতে ব্যথিত স্বামীজীর সর্বান্গ ঘর্মাক্ত ও কম্পিত হইতে লাগিল--তি'ন 
বলিলেন, “লা না, তা কখনই হবে না-রামকুষ্জ বাতীত আতর কেহই 
এ হৃদষে স্থান পাইবে ন'জয় রামকষ।” কিন্তু সন্দেহ ঘুচিল না! 
হতরাং পরীক্ষাঙ্ছলে দুই-একদিন পরে আবার ইচ্ছাপূর্বক জীরামকুঞ্জের 
মৃতি অপসারিত করিয়া তংস্থপ্পে বাবাজীকে বলাইতে সচেষ্ট হইলেন, 
অমনি পুনর্ধাব পীরামকুষেেন সেই সকরুণ জ্যোতিময মুখখানি সম্মুণে 
উপস্থিত হইষ! ত্বাহার চেষ্টা বিফল করিল। পাঁচ-ছয় দিন এইরূপ 
দর্শনলাভের পর স্বাধীজী দীক্ষা গ্রহণের বাগন। সম্পূর্ণ ত্যাগ করিলেন | 
এতদ্যতীত স্বামীজী দেখিলেন যে, বাবজী কোন কোন বিষয়ে স্বামীজীর 
নিকট শিক্ষার্থী ; অতএব বাবাজীর মুখাপেক্ষী না হইয়া তিনি শ্রীরামরুষ্ণের 
অতুলনীয় প্রেমে চিরাবদ্ধ রহিয়া গেলেন । 

স্বামীজী গাজীপুর হইতে কাশীতে আগমনপূর্বক প্রমপাদাস মিত্র 
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মহাশয়ের আতিথ্য গ্রহণ করিলেন! গাজীপুর থাকাকালেই সংবাদ 
পাইয়াছিলেন যে, শ্ররামকঞ্চ-ভক্ত ক্ররেন্্রনাথ মিত্ব মহাশয় কঠিন 
পীড়াগ্রস্ত । অধুন1 সংবাদ আসিল ষে, ভক্তবর বলরাম বসত শয্যাগত | 
ইহাতে বিবেকানন্দ বড়ই বিচলিত হইন 7 পরস্তধ সেরূপ কাতর তাদশনে 
প্রযদ।দাসবাবু তাহাকে স্মরণ করাহয। দিলেন খে, দন্ত্রাসীর পক্ষে উহা 
অনুচিত, কারন উহ মাযাবই কূপাস্থরমাত্র | ইহার স্টস্ববে শ্বানজও 
জানাইলেন,প্বলেন কি সন্ত্রাসী হইযাছি বলিরা হৃদষটাকে ব্সর্জন দিব? 
ঘে সন্াসে হৃদয় পাষাণ কবিতভে উপদেশ দেখ, আমি সে সন্্যাস খ্রাঙ্ত 
করি না 1” ফলে দেখা গেল ষে, হৃদএবান স্ধ্বাপী অচিরে বলরামবাবুর 
শ্যাপাশ্খে উপস্থিভ হইলেন, কিন্ত বি৫্ির নিবন্ধ কে বণ্ডাহবে £ তই 
এপিল ব্লরামবাবু বাঞ্চিতলোকে চলিযা গেলেন এবং ২৫.শ মে 
এরেন্দনাথও শ্ররামকৃষ্ণপদে লীন হইলেন 

দুই মাগাধিক মঠে আবস্থানের পর স্বামীপ্্ী ১৮৯০ শ্রীষ্টা্ে ভুলাই 
নাধে পুনবার উত্বরপ! শ্চমাটি মুখে ঘাত্র। অরিঙ্েন পিখপ্রদশকরূপে পে 
৮লিলেন তিব্বত ও হিমালয়ন্রমণে অভিজ্ঞ স্বামী অথ গানন্দ ) এষ্ঠ ভ্রমণ- 
কালে নৈশিতাল হইতে আলমোড়া গম.”র পথে স্বামীজী একটি বৃক্ষতলে 
উপূবেশন করিয়া গভী্প ধ্যানে মগ্ন হন এবং ধ্যানান্তে অধণ্ড।নন্দকে 
জানান যে, সেদিন তাহার এক অপূর্ব অনুভূতি হইয়াছে । অধগানন্দ 
"রে স্বামীজীর দিনলিপি খুঁলয়া দেখিলেন, লিখিত আছে “আমি আজ 
ক্ষ্র ত্রন্ধাণ্ড ও বিরাট ব্রন্ধাণ্ডের একাত্ম ত অন্থঙব করিয়াছি--বিশ্বের 
যা কিছু সব এই ক্ষুদ্র দেহমধ্যে আছে?) দেখিলাম, প্রতি পরমাণুষধ্যে 
বিশ্বনংসার বিছ্বামান ! আলমোড়ার অনতিদূরে স্বামীজী ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় 
যুছিতপ্রায় হইয়া তূমিশয্যা গ্রহণ কক্িলে অধগ্ডানন্দ জলের সন্ধানে 
গেলেন । এমন সময় সম্মুখস্থ গোরস্থাণের রক্ষক এক মুসলমান 


৪৬ শ্রীরামকৃষ্ণ-তক্তমণলিকা 


ফকির একটি শশ! খাইতে শিয়া তার প্রাণ্রক্ষা রিল 1 যখাকালে 
বিদেশ হইতে প্রত্যাগত জগ্দ্ধিখাতি শমীজীকে ফেদিন আলমোডাবাসাীর! 
মহাঁসবাবোহে টা জানান, সেদিন পভভাস্থলেব এক (কষা 
দকিবকে দদায়মান দেখিযা স্বামীজী ভাঠাকে আলিঙ্ষলিদ্ কসেশ এবং 
জনতাব শিকট জাঁবনদাভারূপে পালিত করিয়া দেন | লশক্গাপকার 
অহতেণ উপকাপস্থৃতি ও প্রতানান অতীব আ্রপুল। 

ক্রম উভাবা। লালয়োডাদ ষাইমা সবফানন্দ ও হুপানিির মুহিত 
মিলিত 5£লন এবং সকতল এবারে উত্তলাািক ভাবি দশ লন হলেেন। 


উতেম্তধা আ্যাশু।নন্প আক্ষস্ক হওয়ায় হহঅবদ্রযল শাম কনিিভি হইল 


বং চিকিৎসকের পরামশাহমালে আখ কানন গম উমিতত ০৬ 


১ 


পূধক শ্বামীজী অপর গুরুন্বাতাতদর সহিত সিহত ও হইয়। পালে অজ 
পাহাড়েখ নীচে বাজপনে ভুদীয়ানিন্দের সহি মিলিত হইলেন মাত 
হষধীফেশে আগমন বক ভিপক্যায় মলে শিতেশ শর্শহিতন  পিজ্ ভাখকন 
(পীছিধাৰ কিছাপিন পে জরার্ান্ তই উহ আনপংশহ উপাস্টিত 
হইল 1 টদবক্ুমে একজন সানু তথায় আপনা সমন অনাগত হঠালেন এব 
একটি উবধপ্রযেগপূধক আশ্র্যরূুপ ত্াভান জীবনরল্ আবজেন | 

ইহার পরে স্বাযীজা কনখল, শাহাবানপব প্রান সা দ্লং 


ন্জানন্দাদিশুক্ধঅতাদের সাহচষেকিযদিবদ অতিবাহিত কাযা প্োগমুজ 


সদ 


অধণ্ডানন্পের সহিত লাক্ষাতের অভিলাষে সদলবল মাবাট উপঙ্ষিত 
হইলেন ! তেখানে তিনি পাধাবণ পুস্তকাগাৰ হইতে স্প্রঘি ৬ংবেজ 
গ্রন্থকার লাবকের পুস্তকাবলীব এক এক খঃ প্রত্যহ আশিমা পব দিবস 
ফেরত দিতে লাগিলেন । এইরূপে সমস্ত আগ্কাবলা শষ হইল , কিন্তু 
গ্রন্থাগারিকের মনে সন্দেহলাগিল ইহা বন্ততঃ অধ্যয়ন নহে, পাগিতের 
খ্যাতি-অজ্জনের আল্প লোকদেখানে। প্রহসনমাএ । সন্দেহ একদিন কথা- 
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প্রণঙ্গে প্রকাশিত হইর' পড়িলে স্বাযীজী পরীক্ষা দিতে অগ্রসর হইলেন । 
গ্রস্থাগারিক বিভিন্ন পুস্তক হইতে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, স্বামীজীও সদুত্ধর- 
দান তাহার পন্দ্েতেভঞ্জন করিতে লাশিঙেন । অবশেষে গ্রস্থাগারিককে 
পরাজব স্বীকার করিতে হইল? এইরূপ অসাধ্ধারণ ক্ষমতা সম্থগ্ধে স্বামী 
অখশু'নন্দেধ দ্বাবা জিজ্ঞাসিত হইযা স্বাবীজী সলিলেল, আমি এক একটি 
শব্দের প্রতি নজণ রঃ পিন, এক একটি বাক্য একেবারে পড়িয়া যাই ।” 
মীবাটে তিন মাসের হধিককাল যাপলান্ে স্বামীক্ষী একাকী 
মাপাতদ্দঘশো সকলতক তাগ করিতে দিলী চলিনা শেল! কিজ্ত কেত 
(কহ নদ না মানিয়াই কিযদ্বিবল প্র সেখানে ভাজার সহিত মিলিত 
হইলন্। স্বাসাজী তহতদর তিন কছয়ক দিন কাটাইয়া পুনবার 
রাজপুতনাভিনুথ লিঃলজ যাত্র; জাবিনেন ॥ ধাইবার দময় বলিয়া পালেন, 


তামরা আমার সঙ্গ ভাগ কহ জমি ভিতব থেকে হঙ্গিত পাচ্ছি 
আমায় একা থাকতে হতে ভোমরা সানি, যেমন ধ্যানভিজন তপশ্থা 


করছ, ভেমালি কৃ আমি এশার কল পেকব 2 কাথায থাকব 
কাউকে লঙ্কান দেবনা টা ফলত আমেরিকা মাত্রার পুব পর্যন্ত ভাহার 
লঙ্ধান তান পেন নাহ বাললেহ চলেন দিও ভাশবধাদার আকষণে ব! 
ঘটনাচক্ছে স্বামী অযওাননদ, ব্রিশুণাতীআনন্দ, রচ্থানন্দ তুরীরানন* ও 
মন্ডদানঙ্দ বিভিন্ন সময়ে রিভিশন স্বানে ভাহার সহিত স্বল্প দিনের জন্ত 
'মলিত ভইযাছিলেন । শশব কথ; আমর অন্য পস্গন্ধ বলিব: 

দিযী হইতে ফেব্রুয়ারিনন প্রথম ভাগে 1১৮৯১) গ্ালোশারে পৌছিযা 
শ্বাবীজী জনপলাণারণের মধ্যে আপনাকে অকাতরে বিলাহয়া গিলেন। 
বৈষুবভাবে ভাবি নগরবাস]র! স্বাধীজীর অক্রপিক্ত বনে আবেগময় 
+ একুফাসহাত-শ্রবণে গিদ্ধান্ত করিল, “বাবাজী নিশ্চদ বন্দাবনচন্ত্রের 
দশন পাইযাছেন ; নতুব। আমরাও তো তাহাকে ডাকি, কিন্তু কই, 


৪৮ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিক। 


আমাদের তো'এমন তন্ময়তা হয় না!” ক্রমে ক্রমে স্বামীজীর উপস্থিতি- 
সংবাদ আলোয়াব-মহারাজের (ওয়ান রামচন্রজীর কর্ণে পৌছিল। 
সুশিক্ষিত ও অনুস্ূতিসম্পন্ন স্বামীজীর প্রভাবে ইংরেজ ভাবাপন্ত্র মহাবাজের 
মতিগতি পরিবতিত হহতেপারে ভাবিয়া একদিন দেও্যানজী স্বামীজীকে 
নিজগৃহে লইয়া গেলেন এবং মহারাজকে আমন্ত্রণপুর্বক পরিচষ করাইযা 
দিলেন । মহারাজ প্রশ্থু করিলেন, “আচ্ছ।, খ্বখীজী, শুনছি আপনি 
অপ্বিতীষয পতিত । তাঁ আপনি তো সহজেই অনেক টাক! উপার্জন 
করিতে পারেন । ভ পথ ছায়া ভিক্ষা করিয়া বেড়ান কেন? 
স্বামজী উত্তর দিলেন, "মহারাজ, আপনি বলাতি পারেন, আপান 
রাজকার্ষে অবহেলা প্রদশনপূবক দনবাত্র সাহেবদের ভিত খানা 
খাইয়া শিকার করি বেডান কেন 1 স্বামীজীব এহ আঅসমসাইসিক 
উত্তরে যহারাজ কুদ্ধ না হইয। সহজভাবে বলিলেন হে, তাহার 'ইিকিপ 
করিতে ভাল লাগে । তখন স্বাধাজা জানাহলেন হধ ভাতার পক্ষে 
ই একই কথা প্রযোজা । আলাপ চলিতে লাগিল; মহাবাজ আবাবু 
কথাপ্রপঙ্গে সৃতিপূজায় আবস্বাল জ্ঞাপন কবি শ্বামীজীব আ'ডম 
আার্নতে চাহিলেন : এ বিষয়ে যুক্তিতকে ফল ভইতেছে শা দোখ। 
স্বযীজা সম্মুখের প্রাচীরে আলোয়ারের মহারাজের যে ফটোখান 
তাহা আনাইয়া দেওয়ানজীীকে আদেশ করিলেন, ইহাতে |নষ্ঠীবন তাগ 
করুন 1৮ উপস্থিত সকলে ভয়ে শিহরিযা উঠিংলেন _ণ্গাধু কি উন্মাদ । 
প্রাণের ভয় পর্যন্ত নাই 1৮ তখন চারিদকের সশঙ্ক নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিযা 
স্বামীজী বুখাইয়া দিলেন যে, ছবিতে মহারাজ সশবীরে উপাসশ্থত ন' 
থাকিলেও তাহার স্ারকরূপে উহা! যেমন শ্রদ্ধেয়, তমনি ভগবানের 
প্রতীকসযূহও আমাদের পৃজার্থ * অধিকস্ত বিশ্ব ও প্রতিবাত্ব ষেমন এক 
হিসাবে প্রভেদ নাই. মৃতি ও তুগবানেও তেমনি অভেদ। এইরূপে 
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আলোয়ারে দুই মাপ অবস্থানপূর্ক পকলের মনে ধর্মভাব, দেশাস্ববোগ, 
আন্মবিশ্বা, প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ইভাদি উদ্দীশিত করিয়? 
স্বায়ীজী ২শে মার্চ অন্তত্র চলিলেন | 

আলোয়ার হইতে জযপুরে মালিযা স্বামীজী তথায় প্রায় ছুই সপ্তাহ 
ষাপন করিলেন 1 অধপুরে জনৈক ৫বফাকরতেধ সন্ধান পাইরা তিন 
তাহার নিকট পাণিনির আক্টাধ্ায়ী অধায়ন করিতে লাগিলেন | শিস 
শত্ডিতজী তিন দিবস ধরিয়া প্রথম স্ত্রটির ভাঙ্কের ব্যাখ্যা করলেও 
আামীজীর ধারণ! তইতেছে নং দেখি জানাইলেন যে, আইহব্ব্ষে ভাতার 
ঘ্রী আদ কোনশ্র বিশ ডপকা। সম্ভব অহে । ইঞ্তে স্বষীজী লাঙ্চত 
তই স্ব খুন ইক্কারে তিন ঘণ্টা ধরিধী পু সহশ পে কিলের । বং 
বন ধান) তল যে, উত্ঠা অল্দূর্ণ হাদয় কম হয়া, জুথন পতিত্জীর 
[নবাট বুহপত্জির পরীক্ষা দিতি উপ্ৃস্সিজ হেল | পাগুতজা ভখন 
উচাব 15 সমন নপ্রর্ডিত দক জাচিত্তিভ ব্যাখা শ্রবণে স্তীম্তত হইলেন 

আনব শ্রাদাজাঁত মনের ধাধা জঙপুরেশ পর আক্ষমীঢ এবং ত 
পর এবু-পবততর রমনী দলটি হযে দশ টাচ 
ট1..৮ েমিত অপরূপ কাককাম্ডিত ইশমান্দরন্দশন ! তিনি ১৪২ 
9/৮ আন উপাশ্থশ তই৯। এক প্রহাযি আশ্রয পান । পার ভিনি 
এক উ.কলের বাডিভি খযবল । বসখানে খেতডির মহারাজ ও অলপ 
বন্ড শশামান্থা বক্র লহিত সামাজীব পরিচয় হখ । জীহাব মপুর ও জ্ঞান" 
রী 


1 


গর্ত বাক্াান!পে ব্মুদধ খেতড়ির মহার।জ কিয়ন্দিবশ পরেহ তাহাতে লইযা। 
আজমীঢ় ও জযণ্ুবের পথে স্বীর রাজোয প্র হ্যবতন কারলেন এবং পরম 
আহ্লাদে তীহার সেবায় রত হইলেন ও তাহার নিকট দীক্ষাগ্রহণ 
। করিলেন । বাজসভ।য নাবাযণ দাঁস মায়ে একজন অভিজ্ঞ বৈয়াকরণ 


ছিলেন । এই স্বযোগ বৃথা যাইতে না দিয়া স্বামীজী তাহার নিকট 
৪ 
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অসমাঞ্চু পতগ্রলির মহাভাষ্য অধ্যযন আবস্ক করিলেন এবং স্বীয় ব্যুৎপন্থির 
জন্য অচিরেই পণ্ডিতজীর প্রশংসাল+ভে সমর্থ হইলেন । খেতড়ির রাজা 
অপুত্রক ছিলেন । তিনি একদিন পুত্রলাভের জন্ক সাহ্ধনর়ে শুরুদেষের 
আখীবাদপ্রার্থী হইলে এইকপ পরম অন্থগত ভক্তের অনুরোধ অন্ুপেক্ষণীম 
জানিয়া স্বাধীজী প্রাণ খুলিশা আশীর্বাদ করিলেন ! আমরা দেখিব-- 
পত্যসঙ্গলপ নন্ধজ্ঞর এহ ন্বপান মপাকালে সফল হইয়াছিল | এঠ লমথে 
এক শিদাঘসন্ধাদ জনেকা নঞকীর বাশাস্দনপম্ষলিত সঙ্গাতের মাসর 
ব্সয়াছিল। তগণ মহার!জ অকন্মাৎ দে করিলন স্বাযীজাকে স্থানে 
আহ্বানপুর এই হষপুব পঙগীত অন্ধণ করতো উচিত আংনানশ্রবণে 
স্বামীজী গাপিলন বটে) কিন্তু শিস ংণ ধূর্ঘপ্রনঙ্গের সর গেষনি দেই 
নতকী সঙ্গীত আরগু কবিল, অযনি তিন গাক্রাহানপনক গমলে উত 
হতলেন । কিন্ত মহারাজ টিশেষ অন্যবাদ জানাউলন যে উঠা আতি 
উচ্চস্তরব শত -শুনিলে তিনি আনন্দিত হইবেন 1 অগতা পুরী 
আসন গ্রহণ করিতে হইল । লোকচন্ষে হীনা, পমাজে আবমানিতা রমজী 
হ্বায সঙ্গীতমধ্যে শশ্কারেব করুণ মিনাতি ডানিষং (দহ! সরদাুসর একটি 
পদ'বলী গাহিতে লাগিল. 

প্রভু যেরে অওগ্ভপ টচত না লব 

সমদরশী হা নায় তিভারেও ডাচ তো পান করবো 

হক লোহা পূজা মে রাখত, ইক বহত বাাধঘর পাবো, 

পারশকে মন দ্বিপা নতা হৈ, দু" এব কাঞ্চন করো ॥ 
ভ্রক্তকবিব ভাবগান্তীষপূর্ণ এই অপূর্ন সঙ্গীত তব কাখচিত নীলাকাশের 
নিষ্রে শান্ত নৈশ সমীরাণে ভালিযা চলিল _স্বামীজী সেই ভাব্বাজ্যে মগ্র 
হইয়া দেখিলেন, সত্যই তো “সবং খন্দিদং অন্ধ 1” অবহেলিত নারীর মধ্যেও 
আজ আাগ্তাশক্কির পরিচয পাইয়া তিনি বলিয। উঠিলেন, “মা, আহি 
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মপরাধ করিদাছি * অ'পন'কে অবহেলা করিয়া উঠিয] যাইতেছিল'ম-- 
শাপনার গাছে আমার ঠৈতন্য হইল 
ক্রম খেতড়ি-ভাগের পন আদিল । অনুরক্ত রাজা! ও গরীব 
প্রজাদের নিকট পিদাশশরহাশা পর আামাজা গুজরাট অভিমুখে অগ্রসর 
১ইদল। প্রথম আহাসদারাদে কতিপয় নিবপ অতিবাহনান্তে কমে 
নোৌনাস্টেব লিষড় নগণর উপশ্থিত হইয়া তিনি ম্বনুসন্ধানে জানিলেন ন্ঘ 
নকটেও সাদৃপিগের একট নির্ভন বাপস্থন আছেন সেখানে অনায়ালে 
ধারা চলে । স্বামসী পরল নম চেখানে আশ্রয় লইলেন | কিন্ত 
প্রবেশের পরত বুঝতে বাকী বাতিল না য়ে এট সাধুনামধ রী ভগ্ুগণের 
হত তেনে বন্দী | তহাপর নেতা সপষ্টীত জানাহল, “আমবা এক বিশেষ 
সাধনাগ বত আহ »উতাত £গদিণ জন্ক আাপনান স্যাম একজন উচ্চদরের 
সাজুর শকুষার বন্ধচনভাজব আবশ্াক "৮ স্বামীজী শুনিব। শিভরিয়া 
উঠিংলন 5 1কন্ধ বাত ২ হান উদ্বেগ না (দধাভয়া শান্তমলে জগদস্বার 
“নকট মুক্ষি প্রার্থনা করিতে লগিন! পক দিবস একটি পূর্বপরিচিত 
বালক তাহার সহিত সার্ধাৎ কারতে সাপিলে তিনি একখানি খোলাম- 
কুচিতে জর়লার দ্বাৰা কাষেকটি শক লিখি তাভাব মাবকতভ লিমডি-রাজের 
নিকট পাঠাইযা দিলেন এণহ এইকপে প্রায় ছহ দিবস এই বন্দিশালায় 
নরকযন্থণা-ভোগের পর বাজার সাহাবা উদ্ধার পাইলেন? ভারপর 
কষদিন বাজভবনেই কাটাইবা তিনি ্ুনাগড়ে খেলেন । 
ছুনাগুড তিনি রাজদেওযান বাবু ভবিদাস বিহারীদাঁস মহাশয়ের 
অতিথি হইলেন । এই অবপরে তিনি হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ও মুললমান-_- 
সবসম্প্রদায়ের সপবিত্র ও স্থবিদিত ধর্মক্ষেত্র গিনার-পর্বতে গমন করেন 
এবং দত্তাদ্ত্রয ও তীখস্ার! দিব পুত স্মত্তি এ অনুকৃপ প্রাকৃতিক পরিবেশে 
আরু& হইয়া একটি গুহাভান্ততর কিযদ্দিবল ধানধারণায যাপন করেন । 
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অত:পর জ্ুনাগড়ে প্রত্যাবর্তনন্তে বন্ধুদের নিকট বিদায় লইয়া তিনি 
ভুজরাজ্যাভিমুখে চলিলেন ॥ দায়কালে দেওুয়ানজী তাহার হস্তে 
ভুজরাজোর উচ্চ রাজকমচারীদের নামে পরিচয়পত্র ল্খিধা দিলেন । 
পাঠকের হয়তো কৌতৃহল জাগবে যে, পথচারী কপর্দকহীন পরিহাস্ভাকেব 
এই কি পরিণতি -ভাহার একন বাজদ্বাব হতে রজদ্বাবান্তৃবে পরিচিনন 
পত্রহস্তে আভিশগমন 1 কিস্কমনলে বাথিতে হইবে এয, রাজ-আ তিথি হলের 
তিনি সবত্র সদা জনসাধারণের পঠিত ধঃ5ট লিখ থাকিতেন। আধিকজ 
লোঞ্কল্যাণে উতপশিত-ক্গীবন স্বামীজা বকছে পাবিযাকিতলন, দেশের 
ধর্ম, শিক্ষা? ও কুহিব উত্কর্ষবি্দান এব, অনিক উহ্ীজঙ ধন করিত হইল 
নেতৃস্থানীয় পকালেন ভাবরা জা এক আন পারপহঠন আন্টির আবিশাক । 
অতএব স্বয়ং নি:হ্থ হইয়া তিনি ধাঁনগাণের মানোজদ পরিহিত আ্রপর 
হইলেন | ভুজবাতজা উপস্থিত হউযা তিনি তলজযানজীব আতিপযগ্হ, 
করিলেন এবং তাহার শে ডুজরজের লাহায়ে সাব শত শিক সমস্থ 
তীথ দশ্শন করিলেন । আনগ্তর জুনাগজ হইয়। রাপিয়াল এ মোযনাখ 
(প্রভাস । অভিমূধে যাত্রা করিলেন এবং ক দকল তীখাদি-দর্শনান্তে 
তৃতীয়বার জুনাগড়ে প্রত্যাগমনপূর্বক্ক পোববন্দর ( ক্দামাপুরা দলে 
চলিলেন । 

পোরবন্দরের মহারাজের সহিত পরিচিত হয় তিনি কিছু কাল 
কাটাইয়াছিলেন । এখানে অবস্থানকালে তিনি পুনধার সংস্কৃতি 
শান্সাদি-অধ্যয়নের স্বযোগ পাইয়াছিলেন এবং তাহ! তিনি পূর্ণরূপে্ 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । বস্তত:ঃ তখন তাহার প্রায় সষন্ত দিনই 
অধ্যয়নে অতিবাহিত হইত । রাজসভার সভাপঙডিত শঙ্কর পার 
মহাশয় তখন বেদের অন্ুযাদকার্ধে লিপ ছিলেন; ত্বাহার অনুরোধে 
স্বামীজী তাহাকে এ কার্ষে সাহায্য করিতে লাগিলেন । শুধু তাহাই 
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নহে; তিনি পাগুবঙ্গ মহাশাষব সাভাষেো ফরাসী ভাষাও অনেকটা 
আয়ত্ব করিলেন | উহার প্রতিভাষ মুগ্ধ পাুবঙ্ক মহাশয় বারংবার 
বলিতে 2 যে, তাহা উপযুক্ত প্রচারক্ষেত্র হইতিছে বিদেশ 
সভাপদগণণ্ড ইত! শল্নাদিল বিলিন) বস্বতঃ স্বামীজীর আমলেও এই 


৬৮ সি 


ও ৭ রি টি 
চিপ্তা পূর্দেই উদিত হইমাছিল এব? ছুনাগড়ে অসস্থ'নকালে তথাকার 
অন্তম বাজনার শু )স উই, পাওয়ার নিকট এ অভিলাষ জ্ঞ'পনও 
লরিযািলেন (| কিল লব তপা যাতাই হাউক না! ণকন। সাধাংশ যানবের 


তহ কত প্র পরিকির উত নও উান্থল সম্াপীত পক্ষে 


| ং ( সখ 
৬ শি লা এপ টি শে পে ক রর ৭ ৮ ড় তন্ন রি রা শু * পঁ 
জন কষি করাল ছা ৮১ সিটির টিন হিযধ্ধ ইজাতাস সকার আানতারিত 
£ £ রে মু খু ই নর প্‌ ক 1 শপ মা লা 
] নাঞ্ন? পে & উয, ১১৮ 4 ১৭ & ০২ হি 8 তু (15 রি কব নি রখ ১ 


চন চ ০ সি ৯ ৮ টন পা টিন ৯১২. ক 
হলি শিস বত জা পিশানাজি হইলেন জিশ্বং পব্ঞচা লু 
টিন রে ই ্ ৪ বং এ ১৬ নর কি স্‌ 7 প শি সস ০ ডি * ৩৭১১ 
হাস মাহা পর ১২ শত আহ পরিচয় ঘটান তাত।বহ বনে 


সহিত ও1তবেণ আবাদান প্রপানকগল হ্বামীজ): আনে ভি? ধসভয় 
ঘেগদানের ইন্ডা কস্প্র পাকার ধাবণ করিল । একপিন হরিদাসবাবুকে 
বলদ ফেললেন, গক্ঠ আমায় যাতায়াতের খরচ দিলে আমি যাইতে 
১ (3 

পারি ।” কিন্ত তখনও উপযুক্দ "ময় আসে নাই ১ স্ৃতরাংতিনি৬রামেশ্বর- 
দর্শনমানতদ দক্ষিণ [ভনুখে এ গ্রস্ব হইসা প্রথমে বোদ্বাই নগরে পৌছিলেন' 


৫9 শ্বীরামকুঞ্ণ-তক্তমালিক। 


১৮৯২ সুনে ছুল/ই মাসে শেঘ সপ্তাতে বোশ্বাইএ পদার্পণান্তে 
স্বাধীজা বারিস্টার ছবিলদাঁসের বাটীতে আশ্রয়গ্রত্শপূর্নক বেদান্তচর্গা 
মন দিলেন । এই নমধ ঘটন (ক্রমে সামা অভেদানন্দের সহিত দেখা হইলে 
তিনি বলিযাছিলেন, “কালী, আমাৰ ভিতবৰ এতটা শক্ত জমগিয়াছে থে 
ভয় হশ্ব পাছে ফাঁটিয! যাই ।” বোম্বাই হতে গন যাইবা টেনে একই 
কক্ষে কয়েকজন ভদ্রলোক স্বামাজীকে দেখিঘা হৎবেজী ভাষায় সম্বাপীদের 
নিন্দা করিতে খাকেন-নঠাহাদের ধারণা চিল ম্বামাজা হভাষাম অজ্ঞ । 
কিন্ত কিয়ৎক্ষণ পরে জী জল্োোনাম যোগদান কাধে কলে 
র্ববিঘন ভাতার ক্ষ পতিতা আঙ্গশুলে 2 ভাল পিছত আকাণে 
চমংক্ত হইলেন । কু কাক্ষ খ্গ্রাহী বালগর্জাধন তিলক সৃতাশযা 
ছিলেন (তিনি স্বামীজীকে হুক লতিফ গধা প্রা এক মাস বাখিললন । 
পুনা হইতে স্বামীজী] বেলশীাণযে ছপন্ঘিত হন এপণ "শানে পথ 
একজন ম্হার।ই ভদ্রলোকের ও পরবে আসুক বিপদ মির মং শব বাটীতে 
অবস্থান কবেন । উভয় স্থাল সবদা বহু ধমপিশক্ উহ সশশন ও 
সদালাপ শ্রবণেব জা এবি শি হভ 
জন্মিত যে স্বানীজা] থে ধু ূয়েশ সিটিল শতজ্ঞাপ মঠ অথ্ড মোলিক 


জা 
41 


চা 
27 তাঁত পন এত 
10. ৯৮ 


প্রণ্লীতে অতি হুন্দণ বুঝাভযা দিতে পাবেন ভাভাতি নাভ, জঙবিজ্ান, 
জ্যোতিষ, সমানতত্, গর্থনীতি হতাদি শন্বস্জেত। তাহার বাহপাস্ত 
অসাধারণ এবং প্রতিটি কথা ভাবসম্পদে পূর্ণ" স্বামীজন আছেন তিখনল 
চিকাগে। ফাইবার বলনা জাগিতোছ একা দন হলিপপবাপ উঠা জানিতে 
পঠুরিয়। পূর্ণ উতৎপাঠে অখপংগ্রহ করিতে উদ্যত হহলেন । কিন্ত শ্বামীজা 
জানাইলেন যে. শুভমুত্রতের তখনও বিলম্ব আছে-রামেশ্ববদর্শন নং 
করিয়। তিনি অন্য কিছুতেই হাত দিবেন নাং । অতঃপর পত্রীক হবিপদ- 
বাবুকে মন্ত্রদীক্ষা দিশা তিনি ২৭শে মক্টোবব দক্ষিণাভিমুখে চলিলেন । 
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কয়েক স্থান ঘুরিয় স্বামীজী যহীশুরে উপস্থিত হইলেন এবং রাজ্যের 
দেওয়ান শ্যার কে শেষাদ্রি আয়ার মহাশয়ের সভিত পাঁণিচিত হইয়! 
তাহারই আহ্বানে আয়র-পৃহে প্রা একমাস অতিবাহিত করিলেন | 
ক্রষে আয়ার মহাশর মহারাজের সহিতও তাহার আলাপ কবাইঘ। 
দিলেন ! অতঃপর তরুপ আচার্ষের সুণে মুক্ধ মহারাজের আদেশে রাজ- 
প্রাসাদেই তাহার বাশস্থানানদ্দিট্ট হইল | কিন্ত যনে রাখি হহলে 
যে. রাজসংসারে বাস সর্বদা অবিমেশ্র শান্তির আকর নহে । একাঁদ্ন 
রাজসভায় উপবিই মহারাজ স্বীয় অমাত্যদিগ্রে সম্বন্ধে খামীজীর অ'ভম 
আত্বান করলে স্প্টজাষী নিভীক্ সন্্রাম। জনাউলেন যে, পাধদরা 
সর্বদা পর্জ্। যেক্ধপ স্বার্থপর ও চাটুবাদট ভতাাদি হইয়া থাতক বঙমান 
ক্ষোজও তাহাই । কথাপ্রসঙ্ষে তিনি দেগমানেত প্রচিত কটাক্ষ করিতেও 
ব্িষ্তিত তহলেন না! সঙ নিস্তপ্দ। স্পইভ মনে হইল, এষ্টকপ বিরুদ্ধ 
সমালোচনা সভ্য হইাপও ভপ্রিত ২ সহিহ শ্োএজল উদর ভভযাচ্ছে | 


পে 


৭ 


সভাশেষে মহারাজ সামীজাপে বুলি নন কাদা দালেন যে, অপ্রিষ সত্য 
না বলাত উচিত, কৃহাতে এইকপ স্থল বিমপ্রফোগে প্রাণশানও থাটতত 
পাবে! স্বানীজা ও বলত না $হযাউত্তেজিতকণে, জান 'তই7লন, 
*তোষামোদ চাট্রকারদিগের বাবসাঘ- মন্ত্রাসীর বাবলায সতাকথন ৮ 
রাজবাটাতে কখন কখনও অন্কবণ কায ক্ষত্ও তাহাকে নামতে হহত | 
একদিন প্রধান অমাতোর সম্ভ.পতিত্রে এক বেদ সভাষ বহু পণ্ডিত 

বক্তৃতা করেন । পবে স্বামীজা আহৃত হই শ্বাদন অন্ধভতিদ্বার! লব্ধ 
বেদান্তের নিগুঢ তর শ জাবনে উাব প্রয়োগ সম্বচ্ধ এইব্ূপ একটি 
প্রাণস্পশখ বক্তৃতা কবিলেন যে, চতুদিকে ধন্যবাদ বধিত হইল । অপর 
একদিন হ্বাধীজীব গুণ'ম্লীতে বিমুক্গ প্রধান আম'ত্য মহাশয় 
স্বীয় সেক্রেটারীর সহিত শ্বামীজীকে বাজারে পাঠাইলেন--উদ্ছেশ্ট, 


৫৬ শ্রীরামকুঞ্ণ-ভক্তমালিকা 


উপহার-স্বরূপে স্বামীজীর অভিপ্রায়ান্থ্যায়ী কোন একটি মূল্যবান বস্তু, 
প্রযোজন হইলে সহস্র মুদ্রাব্যয় করিয়াও, কিনিয়া দিবেন । স্বামীজী 
সমস্ত দ্রব্য দেখিয়া প্রশংসা করিলেন, কিন্তু কিছুই লইলেন না) অবশেষে 
সেক্রেটাবীর অনুরোধে বলিলেন, “আমাকে এখানকার সবোত্কুষ্ট চুরুট 
আনিয়া দিন 1” ইহাকে বলে নিংস্পৃহা! অপব একদিন অমাত্যবর ও 
স্বামাজীকে স্বকক্ষে আহ্বানপূর্বক মহাবাজ জানিতে চাহিলেন, তিনি 
স্বামীজীন জন্বকি করিতে পারেন | স্বামীজী একঘণ্টা যাবৎ ভারতের 
উন্নতিবিষচ্য় চিত্তগ্রাভী আলাপ-আলোচনা-প্রপঙ্থে তাহার চিকাগো 
যাইবার অভিলাম জানাইলে মহারাজ তৎক্ষণাৎ সমস্ত বায়ভাব বহন 
করিতে টাহিলেন। কিন্ত সামীজীব সেই এক কথা-৬রামেশ্বব 
দর্শনেব পূর্বে কর্তবা স্থিব করবা হইবে না। সস্থবক্ত: ভারতের 
ভাগ্যবিধাতা তাহাব বনপুত্রতক বিদেশপ্রেরণের পৃবে স্বদেশের সহিত 
ঘনিষ্ঠ পরিচধের যে পৰিকল্পনা রচনা করিয়াছিলেন, তাহা তখনও সম্পূর্ণ 
হয়নাই । 

মহীশুর-পরিত্যাগান্তে স্বামীজী প্রথমে কোচিনে গেলেন এবং পরে 
ডিসেম্বর মাপে ত্রিবান্দ্রামে উপস্থিত হইয়া অধ্যাপক স্বন্দবরামন্‌ আগারের 
বাটীতে উঠিলেন | অঙ্গান্ স্থানের শ্যায় এখানেও বিদ্বংসমাজে স্বামীজ। 
শীপ্রই সুপরিচিত হইলেন । এইরূপে নয দিবল তথায় যাপনান্তে ২২শে 
ডিসেম্বর তিনি কণ্ঠাকুমারী যাত্রা করিলেন | তথায় মন্দিরে ষথাবিধি দেবী- 
দর্শনান্তে বীচিবিক্ষুন্ধ সমুদ্রবক্ষে ভারতের শেষ প্রস্তরখণ্ডের উপব উপবিষ্ট 
সন্গ্যাসীর ধ্যাননেত্রের সম্মুখে জাগিয়৷ উঠিল নিপীড়িত হিন্দুজাতির অসহ 
মর্মনবেদনা | পে জাতির উন্নতির মুখ নিরুদ্ধ, অন্তরে গভার অন্ধকার, আর 
চারিদিকে দুঃখ-দারিত্র্ের পৃতিগন্ধময় কবাল ছবি । ইহার প্রতিকার সম্ভব 
কি? এই নিপতিত জাতির উদ্ধার বর্তমান ঘুগে অন্তের সাহায্য-বাতিরেকে 


স্বামী বিবেকানন্দ ৫৭ 


সথদুরপবাহত--ইহাব আ'ত্মচেতনা জাগাইবাব জন্যও বহির্দেশ হইতে 
আঘাত আসা প্রযোজন | কিন্তু উপায? সম্মুখে তরঙ্গায়িত অনন্ত 
জলবাশি. পশ্চাতে স্পন্দন হীন সৃতপ্রাথ অস্থিঙ্ক'লসাব বিশাল জনতা! 
স্বামীজী স্বল্প করিলেন _ এই ছুলক্ঘা জলধি অতিক্রম করিয়া বিদেশে 
ডারতেব “গীরব খ্যাপন করিবেন এবং ভারতের অপূর্ব আধাাত্মিক 
ভাণ্ডার হইতে সংগীত ছুই-চারিটি অযূলাসম্পদ পাশ্চাতোর হস্তে তুলিয়। 
দিমা তাহার প্রতিদানে ভিক্ষা কবিঘা লইবেন তাহাদের ভলৌকিক 
ঈশর্যলাতের যাদুমন্ত্র। মুত্প্রায় জাতিকে জ্ঞাঁগাইবার ইহাই কৌশল । 
স্থিবসহ্বন্ন লব্কালোক স্বামীজী গাত্রাখনপুর্বক *রামেশ্বর অভিমুখে 
চললেন | পথে মাদ্ুবাযবামনদসবাজ ভাকঙ্কব সেড়ুপতিব সঠিতসাক্ষাৎহইলে 
তিনি খ্বামাজীর শর গ্রহন করিলেন | " বামেশ্বর দশনান্তে পর্িচেরী 
হইয়া মাদ্রাজে পদার্পণ কবিলে নগবের চিন্তাশীল এ শিক্ষিত ভঙজ্রমঙোদয় 
ও সুবকগণ অচিবে তাহাব ভাবণাভীর্য ও মৌলিকতার পমিচয পাইযা 
উপদেশ লাভের অভিলাটে ঠাহ।ব নিকঈ যাতায়াত ফবিতে লাগলেন । 
জমে অন্ুবাগীর সংখ্যা ব্ধিন্ত হঠযা একটি বুহৎ দল গড়িয। উঠিল । কথা- 
পরসঙ্দে ভক্তশণ জানিতেপ।রিলেন যে, খামীজী বিদেশগমতন উৎস্থক । ইহ] 
তাহাদেরও প্রাণে সাডা দল ১ অতএব এ সঙ্কল্পকে কপদানেখ জন্য অর্থসংপ্রহ 
কবিতে লাগিলেন. কিন্তু না মন অকস্মাত সংশযে দোলাধিত হইল 
_ «আমি কি নিজের ০ দি কিংলাইহাখ মধ্যে বিধাতার 
শুঢ উদ্দেশ্য নিহিত আছে 7” প্রকাশ্যে ০স্দিগকে জানাইসেন যে, তিনি 
জগদম্বার অভিপ্রায় জ্ঞাত না হইযা সংগৃহীত অর্থগ্রহণে অক্ষম ; অতএব 
উহ] দরিদ্রদিগের মধো বন্টিত হউক--৬মহামায়ার ইচ্ছা হইলে অর্থ 
আপনিই আপিবে। অগত্যা অর্থ বিতরিত হইয়া £গল--স্বাধীজীও 
স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন । অসম্ভব-সাধনের পূর্ব ইহা কি সন্দেহ- 


৫৮ শ্রীরামকুঞ্চ-ভক্তমালজিকা 


জনিত উন্মাদপ্রায় চিত্বচাঞ্চল্য, অথব] উদ্দাম লম্ফনে বেলা অতিক্রমের 
পূর্বে সমুদ্রপ্রায় ক্ষণিক পশ্চাদপনরণ ? কেবল ভবিষ্যৎ ইতিহাসে ইহার 
উত্তর পাওয়া যাইবে । 
অনস্তর ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যভাগে (১৮৯৩) তিনি হায়দরাবাদে 
উপস্থিত হইলেন । ১৩ই তারিখে সেকান্দ্রাবাদে মহবুব কলেজে 'আমার 
পাশ্চাত্যগমনের উদ্দেশ্য, বিষয়ে সহশ্াধিক শ্রে'তার সম্মুখে তিনি এক 
বন্ধৃতা গুদানপূর্বক স্বীয় বিগ্যাবস্বা, ভারতেব অযূলা সংস্কৃতি ও 
পাশ্চাত্যের নিকট ভারতের প্রাপ্য সাহায্যাদি সম্বন্ধেসকলকে সচেতন ও 
সমূৎ্হুক করিয়া তুলিলেন । ইহার এবং বাক্ছিগত আলাপ-আলোচনাদির 
ফলে বহব্যক্জিত্বাহার বিদেশ যাত্রার ব্যয়ভার বহনের প্রতিশ্রুতি দিলেন । 
হায়দরাবাদ হইতে প্রত্যাগতত্বামীজীকে মাদ্রাজবাসীরা বিপুল সংবর্ধন। 
জানাইলেন এবং দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা কবিয়া পুনর্বার পাশ্চাত্যগমনের 
উপযুক্ত অর্থসংগ্রহে তৎপর হইলেন | এবারে স্বামীজী তাহাদিগকে বাধা 
দিলেন না; পরন্ত জগভ্জননীর অভিপ্রা জানাব প্রত্যাশায় মনে মনে 
প্রার্থনাদিতে নিরত রহিলেন | ইতোমধ্যে এক রাত্রিতে স্বপ্নে দেখিলেন 
শ্রীরামক্কষ্জদেব সমুদ্রতীর হইতে বরাবব জলেব উপর দিযা অপর কূলের 
দিকে অগ্রসর হইতেছেন এবং ভাহাকেও পশ্চাদম্নসরণের জন্য ইঙ্গিত 
করিতেছেন | পরক্ষণেই নিদ্রা হইলে মনোমধ্যে এক পরম শাস্তি বিরাজ 
করিতে লাগিল আর দৈববাণী শোন গেল, “যাও 1৮ তথাপি উহাতেই 
সন্ত না হইয়া কলিকাতায়প্রীপ্রীমাকে পত্রলিখিয়। সমস্ত জানাইলেন এবং 
তাহার আশীবাদ চাহিলেন। মাতাঠাকুরানী বহু দিবস পরে স্নেহাস্পদের 
পত্র পাইয়া একদিকে যেমন আনন্দিত হইলেন, অপর দিকে তেমনি 
বিদেশে সম্ভানের অনিষ্ট-আশঙ্কায় অতিমাত্রায় ব্যাকুল হইলেন ! এই 
স্বিধাসন্কুলচিত্ডে শয়ন করিক়া এক রাত্রিতে তিনি স্বামীজীরই অন্থরূপ এক 


স্বামী বিবেকানন্দ ৫৯ 


স্বপ্ন দেখিলেন ও নরেন্দ্রকে পত্রে প্রাণ খুলিয়া আশীর্বাদ করিলেন 
অধিকম্ গমনেবও অনুমতি দিলেন । পত্র পাইখা স্বামীজীর বদন উৎসাহে 
লমুঙ্জল হইল এবং মে আগ্রহ শিষ্যদেব মধ্যেও সংক্রামিত হওযায় 
দুই-এক দিনের মধেইঈ সনুদ্রয'আাব সমস্ত বন্দোবস্ত ১ঠইঘা গেল । 

এদিকে স্বামীজীব সহিত সাক্ষাতের ছুহ বত্পর পাৰ পুত্রনুখ-সন্দর্শনে 
অতিমাত্র আ!হলাদিত খেতড়ি-রাজ তাহার দ্বারা পুত্রকে আশীর্াদ 
করাইবার মানসে শী প্রাইভেট সেক্রেটাবট জগমোহনজাকে মাদ্রাজে 
পাঠাইলেন । স্বামাজা যদিও জানাইলেনযে.৩১শেমে ভাতাবযাত্রার দিন 
অবধাবিত হইয়াছে, সৃতব।ং তৎপূর্বে খেতি যায় অসস্তব, জগমোহন 
তথাপি দরবিথা বদিলেন ঘষে, বন্দোবস্ত প্রউতি দাযিত্ব খেতাড়-প্লাজেব 
উপব ছ্াডিয! দিষা অন্ততঃ এক দিনেব জন্যও তাহাকে তখায যাহতেই 
হইবে ' এই নিনন্ধান্তিশযে যাইতেই ₹উল ! গেভড়ি এহতে ফিরিবার 
পথে বাজার অভিপ্রায়ান্থধাবে জশযোহন বোহাই পযন্ত সঙ্গে যাইয়া 
বামাজাক জাহাজে ভুলি, পিন এবং রাজপ্রদত্ত কিঞ্চিত বস্ত্রাদিও 
সঙ্গে দিংলন | ৩১শে মে ( ১৮৯৩) পামীজা বিশাল সমুদ্রলজ্ঘনের জন্য 
জাহাতত আরোহণ কবিলেন। 

অনন্তব স্বামজীর জীবনের এক অভিনব অধ্যায়-__ভারতের জীবনেও 
তাহাই । এক আত্মবিশ্বত জাতিক জগৎ-সভা'য় শ্রেষ্ঠ আসন দানপূর্বক 
স্বশক্তিতে অবিশ্বাস দূৰ কণ;, পরপদাবনত ভ'তকে উন্নতমন্তকে বিশ্ব- 
সমাজে আপন স্থান অধিকাবেব জন্থা আ'ম্বান করা, মদদপিত পাশ্চাত্য 
জগত্যে এক অজ্ঞ্তাতপূর্ব সত্যের অন্থসন্ধিংসা জাগাঁইযা সেই সত্যের 
আকারের প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করা এবং পবরাজাশোষক 
বিদেশীদিগর স্বার্থত্যাগপূৰক বিজিতেব সেবায় নিয়াজিত কবা বড় 
গহজপাধ্য কর্ষ নহে--অথচ ইহাই বিবেকানন্দ-জীবনেব ধনহ্ুুরতহ-পণ 1 


৬০ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিক! 


কে তধন জানিত যে, এই অজ্ঞাতনামা নগণ্য সন্ধ্যাসীই ভারতে, তথ] 
সমগ্র বিশ্বে, এক নব ভাবধারার প্রবর্তন করিবেন, কে ভাবিয়াছিল 
যে, সামান্য ধর্মযহাসভাকে অবলম্বন করিস্সা বিশ্বের ইতিহাসে এক 
চিরম্মরণীয় সমজ্জল অধ্যায় বিরচিত হইবে 1 'অখচ অবিশ্বাস্য হইলেও 
উহ সত্য | 
বোম্বাই হইতে সিংহল, পিঙ্গাপুর, হংকং ও জাপান হইঘা! স্বামী্ী 

প্রশান্ত যহাঁসাগরের নীলাম্ব,বাশি অতিক্রমপূধক জুলাই মাসের শেষে, 
সম্ভবতঃ ২৭1৯৩ কানাডা রাজ্যের বঙ্কুবর বন্দরে অবতবণ করিলেন এবং 
তথা হইতে ট্রেলে আমেবিকাব অগ্যতম বিশাল মহানগরা চিকাগোতে 
উপনীত হইলেন 1 তখন বিশ্বমেল! (০1035 চ21) চলিতেছে 
দেশবিদেশাগত নরনারীতে তখন চারিদিক কোলা হলমুখর । অজ্ঞাতি- 
কুললীল নি£সশল সন্ত্যাসীর স্থান 'এধানে কোথায়? অপরিচিত বদ্ধতীন 
বিদেশে বিব্কোনন্দেব বজদৃঢচিত্তও অকম্মাৎ কাপিয়া উঠিল । এই বায় 
বন্ধল শহবে স্বল্প অর্থ লইযা কিরুপে দীর্ঘকাল কারটাইবেন ? সংবাদ লই! 
জানিলেন যে, ধযমহাসভা হইবে সেপ্টেম্বরে । ততলন ভেটেলে 

করিলে তিনি নিঃসম্থল হইবেন | তাহ অনিশ্চিত নিষ্ঠুর ভবিষ্ৃতের এ 
নিরাশ দিতে তাকাইয়া ঝম্পিতহন্ডে স্বদেশে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, 
তাকে তো কাখমনোধিখ তইফা ফিবিতে হইবে তরাথ অথ চাই | 
তংনধ্যে সতবাদ লইযা জানিলেন যে, বস্টনে এতদপেক্ষা ব্যব কম এবং 
সেখালে শিক্ষিত লোকের সংখা অধিক, কাজেই আপাতিত2 খানে 
া্যাত্ সমাচীন মুন করিলেন | বন্টনের পথে বেলে । গোঁভাগ ক্রমে 
পিজি মেভোপ নাক গ্রাম-নিবাসিনী এক বৃদ্ধাব সহিত আলাপ হওমান 
স্বামীন যেন অকংলে কূল পাইলেন । স্বামীজীর গুণে আকৃষঠা বৃ্ধা 
উহাকে ধগুহে লহষা গেলেন । 


স্বামী বিবেকানন্দ ৬ 


বিজি মেডোসে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্ভালয়ের গ্ীক ভাষার অধ্যাপক জীষুক্ত 
প্রাইট মহোদয়ের সহিত আলাপ হওয়ায় তিনি স্বামীজীর ধর্মষহাসভায় 
যঘোগদানের সর্বপ্রকার বন্দোবস্তের দায়িত্ব নিজ স্কদ্ধে লইলেন এবং 
স্বামীজীকে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিকপে গ্রহণের জন্ক মহাসভার কর্তৃপক্ষের 
নামে চিঠি দিয়াতাহাকে পুনর্বার চিকাগোয় যাইতে বলিলেন | তদম্ুসারে 
চিকাগোয় উপস্থিত ₹ইয়। বৈষয়িক ব্যাপারে অনভ্যন্ত স্কামীজী দেখিলেন, 
রাইট সাহেব মহাসভার সে ঠিক'না লিখিয়! দ্য়াছিহলন, তাহা হারাইয়া 
গিয়াছে । লোকের নিকট সন্ধান করিলেন _-কিন্তু বিশাল মহানগরে 
কে কাহার সংবাদ রাখে ? ক্রমে সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া নিরুপায় স্বামীজী 
মালগাড়ি রাখিবার প্রাঙ্গণে একটি প্রকাণ্ড খালি বাক্সের মধ্যে শুইয়া 
ভগবচ্চিন্তায় প্রচণ্ড শীতে রাক্মি কাটাইলেন | রাত্রিপ্রভাতে হুদের ধারে 
ক্রোড়পতিদের বাটীর সম্মুখে অন্ন ও বাসস্থানের অন্বেষণে ফিরিতে 
লাগিলেন ; কিন্তু ইহা তো ভারতব্্ষ নহে ধে, কেহ ভিক্কৃকের প্রতি 
দয়াপরবশ হইবে! অবশেষ ক্লাত্তদেহো নরাশমনে পথের ধারে বসিয়! 
পড়িলেন ! এমন সময়ে সম্মুখবর্তী হম্যের দ্বার উদঘাটিত হইল-_-একজন 
মহিল। আসিয়া জিজ্ঞাসা! করিলেন, তি:ন ধর্মমহাসভার প্রতিনিধি কিনা । 
স্বামীজী কহিলেন, ”£11৮ ইহাই ষথেষ্ট। স্বামীজী অচিরে প্রীযুক্ত 
জর্জ ডব্লিউ হেল মহোদয়েব গৃহে আত্মীয়স্বূপে সাদরে গৃহীত হইলেন-__ 
বিধাতা চোখ ফিরাইয় চাহিলেন । 

১৮৯৩ খ্রীষ্টাক্ষের ১১ই সেপেম্বর স্থাকালে সাড়ম্বরে মহাসভার 
উদ্বোধন হইলে সমাগত প্রতিনিধিগণ পর্যায়ক্রমে সভাপতিকর্তক আহৃত 
হইয়া আপন আপন বক্তব্য বলিতে লাগিলেন । সকলেই প্রস্তুত হইয়! 
আসিয়াছিলেন ? কিন্তু কেতাছুরন্ত বক্তৃতায় অনভ্যন্ত ম্বাধীজী বিদেশে 
ছয়-সাত সহজ হুশিক্ষিত নরনারীর সম্মুখে এইভাবে আপন হৃদয়ের কথা 


৬২ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা 


জানাইবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন ন|) অতএব সভাপতি কর্তৃক লামন্ত্রিত 
হইয়াও বারংবার «এখননক্হেশ্বলিযা বিলম্ব কবিতে লাগিলেন ৷ অবশেষে 
সভাপতি আর তাঁহার মত।মতের অপেক্ষা! না করিয়াই ঘোষণা করিলেন, 
“পরবর্তী বক্তা স্বামী বিবেকানন্দ |” অমনি নিরুপায় স্বামীজী প্রীর মরু 
চরণ স্মরণপূর্বক ষপ্রপরিচালিতবৎ দণ্ডাযযান হ্ইযা সভাকে সম্বোধন 
করিয়া! বলিলেন, “আমেরিকাবাসী ভগিনী ও ভ্রাতিবৃন্দ 1” সে আহবানে 
মন্ত্রের গ্যায় কাধ হইল । সাধারণ নিযমাহ্থরূপ ভব্যতার গারবর্তে স্বামীজী 
সামান্য কয়টি শব্দে সমস্ত সহাসভায় ষে অন্তরের বাণী প্রকটিত করিলেন, 
তংশ্রবণে আখেরিকাবাসী উৎফুল্ল হইল---চতুদিকে মহাশন্মে কবতালি- 
নিন|দ উথ্থিত হইল । স্বামীজী কিন্তু প্রথমে বুঝিতে পাবেন নাই যে, 
গতানুগতিক ধারা পরিত্যাগপূর্বক তিনি ষে মবস্পশাঁ ভাযাপ্রযোগ 
কবিয়াছেন, উঠাতেই সমৰেত নখনারীর রুদ্ধ প্রেমের উৎশমুখ অকস্মাৎ 
উন্মেচিত হইয়া সকলকে ভাবৃস্যায় ভ(সাইতেছে ; অতএব কিংকর্তব্য- 
বিষুঢ স্বামীলী মত্ত জনতার সন্মুষে কিঞিৎকাঁল মৌনবিস্বষে দণ্ডামান 
রহিলেন। অবশেষে প্রান পাচ মিনিট পরে সভা নিম্তদ্ধ হইলে গেরুয়া- 
গাত্রাবরণ ও উষ্কীষ-পরিহিত ভারতের সন্গ্যাসী বীরদপে বক্ষে হস্তদ্বয 
নিবদ্ধ কারয়া এবং পদ্মপলাশলোচনদ্ধযে জ্যোতি: বিচ্ছুরিত করিয়া 
পুনর্বার গম্ভীরস্বরে আবেগভরে ভারতের শাশ্বত প্রেমের বাণী শুনাইয়া 
আসনগ্রহণ করিলেন । সেই দিন হইতে সকলে জানিল, স্বামীজী 
মহাঁসভার বিশ্ববিজয়ী বীর--আর তাহার নামে অপূর্ব যাছ! ইহার পর 
কোন দিন নভায শ্রোতৃবৃন্দকে ধরিযা রাখিতে হইলে সভাপতিকে 
ঘোষণা করিতে হইত, এ দিন সর্বশেষ বক্তা স্বামী বিবেকানন্দ । 
সেই দিন হইতে চিকাগে! মহানগর স্মামীজীর পদতলে লুটাইয়] পড়িল-_ 
আমেরিকার সমস্ত শহর সেই দিন হইতে হিন্দুসন্্যাসীর প্রশংসায় শতমুখ 


স্বামী বিবেকান্দ ৬৩ 


হইয়া উঠিল এবং চিকাগোর সর্বত্র বীর সন্্যাপীর ভ্রিবর্থ প্রতিচ্ছবি 
দর্শকেব বিস্মঘ আকর্ষণ করিতে লাগিল । 
চিকাগো মহাসন্ভাপ বিভিন্ন অধিবেশনে বিবিধ বিষবে স্বকীয় ভাষণ 
শেষ হইয়া গেলে স্বামীজার বিশ্বাস জন্মিন যে, তখনই দেশ প্রত্যাবর্তন 
না করিয়া আরও কিছুকাল আমেরিকায় প্রচ'র কার্ষে বত থাকিলে সুফল 
ফলিপে। আমেবিকণব নরনারীরাঙ এই বিষে প্রট্ুব উৎসাহ 
দেখাইকুলন | ইতবাং সর্বত্র বক্ুভাদি চলিতে লাগিল । কিক্ত স্নাম 
হইলেই শক্ররছি হম! তবে আুম্িকাব ধর্মান্ধ বাক্তিরী ভাপ বিরুদ্ধে 
দণ্ডাষমান হঈবে, ইহ! তত আশ্চর্যর বিবয নহে-স্বামাজী তচ্চন্ত প্রস্থত 
ছিতলন ; কিস্ক মদান্তিক হিষঘ এই যে, যেলকল স্বদেশবাসা তখন 
আমেবিকাষ ছিলেন, তাহাদেব অনেকেও ঈর্যাপরায়ণ হইযা লিবিধরূপে 
৪ভাহাকে জনপমাজে হেন কবিতে চাহিলেন। প্রত্াত বিধি ধাহার সহায 
মানুষ তাহাব কি করিতে? দলতঃ শক্রপ্রয সন্ন্যাসী এই সকল জ্রুক্ষপ 
না কবিযা বাঁবদর্পে মহাদে-শব 'একপ্রান্ত হইতে অপ্বপ্রস্ত পর্যন্ত হিন্দু 
ধর দুন্দুক্ি নিনাদিত করিনা বিজযমালে। ভূষিত হইতে থাকিলেন। 
হ বিজাগব ও এ শক্রতাব ঢেউ আচরে স্বদেশের কলও আসিষা 
আঘাত কবিল! শববামক্ঞ্জ একদিন বলিধাছিলেন, “নরেন জগৎ 
মাতাহবে”ঃ মঠের ভাইবা েখিলেন, আজ ইহ! সূতা পবিণত। আর 
ভারতেব দিকে দিকে লক্ষঘুখে উচ্চাবিত হইল, “জব, নলিবেকানন্দেব জয়।» 
কিন্তু একদিকে স্বধর্মপরাদণ হিন্দু ভারত “মন স্বামাজীন নামে মাতিযা 
উঠিল, অপরদিকে তেমনি আব'রবিহুদশী ধমপ্রচাবক ও স্বদেশীস্বাথান্বেফী 
একদেশদশীব দল তীহার বিকদ্ধে দণ্ডাবমান হইলেন । পবস্ত বিদেশের 
খছ্যায় স্বঙ্গেশেও সেই ক্ষণিক বিদ্বেষ কিযৎকাল গরল উদশগীরণপূর্বক 
আপনাবই অবমানন1 কবিযা অচিরে ক্ষীণপ্রভ হইল-_ভাবতগগনে 


৬৪ শ্রীরামকুষ্ণ-ভক্তমালিকা 


স্বামীজীর অমল ধবল যশোর্াশি একমাত্র জ্যোতিষ্ষর্ূপে বিদ্যমান 
থাকিয়। অধিকতব ভাস্বর দেখাইতে লাগিল । 

অর্থের দিক হইতে স্বামীজী তখনও নিজের পায়ে দাড়াইতে পায়েন 
নাই ; অতএব প্রয়োজনের তাড়নায় ও অভিজ্ঞতার অভাবে প্রথমতঃ একটি 
বক্তৃতাকোম্পানির আনুকূল্য তাহাদেরই পবিকল্পনানুযামী আমেরিকার 
এক প্রান্ত হইতে অপ প্রান্ত পর্যস্ত সর্ব বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতে 
লাগিলেন | কিন্ত তাহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, যাদও দেশ-বিদেশের 
মানবের কল্যাণাথ তিনি লঙ্ত্রাসের রীতিবিকদ্ধ অর্থোপার্জনে পর্যন্ত 
তৎপর হইযা প্রয়োজনাতিপ্িক্ত পরিশ্রম করিতেছেন, তথাপি লব্ধ আয়ের 
মায্) অংশ তীাহাতক না! দিয়া কোম্পানি অধিকাংশ অর্থ আক্সসাং 
করিতেছে । কাজেই তাহাদিগকে ছাডিযা তিনি স্বাবলম্বী হইলেন | 
ইভাতে তাহার প্রথমতঃ আঘথিক শ্রঁত ভবে যথেট--ইঠাজানিযাও তিন 
সানন্দে এই স্বাধীন পন্থী বর্ণপূরৃক্ষ এক পত্তে ভারতীঘ ভক্তদিগকে 
কার্ষধারা-পরিব্তনের কাবণ জানাইলেন, “এএইকূপে যথেই অর্থসমাগম 
হইতে লাগিল বটে, কিন্কু পরবে £ঠাং মনে উদিত হহল--এ কি 
করিতেছি ! আমি না সম্পূর্ণ কামকাঞ্চলত;গা শ্রীবামকুঞ্চ পরমহংসদেবেণ 
শষ্য । আমার আপ্যাপ্সিক শক্তি যে দিন দিন হাসগ্রাপ্ত »ইতেছে। 
তৎক্ষণাৎ রূপ টাকা লইখা বক্তৃতা করা ছাড়িশা দিলাম ৮ ইতাবকাশে 
তিনি আমেবিকা ও আমেরিকার হামা সঙ্গন্ধে প্রচুব অভিজ্ঞতা 
অর্জন কবযাছিলেন । বক্ততার অবসরে তিনি আমেরিকানদের সঠিত 
ব্যক্তিগতভাবে মিশিতেন এবং পুস্তকাগাব, মিউজিনাম, সভ[সএতিতে 
যোগদানপূৰক একদিকে যেমন স্বীয় জ্ঞানভাগ্ডার বধিত করিতেন, 
অপরাদকে তেমনি প্রচারের নব নব ক্ষেত্র রচনা করিতেন । অথচ ভাবিয়া 
অবাক হইতে হয়, যে, এইরূপে সবদা কর্মবাযাপৃত থাকিলেও তাহার মন; 
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আঅন্ুক্ষণ চিরধ্যানমগ্র হিমালয়েরই মতো! আপনাতে ডুবিয়া থাকিত। 
অনেক সময ট্রামে চলিতে চলিতে বাহ্ঙ্ঞান হাত্রাইয়া তিনি গণ্ব্যস্থল 
অতিক্রম কবিয! ঘাইতেন ) পরে কণগ্ডাকটর আপিয়া ভাডার জন্ত তাগাদ? 
করিলে সলজ্জভাবে উহ1 দিমা নাগি্যা পড়িতেন । আরতিনি সর্বদ।বোধ 
কারন, কি এক অদৃশ্য দৈবশক্তি যেন উহাকে হাত ধরিয়া স্বজ্ত 
পাঁবচালিত কবিতোছ ' ফলত: প্রাচাভাবে লালি৬পালিত বিবেকানন্দের 
এই আমেরিকার কার্ধকে তপশ্ার নামান্তর ব্লিলেই চলে -_স্বদেশ. 
্বজাতি, স্বধর্ের অভ্যাথান ও শুরামকৃষ্ণের উদার বাণীক্ষ প্রচারকল্ে 
তিনি এই সমস্ত অভ'ব-অপটন, কটি-বিচ্যন্ডি, লোকলজ্জা প্রভৃতিকে 
আন্ষের ঘৃষণরপে সহজ নরল ভাবে গ্রহণ কার্য়াছিলেন- হদিও তজ্ঞন্ক 
প্রতিমৃহূতে তাহাকে অশেষ কষ্ট স্বীকার করিতে হইত । 

স্বামীজীকে বিদেশে বিভিন্ন সময়ে [করূপ বিচিত্র হাবন্তাব ও 
পরিবেশের মধে এর” বিকুদ্ধভাখাপশ্ক লোকসঙ্গে মি্রতাস্কাপনপুর্বক 
ব্বকাধতপরিচালনা করিতে হইত. তাহার দুহ-চারিটি দৃষ্টান্ত দিলে মন্দ 
হহবে পা; আমেরিকায় ভ্রমণকালে প্রসিদ্ধ বক্তা ও নাস্তিক উচ্গার, 
“গালের ভিত তাভার আলাপ হম হঙ্গাবসোপ বলিয়াছিলেন যে, 
গংটা একটা ভোগ? বস্ত্র, কাজেই জগরন্দূপ নেবুাকে শিংড়াইয়? 
ফট! সত্ব বস বাহিত কবিযা লইতত হইবে । স্বামীজী তদুত্বরে 
জানাইয়াছিলেন “ৃষ, নিংডাহতেই বদি হয় তবে ভগবানের বিধানে 
বিশ্বাস রাখিয়া ধাঁরে-হ্বস্থে নিংড়ানোই উচিত_-অত তাড়াহুভার 
প্রয়োজন কি? ধীবে-স্ন্কে নিংড়াইলে বহুগুণ অধিক রস পাওয়! ষাষ। 
একবার পশ্চিমের এক নগরে বক্তৃতাকালে কয়েকটি যুবক ত্বাহার মুখে 
বেদান্তধা শ্রবণ করিয়া বন্কৃত! ও জীবনের মধ্যে সামঞ্জশ্ত আছে কিনা 
পরীক্ষা করিবার জন্ত তাহাকে স্বগ্রামে লইয়া যায়। সেখানে এক 


রে 
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উল্টানো পিপার উপর দণ্ডায়মান শ্বামীজী বক্তৃতায় ষগ্র আছেন, এমন 
সম কানের পাশ দিয়া সৌ সো শব্দে শন্দুকের গুলি ছুটিতে লাশিল। 
স্বামীজা তথাপি অবিকম্পিত- বন্কৃতী চলিতেই লাগিল 1 সুবকের। 
তাং!কে পরীক্ষা উত্তীর্ণ দেখিয়া সহর্ষে চীৎকার করিযা উঠিল-- পথ 
আচ্ছা আদমী 1” একবার একস্তানে ট্রেন হইতে ভ্বতীর্ণ 'ইভাকে 
গণ.মাস্ঠ প্াক্তিগণ অভাথনা করিতেছেন দেখিযী জনৈক কৃষাকাষ নিগ্রো 
'্মগ্রসর হইযা বলিলেন, “জামে শুনিয়াছি, আপনি আমদের টা 
মধো একজন মস্তবড লোক হইযাছেল ; তাহ আমি আপনা সহিত 
করখদনের সৌছাগালাভ করিতে আপিয়াছি ৮ স্বামীজগ নুঝিলেন, 


রি 


তাকে অঙ্বেতকায় দেখিয়া এ নিখ্রে'জাবিয়াছেন যে, তিনিত নিশো, 
পরজ্ঞ ভিন তভাতেক্ষুক না হইয়া,বা দাভিব শ্বেশছদের হ্গাখ নশ্বোকে 
অবমানিত না করিয়া, স্বায় মৌনঘারা শিগ্রোর স্থাদাতা খ্বীকারপুৰক 
সাদরে ভশ্ুপ্রসারণ করিলেন ও তাঙাব করম্দন;তে ঘঙ্গাবাদ আনল!উলেন। 
(এতৎাজাত অনেক নখবে তাহাকে [নগ্রো আবি কোন কোন তা 
অপমান করিলেগ তিনি আত্মন্মরিটয প্রপানপুবক চে জপমান হহতে 
রক্ষ। পাইতে টাহিতভেন নী পরবৃতীকাতল কহ এই আদানীস্েজ 
কাধণ জিজ্ঞাসা কবিলে তিনি বালতিেন, পলি অপরকে চো কনে 
বড় হব? ওজন্য তো আম জগতে আফিনি |” 

এ অমযে তাহাকে শিদ্বাদেশি নগর ভভতে নগর ওতে শমনাগমন 
কাঁবতে হইত; অনেক ক্ষেতে এক শপ্তাহে দাস ভ্রযোপশ ব! ততোধিক 
বক্তৃতাণ্ত দিতে হইত | বক্তৃতা প্রন্থত করার অবকাশ তো [ছলই না, 
ভাবিবারও স্মধ ছিল না। পরস্ত আন্তরেব গভীরতম জুরে এক অপূর্ব 
অনুভূতি সদ! জাগ্রত থাকিয়া তাহার চিত্তার ধারা নিয়মিত করিত । 


গভীর রাজ্রে মনে হইত ষেন, দুরাগত কোন অশরাবী বাণী তাহার 
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রবক্কৃতার বিষয় নির্দেশ করিঘা দিতেছে ১ কিংবা আলোচনাম রত দুইটি 
বিদেহ আত্মা বিষষবস্তরউপর অভিনব আলোকপাত করিতেছে । এইসব 
শর্ষ অপরেরও শুতিগোচর হইত এবং ভাঙার আবাল হহহা ভাবিছেন, 
'মীজী এই গভীর বান্জে কাহার টি শানে 6ল নব নবত 1 ইহা ছাডা 
অন্যান্য -যাণজ শক্কিও এউ হালে বাব দেখলি অঙ্গাই ৪ হইয়াছিল | 
তান শচ্ছাসত অশরেশ মনা হা তাতঠিশ আহুলেস ইহ হাদি আয়াত 
হইণ। প্রকাশ বদ করিতে চান কি হটাত বদ এস 


্ ্ 5 43 দা দিতি রায়ে 2 রি ছারা 
শাক্তর করলে পাঁডতেন শী তন ঈ7ানহের, হত পপ নিয়তের 
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৮৭ ডক, বুজি সস্ে পি নিল পল্পক তত হাশি হটগা কান 


- 7৭৭ রা ৩৭ ৮০" শর 
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তা নান কাধ্ধারান মরা বাশি বব এ কর পাতিিশ্ীণরদ 
২ শখ চে তে ১ 4৭ ( 4 +ঠ বা ্ হ.৬ 2144 ও / ৮)% ও 
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এ তি স্বাশে আনলাম রণ সহি তিতা 
এতধ্যতীত ১৮৯৫ অন্দের ফেব্রুযাবি মাস হহতেে নিউইঘকে বাবাবাহিক 
বক্তুতার স্বত্রপাত উইল । বের জন্কা হাব সুখানোশ] না হহলা 
সঞ্চিত অখই তান ব্যয় কাকতে লাগলেন আবহ আরুফ কাদে পুবাপেক্ষা] 
অধিক ঘত্বপরাষণ হলেন । অবশ বাধা আপিতে লাগিল প্রচুব । 
এমন কি, শ্রীষ্টান ধমযাজকগণ এব এএষে মযাজ্চার ঘাবা ভাহার 
নিফলহ্বা চরিত কালিমালেপনেও অগ্রসর হইযাটিহেন , কিন্তু বেছান্ত 
কেশরী ইহাতে পশ্চাৎপদ না হহযা এরকল বাধাবিপত্তিতে উপেক্ষা 
প্রদর্শনপূৰক আরও উদাত্ত কণ্ঠে ভারতের শাশ্বত ব।ণী বিঘোবিত করিতে 
খলাগিলেন এবং শেষ পধনত্ত জয় হইল তা৯'রই- আমেরিকার শিক্ষিত 
সমাজ বিবেকানন্পকে লইয়া মাতিয়া উঠিল | 


৬৮ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা 


নিউইয়র্কে জ্ঞানষোগ ও রাজষোগ অবলম্বনে শিক্ষাপ্রদানকালে তিনি 
যেসকল বক্ৃতাদি করিতেন তাহ" পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয। 
এইবপ মৌখিক শিক্ষা ভিন্ত্র তিনি ধানাদি-অভ্যাসও করাইতেন। বস্ততঃ 
তাহার আবাসস্থলটি ক্রমে একটি আশ্রমে পরিণত হইয়াছিল বলিলেই 
চিলে। কর্মকোলাহলপূর্ণ ও বিজাতীষ ভাবধারায আপ্ুত মাকিনদেশে 
এইরূপ ভারতীয় আবহাওয়ার -স্থষ্টি একমাজ বিবেকানন্দের পক্ষেই সম্তব- 
পর ছিল । নিউইযর্কে কার্ধপরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বেদান্তপ্রচাব- 
ব্যপদেশে অন্যতও যাইতেন ! এতাদৃশ প্রাণপণ পরিশ্রমের ফলে তিনি 
স্বভাবতই বিশেষ ক্লান্তিবোধ করিলেন | স্থতরাং স্থির হইল যে, গ্রীক্ষকালে 
বখন পাঠাদি বন্ধ থাকিবে তখন স্বামীজী জন কাযক অন্থরাগী ভক্তের 
সহিত সেপ্টলরেন্ন নদীর মধ্যস্থিত সহ শ্বপ্বীপোগ্ঠানে ( খাউজেও আযলেগ্ 
পার্কে) একটি রমনীয ভবনে বাস কবিবেন এবং এ সমযে মাত্র কযেকজন 
আগ্রহথীল ভক্তের জীবন নিবিডভাবে গঠনে নিযুক্ত থাকিবেন | তথাষ 
ত্বাহারা প্রায় দেড মাপ ছিলেন | প্রথমে শিষ্য-সংখ্াযা! ছিল দশ জন; 
পরে উহ দ্বাদশ জনে পরিণত হয়। এই দ্বীপোগ্ঠানে প্রত্যহ সকাল ও 
সন্ধায স্বামীজী ভাবমগ্র হইয়া বিভিন্ন ধর্মপুস্তক-অবলম্থনে যে-পকল উচ্চ 
ভাবগস্ভীর উপদেশ দিতেন, তাহাই যিস ওযান্ডো-কর্তৃক লিপিবদ্ধ হইয়া 
পরে [05017237915 (দেববাণী ) নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশত হ্য। 
্বামীজী এ সময়ে কিরূপ উচ্চ অধ্যাত্্ৃমিতে অবস্থিত ছিলেন, তাহার 
জাজল্যমান প্রমাণ এই গ্রন্থের প্রতি পঙ্‌ক্তিতে বিদ্যমান | 

সহশ্রদ্ধীপোগ্ঠানে কার্যাবসানে তিনি শ্রীযুক্তা যূলাব ও শ্রীযুক্ত ই. টি. 
স্টাডির আমন্ত্রণে প্যারি শহর হইয়া লগ্ন যাত্রা কবিলেন এবং ১*ই 
সেপ্টেম্বর সেখানে পৌছিলেন | লগুনে স্টাডি দাহেবের আতিথ্য গ্রহণপূর্বক 
কার্য আরত্ত করিলে অচিরেই তাহার নাম ওষশ সর্বত্র বিস্তৃত হইল। কিন্তু 


স্বামী বিবেকানন্দ ৬৯ 


£ইংলত্ওে দীর্ঘকাল বাস অসস্তভব--তথায় থাকিলে আমেরিকায় বনু কষ্টে 
আরন্ধ এবং সাফল্যম5ত কার্যটি বিনষ্ট হইবে , কাজেই অপর কোনও 
সম্্বাসীকে ইংলঞ্ে বাখিয়া স্বয়ং আমেরিকায় ষাইবেন_-এইরূপ সিদ্ধান্ত 
গ্রহণপূর্বক তিনি ভারতে নবীন সম্ব্যাসীর জন্য পত্র লিখিয়া ইংলণে তিন 
মাস যাপনের পব ৬ই ডিসেশ্বব আমেরিকাব উপস্থিত হইলেন | 
এইবারে আমেরিকায় আ'সথা স্বামীজী কম্যোগ সম্বন্ধে বন্তৃতা দিতে 
লাগিলেন ! উহাঁও যথাসমযে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল ।.স্বামীভী 
লিখিয়া ব্তষ্1 দিতেন মা-বক্ৃতামঞ্চেউগিযা যেরূপ অন্পুপ্রেরণা পাইতেন 
তদন্ুযাযী অনর্গল বলিখা যাইতেন ! উহাতে ত্বাহার মূলাবান্‌ উপদেশ 
বিনষ্ট হইতেছে দেখিযা ১৮৯৫-*র শেষে একজন সাঙ্কেতিক লিখনবিদ্ 
নিযুক্ত হইলেন | কিন্ত স্বামীজীর দত বাগ্সিতার অনুসরণ করা ঠাহার 
সাধ্যাতীত দেখিযা অতংপব মিঃ গুডউইন নামক একজন ইংবরেজের উপর 
কার্যভার ন্থাস্ত হইল । নবনিযুক্ত লেপ্ক অচিরেই স্বামজীর গুণে আকৃষ্ট 
হইয়া অর্ধোপার্জনের প্রচেষ্টা তাগ পূর্বক শিষ্যত্ব গ্রহণকরিলেন ৷ স্বামীজীও 
গডউইনের গুণে মুগ্ধ হইয়াছিলেন । তাই আল্পকাল পবেই ভারতে যখন 
শিষ্যের দেততাগ হয, তখন বলিয়াছিলেন, “আমার দর্ষিণহত্ত স্কহ্ধটু'ত 
হইল |” যাহা হউক, নুতন বাবস্থ।-সাহাষ্যে নিউইয়ক নগরে সপ্তাহে 
সতরটি পর্যন্ত ক্ল।/স চালাইয়াও্ স্বামীভীব আধ্যাখ্সিক ভাবধারা প্রবাহিত 
করার আকাজ্ষা যেন ভৃপ্ধ হইতেছিল না, তাই তিনি হযোশ পাইলেই 
বস্টন, ক্রকলিন প্রভৃত্তি নগরেও বর্ততার জন্য «'হতৈন | ফলত: কমনচঞ্চল 
আমেরিকাও এই 'প্রভঞ্্নসদৃশ হিন্দু' (সাইক্লোনিক হিন্দু) ও 'বিদ্যুৎসদৃশ 
বাগ্মাকে (লাইটুনিং ওরেটার ) দর্শন করিযা চম্কিত হইল । 
১৮৯৬ অব্ের ফেব্রুয়ারী মাসে তাহার বক্তৃতার দ্বিতীয় পর্য।য় আরস্ত 
হইলে এ সকল বক্তৃতাবলম্বনে 'ভক্কতিযোগ” রচিত হইয়া গেল । “মদীয় 


৭০ শ্ীরামকৃষ্জভক্তমালিকা 


আচার্যদেব* বন্ুতাটিও একালেই প্রদত্ত হয। পূর্ববারে আমেরিকার 
অবস্থানকালে কেহ কেহ তাহার নিকট সন্গ্যাসগ্রহণ করিয়াছিলেন-_ 
এইবারেও একজন সহ্্যাম লইলেন | এইকপে স্বামী কপানন্দ (হার লি'ও 
ল্যান্লবার্গ ), স্বামী অন্ডঘানন্দ তি টা লুইস )ও স্বামী ঘোগাননা 
(ডাকার ইট ১৩ পাশ্চাত্য শঙ্্যাসা শিক্ষা হইলে! অধিকস্ত 
য় | লেগেট, ৫ 5লি বুল, মিন্‌ য্যাকলাউড প্রস্তুতি 


ঘ) 


১৮৯৬ অন্ধের ফেরুষারি খালে শিশিউহয্ক বেদান্ত সমিতি" স্থাপন 
করিস আসিজ) আমেরিকার কার্য অঙ্গন্ধে কতক নিশ্চিন্ত হঈলেন । 
এদিকে ইংল্ড ০২৩৪ বারংবাহ্ধ আহ্বান আদিতেছিল | অত এব্‌ ১৫৯ 
এক্িল গুনগত ধংলক্ডে চলিতসনআমরিকায কারধপরিচাপিলার জনক 
রাহনেন ভাহ।র অন্তর দক্ত * বৃন্ধুবাক্কবণণ ! 


মে ফাহেখ পদসাবিধিহ ফামাজার নশ্খনের ধ্তৃতাদি আবস্ত হইয়া 


গেল । এছ হত হাটতে প্াচটি কাস ও প্রতি শুরুপার প্রশ্বোত্বির-ক্াস 
চালাত লাঁনিত 1 কয পচ ভিন সন্গদাঅন্ির আবসরীণে গে এবং 
বাঁভিলে অশাতড সন্ত পশ্ত ভইতে পাগল । জাগার এই লঙ্শন্দীবনের 
অঢাচশ উল্লেধয়ে ও গুটিন। আশগাপক ম্যাজসযলারের পন্িত পিচ । 


প্রত গাসচতদল ফলে শর্বুণত শ্রীরামকক সথ্দ্ধে অধিকতর শ্রদ্ধাসম্পন্ন 
২৮ নী ফুযজ্ীবমী বচনা করবেন) এইবার শ্ীমুকষা মুলার, 
শ্বীবতভী নোবল নতদিত] ), এশভিযার্পম্পতি ও মুক্ত স্টাডি 
স্বামীজাব শাহ গ্রতণ করেন 1 অধিকজ্ঞ ঈতলগ্ডের সংবাদপত্র ও 
শিশ্িতসঘাজ তাহার প্রশতসায় মুখর এইগা উজ্জে। 

দুলাউ মাসে লর্জনের অধকাশকাল-আবস্তের সঙ্গে সঙ্গে সামীজা 
ইউবে ৭. হষণে বহির্গত হইলেন --দহ্ষাত্রিকূপে চলিলেন মেভিয়ার-দম্পতি 


শামী বিবেকানন্দ ১ 


[তা 


যতা খুলা | তাহ হইল বলা উপনীত চ ঘা ড্রষ্ুসা-স্থানগলি 
নশনে ব্যাপুও শাতন, এমন সময়ে জার্ধানিব কাীল-নগপনিবালা 
াশশিক পাঁডিত পর দষ্গনের পত্রআসিল ষে, তিনি স্বামীজাতছ আপন 


চল রি €হ টা পা টি 
ওণনে পাতে আনলাম , ক্তবাহ অআঃগাততঃ হউতব্রাপেয আহ্ানু শা 


+1 


হৃমাণের সঙ সপ বাল । এহজারপ্যানেন ছুহঞ্কটি স্থান ফোঁদিখাছ 
বান[জ] জার্ধানির হ:সেলবার্থ ও পালি নগর হইয়া কীলে উপল) 
হইলেন সী ধমিতুল, অন/ঃশক স্বামাজাকে পাইনা পদানাপে 
বহক্ষণ মতন: হত করিলেন এবং প্রথম প্রিচমই বন্ধুত্ধে পরিণত হঈল | 
পঠাপকের উচ্ছ। ছিল কিছুদিন স্বারাজীর গঈক্থ লাভ করেন 1 কজ্ছ 
স্থামাজী জানহিলেন ফে, প্রা্থ দেডমণপ ইংলতুগুব কাধ লক্ষ 7 
উদার পুমত্।12 মার্ক আশন্তা আদ্যাপক তীহাকে তখনকার মতো 
বদায় দিয়া এমঙ্ষে (বাছুদন ইংলগে পাস করার 'অভিপ্রায়ে পুনবান 


পি 4 


বাগে ভিহার সিত মিলিত হইলেন এব" সকলে হল্যাপ্ডের পাজ- 


কব আসিখাছিলেন এব, গরে 
বামাজাণ আংগেশে আমোরিকার বেদ.ওপ্রচারে শিরত *ইযাছি লেন । 


হইব গ্শাজে _ এখন সিন ভাবতে গমন আ'বশ্বাক | 15 
১৬ই ডিলেশর (১৮৯৬) তিনি পেভিযার-ম্পতিকে সঙ্গে লইয়া লগুন 
হইতে যাক্র। কারলেন । পথে ইটালির প্রাচীন সংস্কতির নিদর্শন দেখিয়া 
তিনি মুগ্ধ হইলেন । ভূমধ্যসাগরে নেপল্স্‌ ও পোর্টসৈযদের মধ্যপর্ভী 
স্থানে তিনি এক অপূর্ব স্ব দেখিলেন_ দেখিলেন, এক পরশ্বস্র বৃদ্ধ 
বলিতেছেন, “তুমি এক্ষণে আীটদ্বীপের সন্নিকটে ? এই স্থান হহতেই 


৭ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিক! 


্ীষ্টপর্মেব উৎপত্তি |” স্বাযীজীকে উক্ধ বৃদ্ধ আরও বুঝাইযা দিলেন যে. 
বৌদ্ধদিগের “থেরা-পুত্ত' ও “আপীন” নামক শ্রমণ-সম্প্রদাষ্য়ই কালে 
'খেরাপুটী" ও ঞএসেনী' নামে খ্যাতিলাভ্ভ কবে এবং উহ্/দেকই নিকট 
হইতে পরে শ্রীষ্ঠীয় মতের উপাদান সংগৃহীত হয। এই স্বপ্র ঝা অন্ধস্ঠাতি 
স্বাধীজীর মনে গভী রেখাপাত কবিয়াছিল এবং ভারতই থে জগতের 
বমন্ত ধর্মের আদিম উৎস, এই বিষয তাহার বিশ্বাস দঢেতর হইখাছিল । 
এডেনের একটি ঘটনায দরিদ্রের ও স্বদেশবাপীর প্রা আামীজীর 
অনাবিল গ্রীতি-দর্শনে চমত্কৃত হইতে হয়! জাহাজ এডেনে থামিলে 
তিনি ভ্রমণাদেশো 'ভীবে নামিয়! দেশিলেন দুবে একজন ভারতীয় পান- 
বিক্রেতা দোকান বহিয়াছে £ অমনি ইতারেজ বন্ধুদিগকে পক্চাতে 
ফেলিযা ন পানওযালাব নিকটে গমনপূর্বক লৌজাসে বাক্যালাপ গরস্ 
কবিলেন ৷ ইংবেজ বদ্ধুকা যখন কাছে আমিলেন, তখন স্বাধীজ এ 
বাক্তিকে বলিতেছেন, “ভাই ক্োমাব ছিলিষটা দাও কে”, এলং উহা 
পাউযা পানন্দে ধূঘপান করিতেছেন । লেভিযাব সাহেব অবস্থা দেখি) 
ভাস্াসহকারে বলিলেন, “ও. বুঝোছ, এই জঙ্যত আপনি আমাদের কাছ 
থেকে পালিয়ে এসেছিলেন 9৮ ক্রমে ১৫উ জানুয়ারি ভমালভালীকন- 
রাজিনীলা' সিংহলের নযনান্ডিরাঁদ বেলাভূমি নয়নগেচর হল অং 
জাভাজ শীঘ্রই প্রভাতের নবারুণবাগে অ্বপ্রিত কলম্বো হৃঙ্গবে প্রবেশ 
করিতে লাগিল। স্বামী নিরগনানন্দ এক বিপুল জনতার পুবোবত্ী 
হইয়া বন্দরেই উপস্থিত ছিলেন তিনি জাহাজে উঠিয়া বিজযী জ্ক- 
ভ্রাতাকে সাদব আলিঙ্গন ও অভ্যর্থনা জানাইলেন। স্বামীজী সন্ধ্যার 
প্রাক্া,ল জাহাজ হইতে অবতরণ করিলেন । 

ডট্টঘটেব কয়েকজন অন্রাগকে স্বামীজী একদিন বলিযাছিলেন, 
“ঞাপংশর জোকেব নিকঢচ আমাৰ কার্ষের মূলা কতটুক, আব ইহার 


স্বামী বিবেকানন্দ ৭৩ 


₹তটুকুই বা তাহারা গ্রভণ করিতে পারে? বাস্তবিক বলিতে গেলে 
আমার কাধের প্রক্কত আদর হইতে পারে কেবলমাত্র ভারতবর্ষে 17 
কিছুদিন অপেক্ষা কর, দেখিবে ভারতের অধস্তল পধ্ন্ড আলোড়িত 
হবে, তাহার শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ ছুটিবে, বিজযোল্লাসে ভারতধাসী 
অশমায় বুকে ভুলিয়া লর্কবে সপ স্বামীজী ভাভার স্বদেশকে জানিতেন 
স.দর্শর কে চলছেন : কল ভারুজে অবতরণেহ পর যে জয়োল্লাস 
সঙ্গীত, জ্তবপাঠ, উৎসব, শ্রোজাঘাত্রা, নগররসজ্ঞা, সঅ।সমিতি প্রড়তি 
অবলগ্নে কলম্বো হইতে কাশ্ীব পথস্ত সমন ভাতততূমি যঃতিঘী উঠিল, 
"5 বোধ হয় তিনিও মালনচহক্ছ চপখিতে পান নাই! বাশুবের ণিকট 
্পনাণ কোন কোন ক্ষেত্রে পরাজিত হইয়া থাকে । বিদেশ হইজে 
শতাগত থিবেক্ানন্রের বুখে নব অভিযানের মাতা শুনিবার অন্য ভারত 
»-7 উম ; বাক্র শু এমাজেব জীবে ধর্ষেব প্রাথম্য ও আধাস্ 
'বঘঘাষপপুরক পাশ্চাতোর দৃ্টিভঙ্গীকে নধভ।বে কপাসিত করা, হিন্দুভাব- 
ধায় যৌদ্কিকভা শর প্রয়োজন প্রদশনপূৰক ততপ্রতি সকদকে আকুই 
কর, অআরাণাল খেদান্টিকে কর্যাকালাহলময় সংসারে আন্যন পূর্বক শ্রতি- 
তে উই কষে সংবলিত বেদাস্তাজপে  তিডিভ কমা বত পরস্পর, 
“লবদমান ধমদযৃহ € চিন্তাজপালীর সমন্বযসাধনপুর্বক বিশ্বধাশীকে এক- 
জন্রে প্রাথত করা মেন বিবেকানন্দের অূল্য অবদান, তেমনি প্রতিভা- 
পনৃজ্বল দুরনৃষ্ট-সহাযে জাতির গোৌরবভাঙ্বর গ্তীতের প্রদণশক্তির 
অবনধনাপুৰ৯ মং।সম্ভাবনামম ভব্ষ্বাতেন চিত্ত অঙ্কিত কর্‌, মুহানান 
জান্তির ধম সমাজ শিক্ষা শিল্লিকল) সাহ্ত্য--এক কথায় জীবনের সর্ব- 
ক্ষেত্রে নবজাগগণের উদ্ছোধনান্তে সবাক্গাণ প্রগতি-সাধনে ডারভ- 
ভারভীকে বস্রনিঘোষে প্রাণোম্মাদক আহ্বান জানানো এবং শ্বীয় জীবন 
ও কর্মপ্রচে্ থারা নমন্ত পরিকল্পনাকে নূপ প্রদানপুর্বক সেই আদর্শ হে 


৭৪ শ্বাবামকৃষ্ণ-শক্তমালিকা! 


সকলকে আমন্ত্রণ করাও ধিবেকানন্দ-জীবনের অন্যতর উদ্দেশ্য । কলাম 
হউতে এই নৃততন অধায়ের আরস্ত , 

কলক্ধো, কাত, অন্রাপাপুরম্, জাফনা প্রভৃতি পিংহলের দ্রষ্টব্য স্বানে 
গমন ও বততাদি দ্বানা, নবযুগের বাণী বিঘোষশাণ্ডে স্বামীজা দক্ষিণ 
ভারতের “াহ্ছান বন্দরে পদার্পণ করিলে রামনাদাধিপতি তাগ্রর হইয়া 
অভ্যর্থনা জ!নাইলেন । পরে সকলে পরাষেশ্বর-দশনপূর্ক রামনাছে 
উপনীত ঠইসেন এবং অনন্তর পরযকুডি, মনমদ্ুরা, কুস্তকোণম্‌ হইথা 
খাদ্রাজে আসিলেন ! পথে অনেক স্বানে বর্ততা করিতে হইল এব" 
প্রায় প্রতি স্টেশনেই বন্ধ দর্শনাখীর শ্াকাজ্ষা মিটাহতে হইল । মাদ্রাছি 
তাহাকে পাজপন্াানে আপ্যাধিত করিল এনং মাডাজের শিক্সিতপষা্জ 


পা 


তাহার উদার বাণী সর্ধান্তঃকরণে গ্রহণপর্থক উই ছা বতের সর্বত্র প্রচাথে 


মাঞ্রান হউতে জাহাজে কলিকাতার সান্নকটে আসিমা তিনি যখন 
'টনে সী জন্মন্বাম ৬ সানক্ষেত্র কলিকাতার উপস্থিত শইলেন (শে 
কেক্রযাবি, ১৮৯৯), তখন অন্যান্য নগরের ম্যাষ কপিকাতাও এই 
দেবমানবংক সমুচিত পূজাসহকারে বরণ কর্ণিয়া লঈল | অভ্ঞার্থনা'দরি 
পর ধখাপমখে স্বামীজী আলমবাজার মঠে গুকভ্রাতাদের সহিত মিলিত 
হইলেন! অজঃপর মহানগরীতে সভানমিতি ও ও লাগিল. 
জনগণকে উতদ্বাধিত করিবার ইহা এক ভযোথ উপায় জাশিযা স্বামীজী'ও 
নিজ স্বাখোর প্রতি লক্ষা ন! রাখিযাসোৎপাহে এই সঞ্ল কাষে যোগ দান- 
পূর্বক জনসেবায় প্রা ঢালিয়া দিলেন । কিস্ত (তিনি জাশিতেন যে. 
ইহাতে -্কাধী ফল হইবে না-স্থায়ী ফল লাভের জঙ্া দুচমূল প্রতিষ্টান 
গড়িযা নেসা এবং উপযুক্ত কর্মী প্রত্তত কর! আবশ্বাক | আমেরিকান 
অবস্থানকালে৪ তিনি এই বিষয়ে সচেষ্ট ছিলেন এবং এ জঙ্য অথেখ 


স্বামী বিবেকানন্দ ৭৫ 


আয়োজনে ও পত্রাদিতে উপযুক্ত উপদেশপ্রদানে ব্যাপৃত ছিলেন । 
সম্প্রতি কলিকাতায় পদার্পণ করিয়া তৃমি-সংগ্রহ, প্রতিষ্ঠান-গঠন ও 
কফীদের শিক্ষায় মন দিলেন । পরিকল্পনা বিরাট ) অতএব উদ্ভম- 
উৎপাহও হওয়া! চাই বিপুল। প্রত্যুত প্রাণ চাহিলেও শরীর সর্বদা 
প্রণের আবেগ গিটাইতে সক্ষম লভে ! স্বামীজী বলিতেন, “আমাল 
কাধ হইবে বিছুঃতেস গ্তায় শির এবং বজ্ছ্ের স্ঞায় দৃঢ় 1৮ এদিকে 
জা? ] রী অন্তান্ত ভাষায তাহাকে জানাইয়া দিতেছিলেন থে, 
দিল নিতান্তই স্বপরিমিত। এই ্বঙ্লকালের মধ্ধে 
বিশাল টা সুরট ভিত্তিস্থাপন করিতে স্বাহয়া তিনি স্বীয় শক্িকে 
নিঃশেনে বাস করিত লাগিলেন | পসই উদ্ভাম ভাব্ধারাবহনে অপাবণ 
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এ ডে 1 হিঃ রী টব 
দেহ এত স্ুবহজেক্ী আতিপদে স্বীয় অক্ষমতা জানাইয়া অবশেন্ে 


স্ঞ 
কলিকাআবসদের আশবহতিজ পন্ষে গা বিপতদর ক্রষ্পঠ ইঙ্গিত দিতে 


এ ॥ ৮৮ শা ন্‌ সি পর চা ২১৬ ৪০ টক সস £ ৬ 
লাঙল শ্রঙ্তণ। শা্তাপাতেক জন্গ আটিরেত আভাকে দাজি লিং 


৮ 6 নি টি 224: চর রি ক , ১ ও 
কা্িঞ্ হান এশা জানুন হুক্তকুপে হাহশ করিয়াছি, জাব- 

পু সি স্ 
কায সকার ক্ানাদবত্ভ, আদঢ 2মালিতকন নড়িছ হোডেছ তা 

তার চিছ তি যায একনি কন এবি ব্রত পিবেকান 
তার চিট তে বিরান এবগখাম। এছ হশবেকানশোত 
[বআথ এলাত্ত আলশ্াৰ গইলেও টশ। তখন নতি ছুলভ ছিল। তিনি 
বখন “যানি হাতত হীজার হবিতি গর ভীত সেখানে প্রশাহিত 
২ টু ৭ ০ চি স্ছ ১০ চস ও ৮ তি স্‌ চা মি 
হইয়া) এত শত শ্শঞা তা ক নন্চটে ত তনণ করিত । অত্র আল'শ- 


আলোচনায় অন. শঙ শক্টিটিকগ কমে নচশেবিত হইতে লাগিল | ফলত: 
শৈলনিবাতসন্ মি পরলো চিনা চিলিতে লাগিল এবং তৎসঙ্গে রচিত 


হইতে খ[কিল এপ বামরুষ্জ মিশনের মালস মৃতি ! এপ্রিলমাসের শেষে 
মঠে ফি! াখীনথী ১লা মে কল্পনাকে রূপদানপুবক রামক্ক্ণ হিশন 


৭৬ শ্রীবামকুষ্ণ-ভক্তমালিকা। 


গড়িযা তুলিলেন । (তিনি স্বয়ং সর্বসম্মতিক্রমে উহার সভাপতি হইলেন 
এবং স্বামী যোগানন্দ ও স্বামী ব্রহ্ধানন্দ হইলেন যথাক্রমে উপসভাপতি 
ও কাঁলকাতা-কেন্দ্রে সভাপতি । বলবাম-মন্দিরে সমস্ত সাধু ও গৃহস্থ- 
ভক্তের উপাস্থৃতিতে ও শুভেচ্ছাক্রমে এই দীঘকাল-পরিকল্লিত ও বনুজন- 
বাঞ্ছিত প্রতিষ্ঠানটির উদ্বোধন করিয়া স্বামীজ1 অনেকট? আশ্বন্ত হইলেন 
-_-তিনি জানিলেন হে, গুরুদেবের হস্ত হইতে তিনি যে কভার গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, ভাহা!র অন্তত: আংশিক স্বত্রপাতি হইল । 

এইরূপে আপাতদৃষ্টিতে একের কভার বহুজনের স্ক্ষে অ্গণের ফলে 
স্বামীজীর কর্তবের লাঘব হইলেন উহাতে তাঁহ!র পরিতৃপ্রি ঘটিল না" 
কারণ প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘকে পরিটালিত করিবে কাহার ? অতএব-যুবকদের 
শিক্ষাদিতে মনোনিবেশ করা আবশ্বক । এদিকে ভাভার স্বাস্থ 
অধিকতর অবনতি ঘটিতে থাকায় আলমোডায় ফাণ্য়ার সিদ্ধান্ত গত 
হইল ! তথাপি দৈহিক প্রতিকূলতা নেও ক্নবার কি শারব থাকিতে 
পারেন, অথবা প্রতিকারের প্রয়োজন সর্ববাদিপম্মত হহলেও দৈব্পপ্সি- 
চালিত মহামানধের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কি কেহ বাওনিষ্পত্তি করিতে 
পারেন? ফলতঃ আলমোড়া যাত্রার পুবৃমুহ্ূত পর্যন্ত সমন্ত সমযই ক4- 
চাঞ্চলোর মৃধ্যে ব্যয়িত হইতে লাগিল--শান্ত্রাদ পাঠ, জালাপ- 
আলোচনা, নব নব পরিকল্পন! ও শদন্ুরূপ প্রচেন্তা অব্যাততহ রুহিল। 
এই কালের একটি ঘটন' অতাব স্বরণযোগায | একদিন তান স্থশিষ্ব শরৎ- 
চন্দ্র চক্রেবত্তী মহাশখকে সায়ণভাম্তসঘেত বেদ পড়াইতেছেন, এমন সময় 
মহাকবি গিরিশচন্দ্র তথায উপস্থিত হলে স্বামীজী" বহশ্য করিয়া বলিলেন, 
“জি.সি., তুমি তো! এসব কিছুই পড়লে নাশুধু কেই বট নিয়েই দিন 
কাটালে 1” গিরিশবাবু নিজ দৈম্ট জানাইয়া বেদরাশিকে প্রণামপূর্বক 
বলিলেন, “জয বেদরূপী শ্রীরামক্কষ্ের জয়?” পরস্ লোকচরিত্রবিদ্‌ 


স্বামী বিবেকানন্দ বি 


গিরিশবাবু জানিতেন, বিবেকাননা বাহিরে ষতই জ্ঞানপ্রচার করুপ, 
অন্তর তাহার অতীব কোষল । অতএব শিষ্যসকাশে সেই ভাব উন্মোচিত 
করিবার অভিলাষে ভারতের দুঃখদৈম্তের একখানি মর্মভ্তদ চিত্র স্বীন 
কবিস্ৃলভ ভাষায় অঙ্কিত করিযা অকস্মা" প্রশ্ন করিলেন,“বল তো, এসব 
রহিত করবার কোন উপায় বেদে আহ্ছে কিনা ৮” স্বামীজী ততক্ষণে 
হৃদয়াবেগ রুদ্ধ করিতেন শা পারিধ! চক্ষুজলে ভাসিতেছেন | নাট্যানার্ষ 
অমনি শিষ্যকে সেই যৃতি দেখাউযা বিজয়গর্ধে বলিলেন, “দেখলি রে, 
তোর গুরুর হৃদয়ট? * স্ত্রীলোকদিগেব শিক্ষা স্বন্ধেও স্বামীজী এসময়ে 
আগ্রহান্বিত চিলেন এবং তপস্ষিনী মাজার প্রতিষ্ঠিত মহাকালী পাঠশালা- 
দশনে উচ্ছ্ুসিত প্রশ'স। কবিযাছিলেন । 

উন মে আলমোডা-যাত্র! হইতে ১৮৯১ উং ১*ই অগস্ট দ্বিতীয় বার 
। মাষ্পিকাগমন পযন্ত ঘটনাবলী আমাদিগকে সংক্ষেপে বলিষা যাইতে 
হইবে । আলহমাজ্া হইতে পঞ্জাবের মধা দিযা আশ্বাবশ্মনকালে সর্বত্রই 
ভাহাকে ইংরেজী ও হিন্দী ভাম'্য বক্তৃতা ও. ধর্মপ্রসঙ্গাদি করিতে 
হইযাছিল। কাশ্ীর হইতে ফিরিবার পথেও শিয়ালকোট ও লাহোর 
প্রভৃতি স্থানে তাহাকে বক্তৃতা করিতে £:য়াছিল। তন্মধো লাহোরের 
বক্তৃতাগুলি অতি চমকপদ ও ভাবগস্তীর । লাহোর শইতে তিনি 
দেরাছুনে যান এবং পরে পলাজপুতানাভ্রমণে নির্গত তন । অতঃপর ১৮৯৮ 
খ্ীষ্টাব্দের জান্যাধি মাসে কলিকাতায ফিরিয়া আসেন । 

এই উত্তর ভারত-ভ্রমণকালে বঙ্গদে্ণন বিভিস্ত্র স্বানে দুভিক্ষের 
করালছায়া নিপতিত হওয়ায় বামকষ্ণ-সজ্ঘের সন্গ্যাসীরা স্বামীজীরই 
অহ্প্রেরণায় তাহাদের প্রথম সেবাকার্ষে অবতীর্ণ হইলেন । স্বামীজী 
দূরে থাকিলেও অথ ও উপদেশের দ্বারা ষ্টাহাদিগকে সাভাষা করিতে 


থাকেন। 


৭৮ শ্রীবানকুষ্তভক্তমালিক। 


স্বামীজীর কিকাতায প্রত্যাবতনের পরেই অলক্ষিতে রাঘকফ 
মিশনের ভাবধারা 'আর একটি নুত* প্রব্|হ-রচনায অত্র হইল 
২৮শে জানুয়ারি (১৮৯৮ ) স্বদেশ ও স্বগ্রতেব যমতাঁ তাগ করিথা ভগিনী 
নিবোদিতা ভারতের সেবাকল্পে শ্বণক চরণঘমাতে ভিসি হইলেন । 


2 রঃ ন্ 2 দু 91 রর রাত ৮০4 
এতত্বযত]ত শ্ামুক্তা এলি বুল, শীমতা মা কাস টভ শি শোনযাব্-দম্পাতি 


শ ৯€. [নি রে ইত আন ২ টি হিল ৩ ২ % 08১4 
পা 55 ৩115৯ 11ছুনেন ] ৭ * বিবেকাশ্ন্ম নর গজ ্ হাহ] নু ৬ ।1 দিঠ4 

৮০ ্ না ক্ কা সিং চে 2 শপ সস চা সর শর ১ 
এাবতাধ কাফের দন্ধক উপ্যুক্র কাবদা হি আহা আতা জতহও 


হ14 হাতি ৫ ৩ মাছি 


কলিকাতা শি রনি গতর তলা কি জনতা আল 
| ৩১৩ 


লিন টি "বেড বি 511 ) জাভাতলি ঘা পা বু? থা এ জী? 
্ঃ ৯ 
৬৮1১ পা 1 ” সা নি টা 
যাতে হল 1 পুরু অনিল পিলেউ কটা কটদা সহ নসুব্ঠতুজ ৫25 
১হ!'য।জারপে দশন দিয়াছে এই সতবাদ পাতিযু স্ব উত) িত তে 
এ যা 14 | [নে চা হে পা ্ শ্ দূ ৪0 $ পি, 


শারিলেন নাঁতুবা মে কালকাতার় প্রত্যাবতসুহুদ আব 
নামিলেন | এরূপ কাষে প্রটুর অথের প্রযোজন » লে ভথ তখন রামকু। 
বশশেব ন্যাখ দরিদ্র প্রতিষ্ঠানের নাহ । চত্তাক্রিট জটনির কত্রাতি? 
ববাম)জীকে প্রশ্ন করিলেন, পস্বাথাজী, টাকা কোথাষ পাওয়া যাবে 1 
সঙাপ্রান মহামানব বিন্দুমাত্র ধিধা না করিথা উত্তর দিলেন, “কেন? 

যদ প্রয়োজন হয তাহা হইলে মঠের জন্য হে নুতন জাম ক্র করা 
“উথ[ছে উহা বিক্রয় কবিব 1” তবে কাযতঃ তঙদুর অগ্রসর হইতে হয 
ন!ই ১ কারণ দেশের বদান্ত ব্যক্তিগণ মুক্তহন্তে দান কারা সন্াসীদের 
৩[এ1রে যথেইু অথ তুলি দেওয়ায় সেবা নিখিদ্ধে সম্পন্ন হইতে থাকিল ! 
উহার অল্পদিন পরেই প্লেগের প্রকোপ প্রশমিত হওয়া এবং সরকারের 


৯ 


চেষ্টায় রোগীদের সেবার স্বাবশ্থা হওয়ায় স্বামীজা স্বীয় স্বাস্থ্যোম্নতিবন্সে 


স্বানী বিবেকানন্দ ৭৯ 


4হ যে আলোডা যাত্রা কবিজেন । সঙ্গে যাগলেন পাশ্যাজ শষ্য ও 
শিল্যাবৃন্দ এবং কোন কোন গুরুত্বাতা। 
আালমোডায় "অবস্থানকালে স্বাধীজীর প্রচারবাষের একটি গ্বাযা। 


ব ন্স্থ! হই 


চল 


| 'প্রবৃদ্ধহারত, নাখক একখানি ইংরেজী মাশায়িক পত্র 


খা 


মাদ্রাজ হইত প্রকাশিত ১৯ত ১ উর সহি ভিনি রি এমারে আত 


(ছিলেন 1 ওঠ সমদে উঠ, র সম্দাদকেরু মৃত হশুঘার এবং পত্র কিছুকাল 
বন্ধ হয়া হাওয়ায় উহা আাশমোড়!য আনীত হইবা সানীজীর (শিস্ক বাম 


স্বদ্বপানন্দের হঙ্ছে ন্যস্ত হহল এবং "সয়ার-বম্পতি উজার বিশেষ আহাষ। 


ত। 

রঃ সপ ২৬ র্‌ ০ দি নি পা স- তি রি রঙ 
কবিতে লাগিলেন! এই দম্পাতরহ আনুকল্যে পরবৎপৰর নংবাকচাতে 
টি - রর রস রে শক? ৮৮৯৩ প্্ চি পি ০ও তে নাগ ৮০7০৯ রা শি 
ভপঘঘ* আশ্রম হ্বাপিত হস ভপহ শ্ুবুদ্ধভাঙ্তও্ তগায় স্ানানবিত 


২৮7 আহ; হউব, আহ বারে ১ই জুন প্ধস্ত সামীজী আলফোডায় 
৭ ্রচাখ। সপলবলে কাণ্দার ফাতা করিলেন! 
[ন1৭এলাব-দশনকালেলে$কল্যাণত্রতী খামীজব 
১৭7 এক মনভাবেন কাট উঠি । দেবীর শিব বিধষীব হন্ডে ্ষিবন্ত 
নর টিটি দেখি বিবেকানন্দের মনে যেমনি অতীতের নিবীর্যতা ৬ 
ক্রততার প্রান, বক্কার-বান উিত হইল, বমনি মাভবান!ক ভত্সন। 
স'শী শুনিতে পাইলেন, আশি মনে করিলে কি অসংখ্য মঠ তঃ মন্দির 
স্থাপন করিতে পারি মা ?--এই মুহ্ুতেই কি এখানে সপ্ততল মন্দির 
উঠতে পরে না?” এই দৈব্পাণীৰ মম উপলন্ষি বৰিয়া অদম্য কর্মী 
সিবেকানন্দ যাঁেব ইচ্ছাসাগরেই আপন ইচ্ছ। লিসঙ্জন দিলেন--তদক্ধি 
মাহ] ঘটিবে, সবই মায়ের আপ্ুলি হেলনে | এখন হইতে তিনি করত ত্বাভি- 
মানবিমুক্ত ও অধ্যান্মভাবে বিভোর হ₹ইলেন--বাহিরের সহিত সম্পর্ক 
ব্ষ,ল অতি অল্প ! অবশেষে কাশ্মারভ্রঘণ-স্গাপনান্তে তিনি ১৮ই অক্টোবর 
বেশুডে নালাম্বরবাবুর বাগানে উপস্থিত হইলেন-_মঠ তখন এ বাড়িতে । 


৮০ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তনালিক 


ইস্যবনরে ১৮৯৮ ইং ওরা ফেব্রুয়। রি শ্রযুক্তা ওলি বুলের সৌজজ্তে 
বেপুড়ে স্থায়ী মঠস্থাপনের জন্থ ভূ(-ক্রয়ের বায়ন! হইয়া যথাসময় উহাতে 
নৃতম গৃহাদি-নির্যাণ ও পুরাতন গৃহের সংস্কারাদি পূর্ণবেগে চলিতেছিল । 
নভেগ্বর মাপের প্রারস্তে উহার কার্ষয শেষ হইলে ৯ই [ডপেশ্বর সেখানে 
শ্রীশ্রীঠাকুরের পুজাদি হইল এবং অবশিষ্ট সমন্ত আয়োজন-সমাপনাল্ে 
১৮৯৯ শ্রীষ্টান্বের ২রা জানুয়ারি সাধুবৃন্দ নবীন মঠবাটীতে উচ্টিয! 
আসিলেন । বিবেকানন্দের আর একটি কল্পন! বাস্তবে পরিণত হইল । 
১৮৯৮ এর ১৩হ নভেম্বর »কালীপুজাত্র দিলে নিবেদিতার পরিকল্সিত 
বালিকাবিগ্ধালয়েরও স্বত্রপাত হইয়াছিল । আবার ১৮৯৯ খ্রীগ্ৰান্দের 
১লা খাত শ্বামী জ্িপ্শাতীতানন্দের সম্পাদকতা ও পরিচালন'খ 
বঙ্ষভাঘাষ 'উত্বোধন”-পন্র্িকা প্রকা'শত হইলে শ্লামীঙ্গীর সাফল্য আন 
একটি শুর উধ্রধে উঠিল । স্থতরাং দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য-যাত্রার দলে 
স্বামীজী নিশ্চিন্ত হইলেন ষে, তীহার সমস্ত জীবনের আপ্রাণ পরি শর 
ছ্ুভ সার্থবতার পথে চলিঙ্কাছে--শ্রীরামককের ভাবধারা বিবিধ 
শরীর পরিগ্রহ করিতেছে, আর সমন্ত দেশ তাহার আহ্বানে সুকক্রি হই" 
উঠিয়াছে । এদিকে দুর্বল শরীরে বক্তুতাদি করা ক্রমেই অসম্ভব হইয। 
পড়িতেছিল । অতএব চিকিৎসকদের পরামর্শে ২শে শুন (১৮৯৯) 
ভিনি পশ্চিম্গমন্-মানসে স্বামী তুরীয়ানন্দের সহিত কলিকাতা" 
জাহাজে উঠ্টিলেন । জাহাজ ৩১শে জুলাই লগ্ডনে পৌছিল এবং তাহার! 
১৬ই দ্মগস্ট আমেরিকাডিমূখে যাত্রা করিলেন । 

কলম্বো হইতে কাশ্মীর পর্যন্ত আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের 
জনসাধারণকে কি বার্ত। শুনাইয়া গেলেন? প্রথমেই আন1 আবশ্যক যে, 
পরিপ্রেক্ষিভের বিভিন্নতাবশতঃ তাহার বাণী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে ছুইটি 
'বিভিশ্রন্তরপে আত্মপ্রকাশ করিলেও যূলতঃ উহা ছিল এক । স্বামীজ্ীর 


স্বামী বিব্কোনন্দ ৮৩ 


"ভারতীয় প্রচেষ্টা যেমন ধর্মবিহীন সমাজপেবামান্র নঠে, পাশ্চাত্য প্রচাবও 
তেমনি শুধু কর্মশূন্য মোক্ষসাধন নহে | ক্গান-কাল-পাত্রান্থপাবে তিনি 
উভযষ সভঃতাকেই তাতাঁর প্বকীষ আদর্শান্ুপারে পরিচালিত কবিতে 
শাহ্যাছিলেন, আর চাহ্যাছিলেন উভযের মধ্যে সম্মানজনক আদান 
প্রদান । তীাঙার মত্তে “অপর জাতিব নিকট ভইতে আমাদিগা,ক কিছু 
বতিবিচ্ধান শিক্ষা করিতে হইবে, কিরূপে দলগঠন ও পপিচালন করিলে 
হয়, বিভিন্ন শক্তিকে প্রণালীবদ্ধ-ভাবে কার্যে লাগাইয' কিৰপে অল্প 
চেষ্টা অধিক কল লাঙ্দ করিতে হম, ভাহা শিখিতে ঠইষে 1৮ কিন্ু 
প্রুতাক জাতির এক একটি বিশেষ আদর্শ আছে -শামাদের আতভূ(মর 
জাতীঁম জীবানর মুূলভিন্তি ধম একমাত্র ধর্ম, উাষ্ আমাদের জাতায 
জীবনের মেকদাড 9. এউ ভিন্তিঝে অবিচল রাখিতে হইপে , অতএব 
অপরের নিকট শিক্ষা করিতে গিখা অপবের সম্পূর্ণ অন্কবণ করিঘা 
নজর তলত হাবাইএ না 1” ফলত জডবাদী পাশ্চাত্ শমাজেরও 
দাঁঘজীব ইরান ভচ্ঞ। থাকি এই অধ্যাত্খভিদ্বি হকার কবিয়া লইতে 
হব শ্যাদ পা শ্আানা দভাত।! আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর স্থাপিত না হয়, 
তবে উঠ আসামী পঞ্চাশৎ বর্ষের মধ্যে মা ল বিনষ্ট হইবে ।” 

ধর্ম বলিতে আচাবমাত গ্রহ্শীষ নহে, কারণ ধখের অন্তরেক সস্তা 
অপরিবর্তনীয় »ইলেত বাহিপেখ কূপ পবিবতনশীল- আচারগুলি ভিতরের 
আগ্ুভৃতির বাঁভঃপ্রকীশ ভিন্ন কৈছুই নহে । ভ'বহীন আচাব উন্নতিব 
সহাযক শা হইয়া জ।তির অযঃপতানন কারণ ভয--“দ্মামাপের জাতিভেদ 
৩ অন্ঠান্ত শিয়খাবল? ধগের সহিত আপ।তত: সংশ্লিষ্ট বোধ হইলেও 
বাস্তবিক তাহা নহে । সমগ্র হিন্ুজাতিকে রক্ষা করিবার জন্য এই সকল 
নিয়মের আবশ্বাক ছিল । যখন এই আত্মরক্ষাব প্রয়োজন থাকিবে না, 
তখন এগুলি আপনা হইতে উঠিয়া যাইবে 1” সংস্কার সাধারণতঃ এইবপ 


৯৮২ শ্ররামকুফ্-তক্তমালিকা 


ক্রমাভিব্যক্তিযূলক প্রাকৃতিক নিয়মেই হুইয়। থাকে এবং সংস্কারককে এই 
নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়; নতুবা স।ঘয়িক উত্তেজনায় অথবাপরানুকরণে 
কিছু করিতে গেলে হিতে বিপরীত হয়--*্সামাজিক ব্যাধির প্রতিকার 
বাহিরের চেষ্টা দ্বারা হইবে না, মনের উপর কার্য করিবার চেষ্টা করিতে 
হইবে ।* বিবেকানন্দ তাই আপনাকে 'আমুল সংস্কারক" বলিয়া পরিচয় 
দিতেন | তাহার মতে সংক্ষারের সর্বোন্তম মাধ্যম হইতেছে শিক্ষা এমন 
কোন সামাজিক ব্যাধি নাই, যাহা শিক্ষাপ্রভাবে বিদ্রিত না হয়। 
তবে আধুনিক শিক্ষার আমূল পরিবর্তন আবশ্বাক | ধর্মের উপর ভিদ্ভি 
করিয়া যে শিক্ষা মানবের অন্তঃশক্কতির সর্বাঙ্জীণ অভিব্যক্তির সহায়ক হয়, 
উহাই প্রকৃত শিক্ষা । 

অকক্মাৎ সামজিক পরিবর্ভন-সাধনের বিরোধী হইলেও তিনি লক্ষ্য 
করিয়াছিলেন যে, দীর্ঘকাল পরাধীনতার ফলে যুগপ্রয়োজনান্বরূপ নিত) 
নুতন বিধানরচনার সমস্ত প্রাচীন ব্যবস্থা নিক্ছরিয় হইয়া গিয়াছে এবং 
সযাজজীবনে বনু আবর্জনা পুপ্রীভূত হইযাছে। দ্মত্তএব উহার দুরী- 
করণার্থ কতকগুলি বিষয়ে আমাদের আশু প্রচেষ্টা আবশ্যক | বর্তমানে 
নারীজাতির অবস্থা বড়ই শোচনীয় । বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, নারী 
জাতির অভ্যুদয় না হইলে “ভারতের কলাণের সম্ভাবনানাই , এক পক্ষে 
পক্ষীর উত্থান সম্ভব নহে 1” আবার সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন, 
«হে ভারত, ভুলিও না, তোমার নারীজাতির আদশ সীতা সাবিত্রী 
দরমযন্তী 1” সতীত্ব ও মাতৃত্বের আদর্শকে সম্পূর্ণ "বিকৃত রাখিয়া লারা 
জাতিকে জাগিতে হইবে । এই জ।গরণের ক্ষেত্রে আবার নরন'নীর মধ্যে 
কোনও অলজ্ঘ্য ববধান স্বীকৃত হয় নাই-_-“এদেশে পুকুষ-মেযেতে এতটা 
তফাত কেন যে করেছে তা বুঝা কঠিন। বেদান্তশান্ত্রে তো বলেছে, 
একই চিৎসন্তা সর্বভূতে বিরাজ করছেন।* পরস্ত বিব্কোনন্গা স্মরণ 


স্বামী বিবেকানন্দ ৮৩ 


। করাইরা দিয়াছেন যে, নারীদের যখার্থ কল্যাণসম্পাদনে নারীরাই 


সমর্থ__-পুরুষ এই বিষয়ে দুর হইতে যথাসস্ভব সাহায্য করিলেও কখনও 
তাহাদের স্বাধীনতায় হত্তক্ষেপ না করে। 
জনসাধারণের উন্নতি ব্যতীত জাতির উন্নতি অসম্ভব ; অতএব 
তথাকখিত নিম্শ্রেণীর সর্বপ্রকার অভ্যুথ'নের আয়োজন অত্যাবশ্যক | 
কাত্রণ “এরা সহ সহ বৎসর অত্যাচার সয়েছে, নীরবে সয়েছে-__তাতে 
পেয়েছে অপূর্ব সহিষুঃতা । সনাতন ছুঃখ ভোগ করেছে--তাতে পেয়েছে 
অটল জীবনীশক্তি। এরা একমুঠো ছাতু খেয়ে ছনিরা উলটে দিতে 
পারবে ; 'আর আধখান। কুটি পেলে জ্রেলোক্যে এদের তেজ ধরবে নাঃ 
এরা রক্তবাজের প্রাণসম্পন্ন । আর পেয়েছে অদ্ভুত সদাচারবল, ষা 
ত্রলোক্যে নাই । এত শান্তি, এত প্রীতি, এত ভালবাসা, এত মুখটি 
পি করে দিনবাতি খাট! এবং কর্মকালে সিংহবিক্রম !'."এই সামনে 
তোমার উত্তরাধিকারী ভাবদ্কৎ ভারত ।” “এই নূতন ভারত বেকক মুদির 
দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উচ্চনের প|শ থেকে ; বেক কারখানা 
থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে) বেকক ঝোড় জঙ্গল পাহাড় পৰত 
থেকে |” কিন্ত এই নিক্ষিঞ্চনদের অভু)থা বআলোডনে ভারতের সনাতন 
সংস্কৃতি যেন কেন্দ্র না খঘ। আমাদের উদ্দেশ্য হইবে প্র/চীন ত্রাহ্ধণ- 
ংস্কৃতিকে শুদ্রের স্তরে না নামাইয। প্রত্যেক শুদ্রকে ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত 
করা। “সত্যযুগে একঘাত্র ত্রহ্ষণজাতি ছিল ।” শ্রীরামক্ষ্জের আগমনে 
গুনঃ সেই সত্যযুগের মুত্রপাত হইয়াছে--“তিনি যে পিন জন্মেছেন, সেদিন 
থেকে সত্যযুগ এসেছে । এখন সব ভেদাভেদ উঠে গেল, আচগাল প্রেম 
পাবে। মেয়ে-পুরুষের ভেদ, ধনি-নির্ধনের ভেদ, প্ত-মূর্খ-ভেদ, ত্রাহ্ধণ- 
চণ্ডাল-ডেদ সব তিনি দূর করে দিয়ে গেলেন। অর তিনি বিবাদভঞ্জন-_ 
হিচ্ছু-মুসলমান-ভেদ, ক্ীশ্চান, হিন্দু ইত্যাদি লব চলে গেল ।” 


৮৪ শ্রীরামকুঞ্ণ-ভক্তমালিকা 


জাতিভেদ বর্তমানে যে আকার পরিএগহ করিয়াছে, উহা একপমথে 
অপরিবর্জনীয হইলেও এবং উহার মূলে ঘথেষ্ট সত্য নিহিত থাকিলেও 
আধুনিক জগতে মূল ভিত্তি অটুট বাখিযা উহার অভিবাক্তির পরিবর্তন 
আবশ্যক | ধর্মের নামে সমাজে ঘষে নিষ্ঠুর অত্যাচারের তাবলীলা 
চলিতেছে ত্প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া স্বামীজী আক্ষেপসহকাবে বলিলেন, 
প্ধর্ম কি আব ভারতে আছে, দাদা! জ্জানমার্গ, যোগমার্গ, সব পলাষন 
এখন আছেন কেবল ছুঁত্মার্--আমায় ছুয়ো না, আমায় চু'যো না! 
দুনিয়া অপবিত্র, আমি পবিত্র--সহজ ব্রন্বত্বান । ভালা মোর বাপ 1 ঠে 
ভগবান! এখন ত্রদ্ম হৃদয়কন্দরেও নাই, গোলোকেও নাই, সবভৃতেও 
নাই__এখন ভাতের হাড়িতে 1৮ এইসব অযৌক্তিক ও পাশবিক ব্যবস্স' 
দূর করিয়া তিনি আমাদিগকে অন্কসমাজস্থলভ সাম্য ও “সীনত্রাত্র অবলম্বন 
করিতে উপদেশ দিলেন_-“আমাদের মাতৃভূমির পক্ষে হিম্দু' ও উসলাম- 
ধর্মস্বূপ এই দুই যহান মতের সমন্বয়ই-_বৈদান্তিক মক্সিক্ষ এবং উপলামীয 
দেহ-_এক মাত্র আশী | -.আযার মাতৃভৃষি যেন ইসলামী দেহ এবং 
বৈদান্তিক হৃদযরূপ দ্বিবিধ আদর্শেব বিকাশ করিযা কলাণের পথে 
অগ্রসব তযেন |” 

ভারতের জনসাধারণ ধামিক হইলেও দারিদ্র্যের নিশীডনে কর্মশক্তি- 
হীন | বিশেষতঃ দীর্ঘকাল দাপত্বেব ফলে তাহাদের জীবান প্রায়শঃ 
সাত্বিকতার ছদ্মবেশে ঘোর তামসিকতা বিরাজমান । অতএব এদেশে 
প্রকৃত ধর্মপ্রচারের ষথেষ্ট প্রয়োজন থাকিলেও প্রথমে বজোগুণের 
উদ্বোধন আবশ্যক | “ষে ধর্ষ গরীবের ছুঃখ দূর কবে না, মানুষকে 
দেবতা করে না, তাকি আর ধর্ম?” “থালিপেটে ধর্ম হয না 
প্রথমে কৃর্দেবতার পুজা” অত্যাবশ্ক। অতএব “এ অন্নসংস্কান 
করবার জন্ভই আমি লোকগুলোকে রজোগুশতৎপর হতে উপদেশ 


স্বামী বিবেকানন্দ ৮৫ 


দিই |” “আগে অন্রসংস্থান করার উপদেশ দে, তারপর ভাগবত 
পড়ে শুনাস্ |” 
যুগপ্রয়োজনে বিবেকানন্দ আমাদিগকে নর-নারায়ণের পুজায আহ্বান 
কবিয়ছেন-_ “প্রথমে পুজা-বিরাটের পূজা । তোমার সম্মুখে তোমার 
চারিদিকে যাহারা রঙ্য়াছে, তাহাদের পূজা । ইহাদের পুজা করিতে 
হইবে-- (বা নক; সেবা বলিলে আমার অভিপ্রেত ভাবটি ঠিক বুঝাইবে 
না, পূজ! শব্দেই এ ভাব ঠিক প্রকাশ করা যায়।” এই নরনারায়ণের 
পূজ। দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলেই মাত্র উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ব হুদয়ে প্ষুরিত 
হব সম্ভব । 
আমাদের দেশে ধর্ম ও সাংসারিক অভু/)দয়ের মধ্যে ষে এক দ্ুর- 
পপরণীয় কৃত্রিম প্রভেদ সৃষ্ট হইয়াছে, বিবেকানন্দের মতে উহ্াই আমাদের 
ক্লবনতিব প্রধান কারণ। বস্তুতঃ উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নাহ ; ববং 
ধর্মবৃদ্ধিন স্বঙ:স্দ্ধি কলকুপে জাগতিক উন্নতি আপনিই আসিতে বাধা । 
না আগার কারণ এই থে, শাঞ্ছে এ সকল প্রাণপ্রদ ও প্রগতিযূলক উপদেশ 
বহ্য়াছে, আমরা সেগুলিকে কার্ষক্ষেত্রে প্রয়োগ করি না-“আমাদের 
মন্তরক আছে, ৬স্ত নাই । আখাদের বেস্তমত আছে, কাধে পরিণত 
করিবার ক্ষমতা নাই । আমদের পুণশুকে মহ! সাম্যবাদ আছে, আমাদের 
ফাষে মহা ভেদরুদ্ধি। মহ1 নিঃস্বার্থ নিক্ষাম কর্ম ভারতেই প্রচারত 
হইঠাছে ১ কিন্তু কারে আমরা অতি নির্দয়, অভি জ্বদয়হীন-_নিজের 
মাংসপিও শরীর ছাড়া আর কিছুই বুঝিতে 147 না।» ধর্মামুভূতির ষথাথ 
তাত্পর্য জানিলে আমরাও বিবেকানন্দের সহিত সমস্বরে বালব, “যে 
জ্ঞানে ভববন্ধন হইতে মুক্তি পাওয়! যায়, তাতে আর সামান্ঠ বৈষয়িক 
উন্নতি হয় না? অবশ্যই হয়।” সমাজজীবসের স্তায় ব্যক্তিগত জীবনেও 
ধর্খা্ষ্ঠান ও কর্মপম্পাদনের মধ্যে বর্তমানে কোনও যোগস্থাত্র নাই | সেই 


৮৬ শ্ীরামকষ্ণ-ভক্রমালিকা 


্ব্র পুন:স্যাপনের জন্য চাই “কর্মে পরিণত বেদান্ত” “তোমার স্ত্রী থাকুক, 
তাহাতে ক্ষতি নাই- কিস্ত এ আীর মধ্যে তোমার ঈশ্ববদর্শন করিতে 
হইবে । পুরুষ স্ত্রীকে এবং স্ত্রী পুকষকে যে ভালবাসার দ্বাবা প্রীত করিযা 
থাকে, সেই ভালবাপা ভগবানৃকে অর্পণ করিতে হইবে 1” সংসারে যত 
প্রকার সম্বন্ধ আছে, তংপমস্তকেই এই ভাগবতবৃষ্টি-সহাযে ঈশ্ববলাভেৰ 
সঙাঘক কবিতে হইবে । শুধু তাহাই নহে, জীবনের প্রতিটি কর্ম 
ঈশ্বরাদেশে সাধিত হওয়া আবশাক, কারণ বন্বভঃ করছ, করণ, কতা, 
কর্মফল উতাদি সমস্ত বন্ধ ভিন্ন কিছুই নহে: 

ভারতবর্ষের অধোগতিব জাব এক কারণ ইউল তাহাব কৃপম ও.কস্দৃশ 
নংকীর্ণ মনোবৃত্তি। ভারত যেদিন 'শ্লেচ্ছ' শব্ধ আবিষ্কারপুর্বক আপনাৰ 
জাত্তীয জীবনের চারিদিকে ছুর্লজ্ক্য প্রাচীর তুলিয়া দিল, সেই দিন হইতে 
আবন্ত হইল তাহার অবনভি--"“কোন ব্যক্তি বা জাতি অপর জাতি 
হইতে আপনাকে সম্পূর্ণ পৃথক রাখিয়া বাঁচিতে পারে না| বিবেকানন্দ 
তাই আহ্বান জানাইলেন, “নিজেদের সঙ্ধীর্ণ শর্ত থেকে বাচ্ছিরে এসে 
দেখ, সব জাতি কেমন চলছে 1 তোমরা কি মান্ষকে ভালবাস ৮ তা 
হলে এস, ভাল ভবার জঙ্কে প্রাণপণে চে] কর 1” অপরের সহিত মিশিতে 
হইলে চাউ অপরের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা-“আমবা শুধু 'পরধর্মে 
বিদ্বেষ করিও না”, এই কথা প্রচার করি নাঁআমরা সকল ধর্মকে সতা 
বলিয়া পূর্ণবূপে গ্রহণ করিয়া! থাকি । আর শুধু প্রচার নহে, আমরা ইহ] 
কার্ধেও পরিণত করিয়া থাকি 1” এই আদান-প্রদানের মধ্যে 'খাবাৰ 
ভিক্ষুকের মনোবৃত্তি সর্বথা পরিত্যজ্য-_-“সমাবস্থাপশ্ন না হইলে কখনও 
বন্ধুত্ব হয় না। বদি তোমাদের ইংরেজ বা মাকিনগণের সহিত সমান 
হইভে ইচ্ছা থাকে, তবে তোমাদিগকে ষেমন উহাদের নিকট শিখিতে 
হইবে, তেমন শিখাইতেও হইবে |” 


স্বামী বিবেকানন্দ ৮৭ 


সর্বশেষে মনে বাখিতে হইবে যে, বিবেকানন্দ যদিও ভারতবাসী 
ছিলেন এবং ভারতের অভ্যুথানের জন্ত আপ্রাণ চেষ্টিত ছিলেন, তথাপি 
তিনি রাজনীতিতে বিজড়িত হন নাই ; অধ্যাস্বান্থভৃতিই ছিল তাহার 
শমন্ত কর্মপ্রেরণ! ও প্রচাবেব একমাত্র উত্শ | সেই বিবাদ-বিচ্ছেদহীন 
প্রেমবাজ্যে অধিষিত থাকিয়া এবং প্রতিঘুহ্র্ত নিখিলবন্ধা ব্যাপী আদ্বিতীয় 
শত্তার সাক্ষাৎ করিষ] বিশ্বপ্রেমিকক বিবেকানন্দ বলিয়া গিয়াছেন, “একখ' 
ভুলে যেযষেো না যে, সব দেশের লোকের প্রতিই আমার টান বষোছে- 
শুধু ভারতের প্রন্তি নহে ।” | 

ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়া আমেবি কাম ধিতীযব'র পদার্পণানন্তব স্বামীজী 
পূর্বের হ্যায় পৃর্ণোছ্মে কার্য আরম করিতে না পাপিলেও নারব বহিলেন 
না। তিনি কিয়দ্িবস “রিজলি ম্যানরে” লেহ্গট-দম্পন্তির পহিত 
*অতিবাহনান্তে ৮ই নভেম্বব নিউইয়কে প্রকাশ্য সভায় বক্তা প্রদান 
করিলেন এবং নগরের ও পার্খববর্তী স্থানলকলে পক্ষকাল যাবৎ এইরূপ 
প্রচাবে ব্যাপৃত থাকিয়া » মহ্রিকার পশ্চিমকৃলাভিমুখে চলিলেন । 
তথায় লস্‌ এগ্রেলিস, এ্রকলাও, শ্যান ফ্রাম্সিদূকো প্রস্ততি স্থানে 
ভিনি প্রায় ছব থমাস ছিলেন এবং ইহ. ফলে কালিফোণিযা-অঞ্চলে 


বেদান্তের বীজ হ্রপ্রোথিশ হইয়া কালক্রমে বহু মহা মহান পরিণত 
হইয়াছিল | 


কালিফোণিয়ায় শবস্থানকালে লেগেট-দম্পন্চিব নিকট *ইতে সংবাদ 
ও আঘন্ন আপিল যে, প্যারিসে একটি ধর্মেতিহাস-পম্মেলনের আধবেশন 
হইবে _লগেট-দম্পতি ধ সময়ে তথায় বাকিবেন এবং স্বাস্থ্যোন্্রতি 
ও এ সভায যোগদানের উদ্দেশ্যে স্বামীজীবও তথায় গমন আবশ্যক । 
সে আহ্বানে অবহেলা প্রদর্শন না করিয়া তিনি ফরাপী দেশে ফাইবার 
জন্ত দ্র প্রস্তুত হইতে লাগিলেন এবং তদন্থদারে কালিফোণিয়ার 


রঃ ্লীরা মকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা 


কাখসমাপনান্তে ডেঈদট ও চিকাগোতে কিছুদিন বেদান্ত প্রচার করিয়। 
নিউইযর্কে উপনীত হইলেন । এখা.নও কিষফ্দিবস বর্ততাদি করিয়া 
১৯০০ খ্রীষ্টাব্দেব ১৬শে জুলাই ইউবোপগামী জাহাজে উাঁঠলেন । 

মনে রাখিতে হইবেষে,স্বাযীজীব দদেং তখন ভগ্প্রায, জখাপি তাহাৰ 
কাষক্ষমতা ছিল তখনও বিপুল- বিশেষতঃ তীহাব অমিত ঘনোবলের 
সম্মুখে সমস্ত বিদ্ধ পণাক্তিত হইত । ইজঃপূর্বে ফরাসী আষাব সকিতি তাহার 
স্ব্প পরিচয ঘটিয়া খাকিলেও্ড উহ উল্লেখযোগয নহে? কম সভার 
আত্লাচনাথ যোঁগদ!নের জঙ্কল্প উদিত হইব!মাত্র দুঠ মাল যাখৎ গজীর 
মনোনিবেশ-মভকাবে উহা আয্মত্ত করিতে লাগিলেন এবং পদারিসে 
উপস্থিত হস্থবা শিক্ষিতদমাজের সহিত আলাপপ্রসঙ্গে উত্া সম্পূণ অভদাপ 
করিযা লহলেন । শনন্তর যথাসযবে বক্তৃতাম5।মে স্বীত মতশাদের 
অবতাপ্রণাবাপদেশে এ ভাষার আশ্রয় গ্রহণপূর্বক সকল চষত্রুতি 
করিলেন । সভায় খাটি ভারতীয় ভাব উপস্তাপষের শ্রয়েজন যথেষ্ট 
ছিল; কিন্ত এতদাপেক্ষাও"অধিক লাভ হইল এই থে, বনু শিক্ষিত বাকি 
তাহার প্রতি ব্যক্তিগত ভাবে আকু্ট হইলেন ! এইকপে প্রা তিন 
মাপফরাসা দেশে ভাবের আদান-প্রদানে কাটাইথা শ্বামীজী পুর্ব ইউরোপ 
অভিমুখে যাত্রা করিলেন--সঙ্জী হইলেন লয়জন-দম্পতি, শ্রীযুক্ত ভুল 
বোওয়া, শ্রীমতী কালডে ও শ্রীমত্তী ম্যাকলাউড । ট্রহার? ভিয়েনা, 
হাঙ্গেরি, সাভিয়া, রুমানিয়া ও বুলগেরিয়ার মধ্য দিফা কনুষ্টার্টিসোপলে 
পেছিলেন ১ তথা হইতে এথেদ্পে গমন করিলেন এবং পবে মিশরে 
উপনীত হইলেন । মিশরে আসিয়া স্বামীজীর মন ভারতে প্রত্যাবর্তনের 
জন্য ব্যাকুল হইল । বিশেষতঃ তাহার অন্তর যেন বলিয়া দিতে লাগিল 
যে, শ্রীযুক্ত সেভিয়ার আর ইহধামে নাই। এই চিন্তা তাহাকে বড়ই 
চঞ্চল করিল । অতএব প্রথম ঘে জাহাজ পাইলেন তাহাতে আরোহণ 


স্বামী বিবেকানন্দ ৮৯ 


কবিষা বোম্বাই উপস্থিত হইলেন এবং ১৯ই ডিসেম্বর ( ১৯** )বাজে বিনা 
সংবাদে অকস্মাৎ বেলুড মঠে আবিভূতি হইলেন । 
ভাবতে প্ুনরাগমনের পর তিনি সংবাদ পাইলেন ষে. সেভিযার 
সত গত সত্যই ইহলোকে নাউ , অতএব পেভিয়ার-গৃহিনীকে 
সা্নানিনের জন্ত কিমালয়ক্রোডে আল্মোড়' জেলার অন্ত্রঃপাতী মায়া, 
বতীত ফা কাভাব প্রথম কর্তবা বলিধা বোধ হইল । তখন প্রচ 
শীত--চারিদিক তুধাবারত। তথাপি সমস্ত কষ্ট সহ কারয়! তিনি তথায় 
গথ্নপুরব সেটিফার-পত্ঠীব সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবহ ৩রা জানুয়ারি 
হতে ১৮ই জানুয়ারি শর্ত দেখালে অবস্কানের পর ২ £াশে জানুয়ারি 
মা) ফিরিয়া আদিহলন 
মট দই মাস খন্ষচারীদের শিক্ষাদান, মহ্পরিচালন।, মতিথি- 
জ্যাগঞজলপ পিত সদালাপ ইত্যাদিতে অতিবাহিত হইলে স্বাযাজী 
.৮উ ম'্চ পূর্ববঙ্গ যাত্রা করিলেন! আাকায় ভাহার দুটি বকতুত' 
হইযাছিল। শাক! হইতে তাল তইন্্রনাথ ল পকাদাখ্যাদশনে যান এবং 
তথ হইতে *শলং এ উপস্থিত হন) স্বামীজীর শরীর তখন বছ্্যৃত্রাি 
রোগে শেতলীব অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে স্তরাং স্বাস্থোম্রতিকলে এ 
শৈলনিবাসে কিছদন অবস্থান করিলেন ! উদত্কিক অহ্স্থতাপত্বেও জন- 
সাধারণের আগ্রহে ভাহাকে এখানেও একটি বক্তৃতা দিতে হইয়াছিল । 
শরীরের কিন্ত বিশেষ কোন উন্নতি হইতেছে না দেখিয়া সেখানে দীর্ঘ, 
কাপ না থ!কিয। ভিনি মে মালের মধ্যভাগে বেলুড় মঠেচলিয়া আসিলেন। 
১৯০১ প্রীষ্টান্বের অক্টোবর মাসে স্বামীজীর আগ্রহে বেলুড় মঠে প্রথম 
প্রতিমায় এনুর্গাপুজজা হইল । ইহাতে একদিকে যেমন স্বামীজীয় মাতৃ- 
পুর্মার আএহ চপ্পিতার্থ হইল, অপর দিকে তেমান . নিষ্ঠাধান হিস্মুসমাজ 
জাশিল যে, বিদেশ-প্রত্যাগত বিবেকানন্গ স্বঘমচ্যুত্ত হন মাই, কিংব) 


৯০ শ্রীরামকুঞ্চ-ভক্তমালিকা 


ততপ্রতিষ্ঠিত মঠে প্রাচীন পন্থার সহিত সন্বদ্ধহীন কোন অভিনব ধর্মমত 
প্রতিষ্ঠিত হইতেছে না। এ বৎসরের শেষভাগে জাপান হইতে শ্রীযুক্ত 
ওডা এবং ওকাকুরা নামক ছুইজন কৃতবিদ্য ও প্রতিপত্বিশালী বাক্তি 
ভাবতে আসিষা স্বামীজীকে জাপানে একটি ধর্মসভাষ যোগদানের জন্য 
অন্থরোধ জানাইলেন | পরস্থ মানসিক উৎপাহ থাকিলেও শারীবিক 
অক্ষমতানিবন্ধন স্বামীজী সঠিক কিছু না বলিয়া আগহমাব্র প্রকাশ 
কবিলেন 1 ওকাকুবা তাহার সাহচর্যলাভের জন্য ক্যিদ্দিবস মঠে বাপি 
করিলেন এবং অতঃপর বুদ্ধগয়া-দর্শনে উৎস্থক হইয়া শ্বামীজাকেন্ সঙ্গে 
ফাইবার জন্য আমন্ত্রণ করিলেন | ইহার পূর্বেই স্বামীজীর কাশীধাষে 
ষাওয়া স্সিব হইম়াছিল বলিয়া তিনি জাপানীদের সহিত প্রপষে গযাপাষে 
গেলেন এবং তথা হইতে বারাণসীক্ষেত্রে উপনাত ₹ইলেন 1 এখানে 
ওকাকুরা স্বামীজীর নিকট বিদায় লইয়া তাহারই ব্যবস্থান্ষসারে ও 
তশ্রিদি্ সঙ্গীর সহায়তায় ভারতভ্রযণে নির্গত হইলেন | 
কালীধামে স্বাধীজার অবস্থানের হযোগে ভাবা দুটি আশ্রমের 
ক্ছত্রপাত হয়। জনৈক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি বেদান্তপ্রচারের জনক কিছু অর্থ 
প্রদান করেন-_ইহাতেই পরে রামরুষ্ণ অধৈতাশ্রমের আরস্ত হয। 
এভভ্তিশ্ন স্বাযীজ!র প্রেরণায় কতিপয় যুবক সামান্ অথাঁদ-সংগ্রহান্তে 
একটি সমিতি গঠনপূর্বক আর্তসেবাব ব্রতী ভন---উহাউ বর্তমান রামকিষও 
মিশন সেবাশ্রমের ভিত্তিপত্তন | 
১৯*২ গ্রীষ্টাব্ের শ্রীরামকৃষ্$-জন্মোৎসবের পূর্বেই স্বামীজী মে 
প্রত্যাবর্তন করিলেন । শরীরের অবস্থা তখন ভয়াবহ , তথাপি তখনও 
উৎসাহ-উদ্ভমের বিন্দমাত্র হাস নাই । তিনি আর চারিমাস মাত্র ইহধাষে 
ছিলেন। কিন্তু ইহার প্রতিটি দিন স্মরমীয় ঘটনায় পরিপূর্ণ, প্রতিমুহ্র্ত 
শিক্ষাপ্রদ, প্রতিক্ষণ এই জগঘ্বরেণ্য মহামানবের সোনার কাঠি-স্পর্শে 


স্বামী বিবেকানন্দ ৯৬ 


'সঞ্জীবিত। দেহত্যাগের প্রায় এক সপ্তাহ পূর্বে ইচ্ছায়ত্রু নর-খষি স্ব শিক্কু 
স্বামী শুদ্ধানন্দকে একখানি পঞ্জিকা আনিতে বলিলেন এবং আলোচ্য 
দিবস হইতে আরম্ভ করিয়! পপ্রিকাখানির কযেকটি পাতা উলচাইয়! উহ! 
শ্বকক্ষেই রাখির দিলেন! ইহার তাৎপর্য প্রথমে ভক্তদের বৃদ্ধির অগোঁচর 
থাকিলেও দেহত্যাগান্তে স্মরণ হইল ষে, অ্রীরামকুফ্ণণ একদা এইকপিউ 
করিম্রাছিলেন । অমরনা ? হইতে ফিবিয়া ামাজী সহাস্থে স.সযাঁছিলেশ, 
“বাবা ৬অমবশাথ আমায় ইচ্ছামৃত্যু বর দিয়াছেন 1” এইরাল আরও 
বহুবার তিনি স্বীয় আশু দেহত্যাগের ইঞ্জিত পিলেএ শিক্মর বিষ 
চিন্তায় অপারগ ভক্তবৃন্দের ঘন ভাতা অন্ত আই অৃহণপর্ণক বুঝিমাওি 
বুঝিতে চাহিল না লগে, পিদ্বপন্ক্ দেবমানব আপন কার্ুদাপনান্তে 
সত্য বিদাশের জন্য প্রস্তৃত হইতেছেন । 
৪ঠা জুলাই, শুঞবার, "১৭২ হীষ্টাব্ঘ_-উত্তর আমেরিকার শাধীনতার 
পুণ্যতিথি ৷ প্রাতে চাপানের আদরে কতই আমাদ-আহলাদ লিল, 
তাঁহার পরদিষল শনিবার ও অনাবশ্তা ১ স্বভবাং স্বামীজীন মলে দিন 
৬শ্য[মাপুজ্কার সঙ্কক্স উদিত হইল এবং তখনই স্বামী রামকন ন্নের 
শিতদেব ভথাষ আগযন কক্ষ স্বামীজী সানন্দে তাহাকে" এ অভিনাস 
জ্ঞাপনপূর্বক ঘঠবাপাদের পুজার আয়োজন করিতে বলিলেন ! ত্নন্তর 
ঠানুরঘধরে যাইয! ৮টাঁ হইতে ১০) পর্যন্ত গভীর ধান কা ষ্টতসন | 
তথা হইতে স্বামীজীর অবততরণকালে স্বামী প্রেমান ৪ তাহার অস্দুট বান 
গুনিলেন--প্ষদি আর একটা বিবেকানন্দ খাকত তবে বুবাতি পাব 
বিবেকানন্দ কি করে গেল। কালে কিন্তু এমন শত শত বিবেকানন্দ 
দ্ন্মাবে |” অতঃপর তিনি শুক্ুষহ্ুর্বেদের অংশবিশেষ ভাব্যসহকাতর সামী 
শুদ্ধানন্দকে পড়াইলেন | আহারান্তে বিশ্রামের পর রা তরক্ষচারীদের 
শুহে যাইয়া সংস্কভপাঠে ষোগ দিলেন বৈকালে স্বামী প্রেমানন্গের 
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সহিত বেলুড়ের বাজার পর্যন্ত বেড়াইযা আর্সলেন এবং জানাইলেন ঘে, 
তাহার শরীরে অবস্থা উত্তম । ৯ ভ্রমণকালে একটি বেদবিদ্ভালয়- 
স্বাপনেঘ আশ্রহ প্রকাশ করিলেন এবং এ বিষয়ে প্রেমানন্দের সহিত 
হদীগ আহলাচনা কবিলেন । পরে সঙ্ধ্যায মঠে প্রত্যাগমনপূর্বক সকলের 
কশপণংবাদ জিজ্জাপান্তে নিজ কক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং সেবতকর নিকট 
5০৬ ৮1 লাকা লহ্য়া তাহাকে বাহিরে যাইতে বলিলেন! পরে 
নন 8৮ শত দিকে মুখ কিরাইযা ধানে মগ্র হইলেন? একঘণ্টা 
৩৭ 1৯৮ তিনি েবককে জাকির বাতায়নগুলি খুলিয়া পা 
3) 17৩ পয কাগতত বলিলেন এইভাবে আধ ঘণ্টা অতীত হইলে 
(ভন ২ নাস্াস শাগ কারলেন এক মিনিট পরে আবার এন্দপ 
'শ্বশয ভিল  আাদুপঞ্প তিনি কান্ত শিশুর হ্যা জগঙ্জগননীর ক্োড়ে 
প্যান) বম চঠালেন ! মী শপ্রেষানন্দ প্রভৃতি স্লে আসিয়া 
৪২57 জে ভিমহ 2 বিশ্মবিত নেত্ুদ্বয তেজঃপুর্ব । 


স্বামী ব্রঙ্গানন্দ 


দক্ষিণেশ্বরে শ্ররামকুষ্জদেব হদাঘ পাধন,-পমাপনাক্ছে তাগী ভক্তদের 
সঙ্গঈলাভের বাসনায় একদিন শ্রত্রীজগন্মীতার শ্রীচবণে নিবেদন কারিলেন, 
*বিষয়ী সংপারী লোকদের সঙ্গে কথা বল্‌্তে বন্তে জিন জ্রল গেল 
জগন্মাত। আশ্বাস দিলেন, “ভয় নাই, ত্যাগী শুদ্ধপব ভ্ুরাঃ আসছে” 
ফলেও দেখা গেল যে, যথাকালে ত্যাগ। যুবকগণ ১ '-াতি লাগিলেন 
এই অন্তরঙ্গদের মধো আবাব শ্রীযুক্ত বাখালের স্থান তি উচ্চ "ভান 
স্ব্রসংখ্যক ঈশ্বরকোটিদের আন্বতম এবং ঠাকুরের ম'সগপুত্র  জগন্মাতা! 
তাহার আগমনের কথা পূব হইতৈই শারামকুষ। র জালইহ, বিষ, 
স্িলেন | ঠাকুব বলিতেন, “রাখাল আপিবাব কযেকাদিশ শবে হদশিততিছি, 
একটি বালককে সাহসা আমার ক্রোড়ে বঙাহ মা দিয়া বলিচতাছন, 
'এহটি তোমাব পুর্র 1 শুনিয়া নাভঙ্ক শিভ্বিযং উঠিধা বলিলাম সে 
কি ?--আমার আবার ছেলে ?' তিনি তাহাভে হাঁপিযাবুঙ্াইয়া দালন, 
'সাধারণ সংসাবিভাবে ছেলে নয়, ত্যাগী মা”সপুত্র ।' তখন জাশ্বস্ত হই । 
এ দর্শনের পরে রাখাল আসিয়া উপস্থিত হউল «বং / [মু এই 
সেই বালক 1” 
শ্রীযুক্ত বাখালচন্দ্র -ঘাঁষ ১৮৬৩ শ্রীষ্টান্দের ২১৫ শান্ুধানি অঙ্গলবার 
( ১২৬৯ বঙ্গাব্দের ৮ই মাঘ, চান্দ্রমাঘ শুক্লাদ্বিত্ধীয় নিথিতে, রাবি প্র 
একটায় ) বসিরহাট মহকুমার অত্তগত £শকরা-কুলনগ্রায়ে এক অতি 
সন্ত্রান্তবংশে জন্মগ্রহণ করেন! তাহার পিতা আনন্দমোহন ঘোষ 
ছঙ্গতিপন্ন জমিদার ছিলেন। পাঁচ বৎসর বযসে তীচাৰ মাতা 
কৈলাসকামিনীর দেহত্যাগ হয় । অতঃপর পিতা দ্বিতীয়বার দারপরি গ্রহ 
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করেন এবং বিমাতা হেষাক্িনীর দ্সেহময় ক্রোড়ে রাখালচন্্র মানুষ 
হইতে থাকেন । 

উপযুক্ত বয়সে বিদ্াভ্যাসের জন্ত বাটার নিকটে একটি বিগ্ভালষ 
স্থাপনপুরক আনন্দমোহন উহাতে রাখালকে ভতি করিয়া দিলেন । 
সেখানে বালকের লৌম্য স্বন্দর আকৃতি ও মাধূর্যময় কোমল প্রকৃতিতে 
ছাত্র ও শিক্ষক সকলেই আকৃই হইলেন । অধিকন্ত ভিনি অল্পদিনেই 
সহপাঠীদের নেতৃত্বলাভ করিলেন । অধ্যয়নাদিতেও তাহার সবিশেষ 
বুদ্ধমত্তাব পুরিচষ পাওয়া গেল । রাখাল স্বভাবতই বন্ধুবৎপল ছিলেন । 
বিদ্যালয়ের ভ্বাত্রদিগকে শিক্ষকগণ প্রহার করিলে তিনি সমবেদনায় 
অভিভূত শুহতেন ৷ ইহাখ ফলে শিক্ষকদের অন্তরেও ক্রমে কোমলতা র 
সঞ্চার হইল এবং তাহারা এ গঠিত অভ্য!স ত্যাগ করিলেন | বিগ্ভালয়ের 
শিক্ষা ভিন্ন অন্ত বিষধেও রাখালের বেশ উৎসাহ ছিল। ক্রীড়া দিতে 
ধেমন কেহ তাহার সমকক্ষ ছিল না, কুস্তিভিও তেমনি কেহ তাহার 
প্রাঁত-ন্থী ইতে পারিত ন!। গ্রামের বিখিধ ক্রীভ!প্রতিষে।গিতায় তিনি 
অপাধাবণ নৈপুণ্য দেখাইতেন। পিতার দৃষ্ঠান্তে বাল্যকাল হইতেই 
ফলফুজেব ধাগানেব প্রতি তাহার খুব আকর্ষণ লক্ষিত হইত । এতদ্বযতীত 
পুধ্চরিণার পাশে বসিযা ছিপে মাছ ধরাও তাহার একটি বড় আমোদের 
বিবয় হিল । 

কিছু হহা মনে করিলে তুল হইবে যে, সাপারণ ব!লকদের হ্যায় 
তিনি কেবল এই ঘকল খেলাধুলায়ই মত্ত থাকিতেন। গ্রাথের উপকঠে 
একাঁলীমন্দিবের নিকটে বোধনতলায় তিনি কখনও কখনও সম্ীদের 
লইয়া স্বরচিত শ্যামামৃতির পুজাদিতে মগ্ন হইতেন। আবার তাহাদের 
বাটিতে প্রতি বৎসর যখন ধৃমধামের সহিত শারদীয়া পুজ। হইত, তখন, 
পৃূজাম ওপে পুরোহিতের পশ্চাতে বসিয়া পুজা দেখিতে দেখিতে তন্ময় 
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০৮ 


হইয়া ফাইতেন এবং সদ্ধ্যাকালে অনিমেষনয়নে মায়ের আ'দাব্রিক দর্শন 
করিতে করিতে আপনাকে কোন্‌ অন্জাত রাজ্যে ভার।হ্য়া ফেলিতেন। 
সন্গীতে তাহার অসাধারণ শ্ীতি ছিল--সময় ময় সঙ্গীদের লয় 
গ্রামের বাহিরে এক নিভৃত স্থানে মিলিতকণ্ডে শ্য।যাসম্রী-, গাহিতে 
গাহিতে এত তন্ময় হইয়া যাইতেন যে, দেশ-কালেন জান লোপ্‌ পাইত । 
কাহারও মুখে নুতন শ্যাাসঙ্গীত শুনিলে তিনি তাহা শিবিয়া লইতেন 
এবং বৈষ্ণব ভিখাপীর মুখে বৃন্দাবনের মুরলীধর্প রাখাল-রাজ্েব গান 
গুনিয়া আত্রহ!রা হইতেন। 

পাঠশালার পাঠ এমাঞ্ধ হইলে পিতা তাহাকে ইংরেজী শিক্ষার জন্ত 
্বাদশব্র্ষ ব্যসে কলিকাতায় আনিলেন এবং বারাণস! ঘোষ গ্াটে 
ঘিতীয় পক্ষের শ্বশুরগৃহে বাসস্থান নির্দেশপূর্বক নকচবর্তী ট্রেনিং 
&কাডেমি'তে ভতি করিয়া দিলেন (১৮৭৩ শ্্রীঃ)। এই সমযে নরেঞু- 
নাথের সঙ্গে তাহার প্রথম প্রিচয হয । ভঃবী ব্শবিজযী স্বামী 
[বিব্কাণন্দ তখন পলীর বান্কবৃন্দের নেতা । বিছ্ভালয়ে রাখাল 
নব্রজনাথ অপেক্ষা তিন-চারি শ্রেণী নীচে পড়িলেও্ বয়শে উভধে সমান 
ছিলেন । রাখাল তাহাকে দেখিয়াই আক্কট হইলেন এতং উভয়েব মধ্যে 
গভীপ সথখ্যের উদয় হইল । দুইজনে একই সঙ্গে একই আখডাষ কুস্তি 
লডিতেন । আবার বষেোবৃদ্ধিব সঙ্গে সঙ্গে নরেন্দ্ের আকৰণে একই সার্ছ 


| 


হ্বনযাতঅও যাতাবাত আবস্ত ২ইইল। এইভাবে নন" প্রতিষ্ঠানের 
সহিত জাত ,)'যবাখালের অধায়নে ক্ষতি হহতেছে দেখিফা চিগ্তাদ্বিত 
পিতা প্রথমে অন্থবেধিউপরোধ এবং অবশেষে কঠোর শাসন-অবলম্থনে 
পাঠাদিতে পুত্রের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা কবিলেন ; কিন্তু ফল 
কিছুই হইল না। অবশেষে উপাবথান্তর না দেখিয়া আতীযস্বজনের 
পরামর্শে স্থির করিলেন ঘে, বিবাহ দেওয়াই ইহার প্রকৃষ্ট প্রতিকার । 
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ঘটনাক্রমে শীঘ্রই মনোযষত পাত্রীও পাওয়া গেল। কোম্নগরেব শীযুক্ত 
মনোযোহন মিত্র তখন কলিকাতা ক+সারীপাড়ার নিকটেই পিুলিয! 
পল্লীতে বাপ করিতেন । বিশ্বেশ্বরী নামী সর্বস্থলক্ষণা ব্বাহযোগ্যা 
তাঁহার একটি ভগ্বী ছিল । ১৮৮১ খ্বীষ্টাবের মধাভাগে সম্লাপ্ত কাণস্্- 
কুলোডভূত। এই কন্াটির সহিত বাখালের পরিণষ হইযা গেল ' বিশেশরী 
তখনও বালিকা__বয়স প্রাশ একাদশ বর্ষ উত্তীর্ণ হইযাছে ! 

মানুষ স্বাভিপ্রাথ-পিদ্ধির জন্য জগতে কত কিছুই ন' করিয়া হক 
অথচ বিধিব বিধানে ফল অন্যরূপ হইয়া যয । রাখালের পিতা বিনা 
দিয়া পুত্রকে মাষ'ব বন্ধনে আবদ্ধ করিতে চাহিতলন " কিজ্ঞ এই পন 
অচিরে রাখালকে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত করিল ; বাদলের জোতী শালক 
মানোমোচন টৃব 5ইতেই শ্ীরামরষ্ণের শ্রীচরণে আশিস অহয়াছিলেন । 
ধর্মশাল1 খত্মাতাঞ্ড শ্রীবামরুঞ্চের একান্ত অন্থবন্কী! চিলেন  িনডে, 
পত্র কোন্রগন্রর বাডি ২ইত্রে কলিকাতায় প্রতাবততনর পথে ানটানাতলা 
একদিন শ্বশুরগৃ£5 "গত বাখ।লকে 8255 উপ্পঁস্থ শু কবিতলত | 


ছি ০. 


৮৩ ০) রর 


এই শুভ লগ্ের জন্য জগদন্বা পুৰ হইতে 
কবিঘ। রাখিয়াছিলেন । '"কাদিন রে ভাব্চক্ষে জাত বাল: 


টড 


1:78 ক৮ আহা 
[2 নেও ৮ ২ ঘ) 


একটি বালক ঈভাইয়া আছে । মন কেমন যেশ একট খউকা পাখি এ 
এইফপ দশন কেন হহল। 1 ভাগিনেয হদধতক এই স্ুশাতের না আনা তত 
হদয় সোল্পীদ বলিলেন, মাধা, তোমার ছেল ভবে আজ দখেছি 1” 
শুদ্ধ অগাপি ধহাপুক্ষ হাঃ হইয়া বলিলেন, পপ কিবে £ আনার 
ষে মা টি । আমার ছেলে হবে কি করে 7 এই প্রশ্ের উত্তব সদয় 
দিতে পারেন নাই-দিয়াছিলেন জগদঘ্বা। সে কথা আমণা প্রবন্ধের 
প্রারন্তেই উল্লেখ করিয়াছি । আলোচ্যদিনে প্রতীক্ষমাণ শুদমব মানসপুক্র 
রাখালের আগমনের প্রাক্কালে ঠাকুর ভাব্চক্ষে দেখিলেন- গঙ্গানক্ষে মহসা 


স্বামী ব্রহ্মানন্দ ৯৭ 


শতদল পদ্ম বিকশিত হইয়াছে ১ তাহার দলে দলে অপূর্ব শোভা) 
চিরকিশোব রাখালরাজ শ্রীকষ্ণের করধারণ করিযা অপর একটি অন্থরূপ 
বালক নৃপুরপায়ে শতদলের উপর ন্রত্য করিতেছে ন্বত্যের অপূর্ব ছন্দে 
মাধুরযপিন্ধু উলিযা উঠিতেছে ; [দখিদ্ত দেখিতে শ্রীরামকৃষ্ণ আত্মহারা 
হইলেন ! ঠিক লে মুহুর্তে সম্মুখে আবিভৃত হইলেন বাখালচন্জ্র । 
শ্রীরা্কৃষ্ণ সবিস্মমে দেখিলেন--এই তো ভাঙার পূর্বদষ্ট বটতলাষ 
দণ্ডায়মান বালক, জগদশ্বার প্রদশিত মানসপুত্র, কমলদলে নুত্যপরাযণ 
ব্জকিশোর শ্রীকৃষ্ণসখা £! তিনি সব দেখিলেন, সব বুঝিলেন ; কিন্ত 
স্পপ্রতিষ্ঠ যহামানব ন্বাহিরে কোনও আবেগ উচ্ছাস প্রকাশ করিলেন না, 
গন্তারভাবে একদৃষ্টে বাখালকে নিরীক্ষণ করিফা সঙ্গী মনোমোহনকে 
বলিলেন, "ক্র্শর আধার 1” অতঃপর আজ পর্াচতের হ্যা তীাহাব্র 
সহিত নেহ-সম্ভাষণ আরম্ভ কবিলেন, “তোমার নামটি কি?” শশ্রীরাখাল 
"চনত ঘোষ 1৮ 'বাখাল? শব শ্রবণে ভাবাবিষ্ট গাকুরের গদ্গদ কণ্ে 
টচ্চার্ত হল, “সেই নাম 1 বাখাল--্রজেব বাখাল 1” পবে কিঞ্চিৎ 
প্রকৃতিস্ত হইয়া সাদরে বলিলেন, এলাবার এসো)” 

এদিকে প্রথম দর্শনে ই রাখালের অন্তর বিছ্বাৎচমকের মতো! কি এক 
উচ্ছ্বাস খোলিয়ী গেসন ভাঙার স্মন্ত দই মন-প্রাদ এককালে এই 
পরমপুকবের প্রতি নাবড শাবেশে আকৃষ্ট হইল । তিনি মনে মনে 
ভাবিলেন, «ইনি কে? তই পোষা মহাপুকষ কে? ইহার অনিমেষ 
দৃষ্টিতে যে দব। মাধুণা লিগা বেডাইতেছে, উহা তো ইহইলোকের 
নহে-ইহার নংনসমঙ্গে নিশ্চয়ই সেই ।*ত্যসতা বন্ধ সদা বিদ্যমান ৮ 
পথে যাতে ষাইতে বাখালের কর্ণে সেই কোমল বাণী কুইরিত হইতে 
থাকিল, “আবার এসো! 1? 

প্রেমঘনমৃতি শ্বুবামকক্চের অপুৰ আকর্ষশে রাখাল পুনব।র দক্ষিশেশ্বরে 


৭ 


৯৮ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা' 


গমনের হ্ুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন এবং বিদ্যালয়ের ছুটির পর 
একদিন একাকী তথায় উপস্থিত হইলেন । শ্ররামরুঞ্কে দেখিয়াই মনে 
হইল তিনি যেন কতক্ষণ ধর্সিষা তাহার পথ চাহিযা আছেন- রাখালের 
আগমনমান্্ অন্ুযোগের খবরে কহিলেন, “তোর এখানে আসতে এত 
দেরি হল কেন 1” রাখাল কি আর বলিবেন? উভযে তণন উভয়ের 
দিকে একদৃষ্টে দেখিতে দেখিতে এক অলৌকিক ভাবভূমিতে উপস্থিত 
হইযা লীলাবিলসে মগ্র-_ ভাষায় তখন উত্তর দিবে কে? মাতৃহীন রাখাল 
ভাবঘনতন্থ শ্রীরামকুফকে আপন জননীরূপে পাইলেন এবং রাখালের 
আকৃতি তখন যুবাঁধ স্যায় হইলেও শ্রীর।মকৃষ্ণও তাহ1কে ক্ষুদ্র বালক 
হিসাবে গ্রহণ করিলেন । তদবধি বাখাল প্রাই দক্ষিণেশবে আসিতে 
লাগিলেন এবং কখনও বা সেখানে গাকিয়া যাইতে লাপিলেন । 
এইকালের অপুর লালা সম্বন্ধে ঠাকুৰ বলিষাছলেন, “তখন রাখালের 
এমন ভাব ছিল, ঠিক যেন তিন-চাবি বচবেপ ছেলে । আমাকে ঠিক 
মাতাব স্তায়দেখিত। থাকিতি থাকিত সঙসা দৌডিহা আসিয়া ক্রোডে 
বশিযা পড়িত এবং মনেব আনন্দে নিঃসস্ষোচে শুনপান করিত । বাড়ি 

তো দূরের কথা--এখাল হইতে কোথাও 'এক পাও নডভিতে চাহিত না! 
আমাকে পাহলে আত্মহার1 হইব রাখালে ডিতর যে কিরূপ 
বালকভাবের আবেশ হইত তাহা বলিয়া বুঝাইৰার নহে | তখন যে-ই 
তাহাকে এরুপ দেখিত দে ই অবাক হইয়া যাইত । আমিও ভাবাবিষ্ 
হ্যা তাহাকে ক্ষীর-নশী খাওয়াইতাষ, খেলা দিতাম | কত সমযে 
কাধেও উঠাইয়াছি। তাহাতে তাহার বিন্দুমাত্র সঙ্কোচের ভাব 
আমিত ন11” 

রাখাল স্বক্ষে ঠাকুর একদিন বলিযাছিলেন, “রাখালের সাকারের ঘর, 
নরেনের নিরাকারের |” রাখাল প্রথম যখন দক্ষিণেশ্বরে আসেন, তখন 
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নরেন্্রনাথের সহিত ত্রাহ্গঘমাজে যাতায়াত করিতেন এবং তাহাই 
প্রেরণায় সমাজের প্রতিজ্জাপজ্ে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন । ভদন্ুসারে 
যুতিপূজ। বা দেবদেবী প্রত্ৃৃতিকে প্রণা* করা তাহার পে গঠিভ ছিল । 
অথচ শ্রীরামকুঞ্চের সংস্পর্শে আসিঘা তিনি এঁমব করিতে শিখিলেন এবং 
উহাই তাহার শভাবাহ্থরূণ হওঘাধ উঠাতে ানন্শাই পাউতেন। 
রাখাশের আগমনের কযেক মাস পরেই পরেশ দক্ষিত বে আসেন এবং 
অল্প দিনের মধ্যেই ধাঁধালেবর পরিবর্তন লক্ষা করিযা ঠাকুরের অগাক্ষার্তে 
তাহাকে কপটাচারী বলিখা রূঢভাষায় ভত্পনা কবেশ। কোমলপ্রকূতি 
রাখাল নরেন্দ্রনাথকে সমীহ করিতেন এবং তাহার তর্কের সম্মুখীন হইতেন 
নাঁ। হুতরাং এই ঘটনাব পরে তিনি নন্েপ্রনাথের নিকট যাইতেসঙ্কৃচিত 
হইতেন | ঠাকুর ইহা লক্ষা কর্সিলেন এবং অনুসগ্ধানে কারণও জানিতে 
পুটরিলেন ৷ তখন নরেন্দ্রনাথকে বলিলেন, পছাখ, বাখালকে আর কিছু 
বলি নি। সে ভোকে দেখলেই ভযে জড়সড় হয় ' তার এখন সাকারে 
বিশ্বাস হয়েছে_-তা কি করবে বল; সকফলেহং কি একেবারে গোড়া 
থেকে নিরাকারে বিশ্বাস করতে পারে? এই স্ময়ে একদিন বৈষ৭ 
মহাজনদের ব্রচিত পদাবলী কীর্তন শুনিতে শুনিতে ঠাকুর গাত্রস্থ আবরণ 
ছিপ করিয়া ফেলিলেন এবং তাহার সর্বাশে অশ্র-পুলক-কম্পাদি প্রকটিত 
হইল । মহ'ভাবে তিনি বলিতে লাগিলেন, প্প্রাণনাথ হুৃদয়বল্পভ কৃষ্ণকে 
তোর] এনে দে, স্থহৃদেব কাজ তো! বটে । হয় এন দে, ন! হয় আমায় 
নিয়ে চল-- তোদের চিরদাপী হব 1” রাখাল অণলকহৃষ্টিতে সে ভাব 
দেখিলেন, সাগ্রহমনে সে আতির অনুধাবন কবলেন--আত্ন জানিলেন 
যে, সাকারোপাসনা সম্বন্ধে নরেন্ত্র যাহাই বলুন নাকেন, সাকার শ্রকুষ্ের 
গপ্রেমসভূত এই সাত্বিক বিকারের পশ্চাতে এমন একটা সত্য আছে, 
সাহা যুক্তিতর্কের অতীত। 


১০০ শ্ীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিক। 


কিন্ত দক্ষিণেশ্বরে এইরূপ অলৌকিক লীলায় ও লীলাসন্দর্শনে মগ্ন 
রাখাল ক্রমেই শুপু ষে অধায়নে অঅনোযোগী হইলেন তাহাই নহে, তাহার 
ংসাব-বৈরাগ্য শ্ষুটতর হইতে থাঁকিল। পিতা আনন্দমোহন ইহাতে 
হথী হইতে পারিলেন না। তিনি বিষয়ী লোক- _পুত্রকেও সম্পত্ভি- 
পরিচালনে সক্ষম দেখিতে চাহেন । বালক কি অবশেষে সাধুব সঙ্গে 
মিশিঘা সাধু হইযা যাইবে ” প্রত্তিকারের সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা বিফল 
হইলে অবশেষে একদিন দক্ষিণেশ্বর হইতে প্রত্যাগত পুত্রকে গৃহে অবরুদ্ধ 
কবিলেন । বাধা পাইযা রাখালের মন শ্রীরামরু্জের প্রতি অধিকতর 
আকুণ্ হইল মাত্র এবং তিনি তাহার সহিত মিলিত হইবার সুযোগের 
অন্বেষণে রহিলেন । এদিকে শ্রীরাষকষ্ণও তাহার শ্সেহের ছুলালকে না 
দেখিয়া সাঅনেত্রে ভবতারিণীর মন্দিরে জগন্মাতার নিকট' প্রার্থনা 
জানাইলেন, «মা, রাখালকে না দেখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে । মা, 
আমাব রাখালকে এনে দাও |” জগন্মাতা সে আতিতে বিচলিত হইলেন । 
একদিন পুত্রকে পার্শখে বন্দীব মতো বসাইযা আনন্দমোহন মকদ্দমার 
কাগজপত্র নিবিষ্টমনে দেখিতেছেন, অন্য কোন দিকে লক্ষ্য নাই, এমন 
সময রাখাল পলাধনেব উত্তম যোগ বুঝিষা যৃদ্পদবিক্ষেপে কক্ষত্যাগ- 
পূরক দক্ষিশেশ্বরে চলিষা গেলেন-_ কিছুদিন আর ফিণিলেন না) 
এদিকে পিতাও তখন বৈষদিক ব্যাপারে এতহ বাস্ত যে, দক্ষিণেশ্বরে 
যাইব|ব্ অবকাশ ঘটিল না। মকদ্দমা্টি বডই জটিল ও উহাতে জয়লাভের 
আশা ছিল না; কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে আনন্দমোহনেরই জয হইল । 
অতএব তদনন্তর অবসর পাইযা যেদিন তিনি পুত্রের অন্বেষণে দক্ষিণেশ্বরে 
চলিলেন সেদিন যন আর পূর্বের স্তায় গুরুভারে পীড়িত নহে , উহা 
অনেকটা উদ্বেগ শূন্য ও প্রশান্ত । হযতো তাহার মনে ইহাও উদ্দিত 
হইয়াছিল ষে এই অপ্রত্যাশিত জয়লাভ পুজের সাধুপঙ্গের ফলেই হইয়। 


্বামা ব্রহ্মানন্দ ১০১ 


ধ্যাকিবে | বিশেষতঃ মাতৃহীন বালকের শৈশবের অসহায় স্বৃতি জাগপিত 
হইয়া আনন্শযোহনের মনকে পবিশেষ কোমল করিয়া তুলিল। 
মানন্দশমোহনকে দূব হইতে দেখিয়াই শ্ররামরুষ। অনুমানে সঝিলেন, 
ইনিই রাখালের পিতা হইবেন ; কাজেই রাখালকে বলিলেন, ওরে 
রাখাল, তোর বাপ আসছে বুঝি_দেখ দেখি» দেখিযাই ভীত- 
চকিত রাখাল আত্মগোপনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন । ঠাকুর কিন্তু 
বলিলেন, “ভয় কি? বাপ-ম। প্রত্যক্ষ দেবতা । তোর বাপ এলে তুই 
বেশ ভক্তি করে প্রণাম করবি । মাব ইচ্ছা হলে কী না হতে পারে ?” 
বাখাল বিনযনম্রচিত্তেপিতাকে অভিবাদন করিলেন । শ্ুবামকষ্$ও পিতার 
নিকট পুত্রের অজঙ্ প্রশংসা করিলেন এবং আদর মাপ্যাথনে পিতাকে 
পরিতৃষ্ট করিলেন । পুত্রের প্রতি ঠাকুরের যত্বের পরিচষ পাইযা এবং 
পুত্রের উৎফুল্ল বদন ও সোল্লাস গতি দেখিযা এই স্লেহেব নীড হই 
তাহাকে বলপূরক বিচ্ছিন্ন করিতে আনন্দমমোহনের প্রবৃত্তি হইল না। 
রাখালকে দক্ষিণেশ্বরে রাখিরাই ।তনি বিদাষ সইলেন-_শুধু প্রার্থনা করিযা 
গেলেন, ঠাকুর খেন ইচ্ছামত রাখালকে গৃহে পাঠাইয়া দেন । ঠাকুর 
তদন্ুসাবে রাখালকে গৃহে পাঠাইলেও কাল পুনঃ পুনঃ দক্ষিণেশ্বরে 
আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন । তাই আনন্দমমোহনও পুত্রকে লইয়া 
যাইবার জঙন্ত মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরে আপিযা উপস্থিত হইতেন | এইব্প 
এক শ্বযোগে রাখালের প্রতি আনন্দমোহনের দৃষ্টি এ.কর্ষণ করিযাঠাকুর 
বলিলেন, “আহা আহা । দেখ দেখ, আত্ুদ ল রাখালের কি চমতকার 
ভাব হয়েছে! ওর সুখপানে চাও, দেখতে পাবে ঠোট নড়ছে অন্তরে 
অন্তরে সর্বদাই ভগবানের নামজপ করে কি না! যাঁদ বল বিষয়ীব ঘরে 
জন্ম, জন্ম থেকে বিষয়ী লোকের সঙ্গ, তবু এমন কেমন করে হয়? তার 
মানে আছে । ছোলা যদি আবর্জনাতেও পড়ে, তবু সেই ছোলা-গাছই 


১০২ আরা মকুঞ্জ-ভক্তমালিকা 


হব' ০ চালাতে কত ভাল কাজ হয়। তারাখাল ঘষে এখানে আসে 
তাতে কি আপনর অমত আছে?” প্রশ্ন শুনিয়া আনন্নযোহন ফীপরে 
পড়িলেন | সাধুর বিরাগভাজন হইবেন কিরূপে? বিশেষতঃ তিনি 
দেখি-এন ফে,গাকুরের নিকট অনেক গণ্যমান্য লোকের যাত!যাত আছে । 
পুর এখানে থাটিলে ইহাদে। সহিত ঘনিঠতার সম্ভাবনা । এই কল 
কথ! হারা ভিশি ঝানিলেন, পে কি মশার, বাধাল “তা সাপনারই 
ছেটে লাপনাব কাছেই থাক, তবে মাঝে মাঝে জু-্কদিনের জন্ত 
আমার পুধ।নে প!ঙজিবে দেবেন 1৮ এইপ্ধপে মধ্যে মধ্যে ধৃহ্ব 84৮ 
ঘটিত থাকি নত বাখলের মনে ধ্খানঠানস্পুহা ক্রমেই প্রবলতব ইউজ. 
থাকল । একদিন তিশি শীবামক্ষ্ণকে জিজ্ঞানা করিলেন, তান পিতার 
উচ্ছিষ্ট কি'ব। ভুক্ষাবশ্যেপাছে খাইতে পারেন কিনা । অমনি ঠাকুর 
বলিলেন, স কিরে? তোর কি হযেছে যে তোর বাবার পাতে খাবি 
না? খা-ব!প কি কম জিনিস? তারা প্রপন্ন না হলে ধর্ম-্ কিছুই 
হযুনা। টৈতন্াদদেব তো প্রেষে উন্মত্ত তবু সন্্যালের আগে কতদিন 
ধরে মাকে বোঝান । বললেন--মা, আমি মাঝে মাঝে এসে তোমাকে 
দেখা দিব ৯ 

এইভাবে প্রা ছুইবধৎপব অতীত হইল | এদিকে জামাতার বৈরাগ্য- 
দর্শনে প্রতিবেশীবা বাখালেব খশ্না্াতা ঠ।মাহন্দবীকে সততই সাবধান 
করিয়া দিতে থাকিলেন | এ কারণেই হউক কিংবা কন্যাকে শ্রীরামকৃষ- 
চরণে উপস্থিত করিবার জন্যই হউক, রাখালের দক্ষিতণশ্বরে অবস্থানকালে 
শ্যামান্বনদরী একদিন বিশ্বেঙ্বরীর মহিত তথা আসিলেন | কিন্ত বারংবার 
পীড়াপীড়ি কবিলেও রাখাল দক্ষিণেশ্বর ছাডিয়া যাইতে সম্মত হইলেন না। 
এ দিনের ঘটনা সম্বন্ধে ঠাকুব বালয়াছিলেন, “রাখাল তখন ঘরের ছেপের 
মতো আছে । জানি, আরও আসক্ত হবে না । বলে, “সব আলুনী লাগে ।' 


ব্যামী ব্রহ্মানন্দ ১০৩ 


ওর পরিবার এখানে এসেছিল-_বয়স চৌদ্দ বৎসর ।..ও গেল না। 
বিবাহ করিলেও রাখাল যে আবদ্ধ হইবেন না, ইহা ঠাকুর ইতঃপূর্বেই 
বধূকে পরীক্ষা করিয়া জানিয়াছিলেন। বিবাহের অল্প পরে সেদিনও ঠিক 
এইভাবেই শ্যামাহ্কন্দরী বালিকাকে লইযা দগ্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলে 
ঠাকুর বধূকে সহ্জভাবেই গ্রহণ করিযাছিলেন $ কিন্ত হস মনে প্রশ্ন 
জাগিল, “বধূর সংস্পর্শে আমার রাখালের ঈশ্বরভক্তির হানি হবে 
না তো?” তাই সংশয়ের শিরসনকলেে বালিকাকে নিকটে আনাইয়া 
তিনি তাহাব কেশরাশি ও গঠনভঙ্জী পরীক্ষা করিঘা বুঝিলেন, এভযের 
কারণ মেই--দেবীশক্তি । স্বামীর ধর্মপখের অন্তরাষ কখন হবে না ।” 
তখন হষ্টচিত্তে নহবতে মাতাঠাকুরানীর নিকট প্রেবণ করিলেন এবং 
বলিয়া প!ঠাইলেন, “টাকা দিশে যেন পুত্রবধূ মুখ দেখে | 

ঠাকুর জানিতেন, তাতাব মানসপুত্র সাক্ষাৎ ্রজের বাখাল । তিনি 
গোপাল, "গোপাল? বলিযা স্বহন্তে তাহাকে খাওযাইতেন, আর কত 
ভাবেহ না আদর করিতেন অপবেব অন্তায দেখিলে সগাকুব শালন 
করিতেন: কিন্তু রাখালেব অবাধ্যতাষ বিবক্ত ন! হইযা ববং আনন্দ 
করিতেন ।! একদিন আহারের পর ঠা «ক বলিলেন, «বে বাখাল, পান 
সাজ না, পান নেই যে 1” মানসপুত্র উত্তর দিলেন, “পান সাজতে জানি 
নে।” “সে কিতর * পান সাজবি,. তার আবার জানাজানি কি, যা, পান 
সেজে আন।” পারব না, মশাধ৮লজবাব শুনিযা ঠাকুর হাপিয়া 
আকুল । এরূপ সপ্রতিভ বাব্হারে ঠ'কুব বুঝিবাছিলেন রাখাল সত্য- 
সত্যই তাহাকে একান্ত আপনাব বলিষা গ্রহণ করিযাছে-তাহার 
আচরণে কোনও কৃত্রিনতা নাই, আছে শুধু স্েহসস্তৃত আবদার । কিন্তু 
এইরূপে ক্ষেত্রবিশেষে উাহার ব্যবহার ঠাকুরের কৌতুক উদ্দীপিত 
করিলেও রাখাল যে সততই শাসনেব অতীত ছিলেন তাহানহে । একদিন 


১০৪ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা 


»কালীমন্দির হইতে প্রসাদী মাখন আসিয়াছে ; রাখাল ক্ষুধিত ছিলেন, 
তাই অন্ৃমতির অপেক্ষা না করিযাই মাখনের ডেলাটি তুলিযা মুখে 
দিলেন । ঠাকুর অমনি বিবক্ত হইযা বলিলেন, “তুই তো ভারী লোভী । 
এখানে এসে কোথায় লোভত্যাগে ষত্ব করবি, তা না করে আপনি নিষে 
খেলি ?” লঙ্জায বাখালের মুখ আরক্তিম হইল । অপর একদিন একটি 
পযসা দেখিয়া রাখাল কুড়াইয়া লইলেন- ইচ্ছা, কোন ভিক্ষুক বা 
অন্ধ-খগ্রকে দিবেন । তিনি ঠাকুরকে লরলভাবে সব কথাই জানাইতেন ; 
সুতরাং ইহাও নিবেদন করিলেন । ঠাকুর কিন্তু শুনিষাই ভত্সনার স্কবে 
বলিলেন, “যে মাছ খায় না, লে মাছের বাজাবেই বাঁযাবে কেন? 
তোর ধখন নিজেব কোন দবকার নেই, তখন তুহ কেন এ পযসা 
ছু'তে গেলি?” 

ঠাকুর নিজে বিশেষ স্থলে শাসন বা সাবধান করিযা দিলেও, অপরে 
রাখালকে কোন ব্ূঢ় কথা বলিবে ইহা একান্ত অসহনীয় ছিল । মাস* 
পুত্রকে অন্য কেহ শাসন করিলে ন্বেহবিগলিতকণ্ঠে বলিতেন, “রাখালের 
দোষ ধরতে নেই, ওর গল] টিপলে ছুধ বেরোয় ।” আবার কেহ কোন 
কাজের আদেশ দিলে বলিতেন, “আহা! ও দুধের ছেলে, ওকে কোর 
কোন কাজ করতে বলিস নি। ওব বড় কোমল স্বভাব 1” 

ঠাকুরের সঙ্গগুণে রাখাল স'ধুচিত সদাচাবও শিখিয়াছিলেন । একবার 
জনৈক অনুরাগীর গৃহে নিমন্ত্রিত হইয়! ঠাকুর প্রিয় পুঞ্রের সঙ্গে সেখানে 
ধান । তথায় ভজনাদি শেষ হইবার পর আহারের বন্দোবস্ত হইল । 
গৃহকর্তা আত্মীয়-স্বজনকে লইয়া অতিরিক্ত ব্যস্ত থাকা ঠাকুরের কোন 
খোজ লইতেছেন না দেখিয়া ঠাকুর সহাস্তে রাখালকে বলিলেন, “কই 
রে, কেউ ডাকে না যে রে!” এপ ব্যবহারে সম্ত্রান্তবংশসভৃত রাখাল 
অপমান বোধ করিয়া বিরক্তিলহকারে বলিলেন, “মশায়, চলে আহ্মন ।৮ 
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ঠাকুরের নিকট কিস্ত মানাপমান সমান ; তিনি সহাস্যে বলিলেন, 
“আরে রোস, গাড়ি-ভাড়া তিন টাকা দু আনা কেদেবে? রোক 
করলেই হয় না। পয়সা নেই আবার ফাকা রোক ! আর এত রাত্রে 
খাই কোথ11” অগত্যা রাখাল নীরবে বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ 
পরে আহারের আহ্বান আসিলে দেখা গেল যে, বসিবার স্থান পুর্ব 
হইতেই পূর্ণ হইয়া গিয়াছে ; স্ৃতরাং অতিকষ্টে একট] অপরিফণার স্বানে 
ঠাকুরকে বসানো হইল । আহাবশেষে দক্ষিণেশ্বরে ফিরিবার পথে তিনি 
বাখালকে বুঝাইযা বলিলেন যে, গৃহস্থেরা অজ্ভানবশত: অনেক সময় সাধুর 
সহিত ষখোচিত ব্যবহার করিতে পারে না) তবু সাধু তাহাদের দোষ না 
দেখিয়া কেবল কল্যাণচিন্তাই করিবে | কিছু নাখাইয়া আসিলে গৃহস্থের 
অমঙ্গল হয--সাধুর এরূপ করিতে নাই, অন্ততঃ এক গ্লাস জল চাহিয়াও 
হাওয়া উচিত । 
প্ সময়ে তথায় আগত ভক্তগণ ধ্যানজপাদিতে রত থাকিতেন এবং 
আপন অনুভূতির কথা ঠাকুরে” শ্রতিগোচর করাইতেন । শুনিতে শুনিতে 
রাখলের আগ্রহ হইল, তাহারও এরূপ অনুভূতি হউক । একদিন 
ঠাকুরের শ্রীঅর্গে তৈল-মর্দন করিতে করতে এ বিষয়ে ধরিয়া বসিলেন 
এবং ঠাকুর সম্মত হইতেছেন না দেখিয়া বারংবার অন্থবোধ করিতে 
লাগিলেন । ঠাকুর তখন সেই অবাঞ্ছিত আগ্রহের নিবৃত্তির জন্ত এমন 
এক মর্মান্তিক কথা বলিলেন যে, রাখাল তৎক্ষণাৎ দক্ষিণেশ্বর ত্যাগ 
করিয়া চলিলেন | কিন্তু উদ্যান-বার অভ্িক্রমের সঙ্গে সঙ্গে সহসা তাহার 
চরণদ্বয় অবশ হইল-_তিনি মৌনবিন্ময়ে বসিয়া পড়িলেন | এমন সময়ে 
ঠাকুরের নিকট হইতে রামলাল-দাদা আপিয়৷ তাহাকে ভাকিলেন | 
অগত্যা তাহাকে ফিরিতে হইল । ঠাকুর তখন সকৌতুকে বলিলেন, 
“কি, গঙি ছাড়িয়ে ঘেতে পারলি 1” সেই দিন বিকালে আবার লাস্তবন। 


১০৬ শ্রীর মকৃঞ্চ-ভক্তমালিকা। 
দয়া বলিলেন, “তুই রাগ করেছিলি? তোকে রাগালুম কেন, এর 
মনে আছে। ওষধ ঠিক পড়বে খল । পিলে মুখ তুললে পর মনপার 
পাতা-টাতা দিতে হয়।” আর একবার রাখাল দক্ষিণেশ্বর হইতে 
যাইতে উদ্যত হইয়/ছিলেন। শ্রী বিষয়ের উল্লেখ করিয়া ঠাকুর অধর 
সেনের গৃহে তাহাকে বলিয়াছিলেন, “এখানকার শ্রাবণ মাসের জল নয়। 
শ্রাবণ মাসের জল হুড় হুড় করে আসে, আবার বেরিয়ে ষায়। এখানে 
পাতাল-ফোৌড়া শিব, বসানো শিব নয়। তুই রাগ করে দক্ষিণেশ্বর 
থেকে চলে এলি, আমি মাকে বল্পুম--যা এর অপরাধ নিসনি |” 
কিছুদিন পবেই দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের পদসেবা করিতে করিতে রাখাল 
ন্তবরাজ্যে ভুবিয়া বাহা সংজ্ঞা হারাইলেন। ঠাকুর পরে ভক্তদিগকে 
এ স্থানটি দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, “এইখানে বসে পা টিপতে টিপতে 
রাখালেব প্রথম ভাব হয়েছিল! একজন ভাগবতের পতিত এই ঘন 
বসে ভাগবতের কথা বলছিল । সেই সকল কথা শুনতে শুনতে রাখাল 
মাঝে মাঝে শিউরে উঠতে লাগল-_তারপর একেবারে স্থির !” 
ঠাকবের কৃপায় বন্প্রাথিত অলৌকিক অনুভূতিতে অধিকারী হইলেও 
রাখালের মনে একটা অতৃপ্তি রহিযা গেল। তিনি চাহেন, ইচ্ছামাত্র 
ভগবগ্ভাবে বিভোর হইযা নানাবিধ দরশনাদিতে সমম অতিবাহিত কবিবেন। 
অপরের এরূপ হয়, তাহার কেন হইবে না? আহতবাৎ একদিন ঠাকুরকে 
বলিলেন, «কই, মামার তো! এদের মতো কোন দর্শনাদি হয না?” ঠাকুর 
বলিলেন, “একটু ধ্যানজপ নিয়মিত করলে এ রকম দর্শন হয়” তাহার 
কথায় রাখাল পাধনে প্রবৃত্ত ভইলেন। কিন্তু প্রথমতঃ উহাতে কোন 
রসবোধ না হওয়ায় সাধনে শৈথিলা দেখা গেল। ঠাকুর ইহ লক্ষ্য 
করিয়া বলিলেন, “খুব রোক চাই-_-তবে সাধনা হয় ।” অতঃপর একনিষ্ঠ 
সাধক রাখাল একদিন ঠ।কুরের সহিত “কালীমন্দিরে গিয়াছেন ১ ঠাকুর 
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গর্ভযন্দিরে উপবেশন করিলে তিনি নাটমন্দিরে বসিয়া জদ করিতে 
করিতে দেখেন, সহসা গর্ভমন্দির অপবপ হালোতে উদ্ভাসিত হইখা 
উঠ্িয়াছে এবং ক্রমে পেই তীর প্রিদ্ষজ্যোতি মন্দিরদ্বাপ অতিক্রমপূর্ব ? 
তাহারই দিকে অগ্রসর হইতেছে । ভাত্তচক্িভ বাধাল অগ্নি আসন 
টাডিখা দ্রতপদ্বিক্ষেপে ঠাকুরের গৃদ্ভ চলিঘা গেলেন | ঠাকুর স্বগৃহে 
নিরিযা আন্ুপৃপিক সমস্ত শুনিয়া বলিলেন, “তুই না বলিস, তোব পর্শন- 
টর্শন কিছুহ্যনা? আবাব কিছু দেখলেও ভে পালিষে আসবি? 
তা হলেকি করবি বল?” আর এখদিল বাধাল নাটনন্দিতর ধান 
মগ্র নাছেন , এন সষয ঠাকুর উপনাত হইঘ! বলিলেন, এণ্ঠ নে তোৰ 
মন্ত্র আর এ দেখ তোব ইষ্ট 1৮ প্াখাল সত) এত্যই সেউক্ষাণে মক্লাত 
কিয়া এবং ইটমৃত্দিপ দর্শনপ্রাপ্ত হইয়া আনন্দসাগরে ভাপিতে লাগিলেন । 
। পর একদিন তিনি বহু চেষ্টাধ মন স্থিব কবিতে না পাবিশা বিচি 
আপন ছুরদৃ্ঠের জন্য নিজেকে ধিক্কার দিতে দিতে আসন ত্যাগ কবিলেন 
ঠিক তখনই ঠাকুর ভথায ৩ গযনপূরক অকম্মাৎ আসন ছডিবার কাব 
জানিতে চাতিতলন এবং সব শর তি বিড বিড করিতে কবিতে বাখালের 
জিহ্বায় তিনট রেখা টানিষা দিশ--সঙ্কে সঙ্গে বাখালেব অন্তরে 
শাততিব নিব প্রনাহিত হইতে খাণিল। 

ক্রমে সাধনা নিম্ন পাথখ!লেব এমন এবন্থা হল যে, তিনি দৈশিক কাষে 
পর্য যানানিবেশ করিতে পারেন না? সার লক্ষ্য কবিযা বলিলেন, 
প্লাধালের এমনি স্বভাব ভাষে দীড়াঙ্ছে “য, তাকে আমায় জল দিতে 
হয়ঃ সেবা কবতে পাবে না?” সংসাবে বৈরাগ্যও তখন এমন উচ্চ 
ভবে উঠিযাছে থে. রাখান ঠাকৃবলে বলিতেন, “সংসার আমাব আপুনী 
লগে_ সম্য সময় তোমাকেও আমাও ভাল লাগে না।” 

দেখিতে দেখিতে তিন বৎসব কাটিয়া গেল। এই সময রাখাপ 
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প্রায়ই জরে আক্রান্ত হইতেন | তাই অনিচ্ছাসত্বেও তাহাকে মাঝে মাঝে 
কলিকাতায় যাইয়া থাকিতে হইত | কিন্তু তিনি পিতৃগৃহে না ষাইযা 
বলরাম মন্দিরে বা অধর সেনের বাটিতে অবস্থান করিতেন | এই সমযে 
তাহার চিত্বেও একটা আলোড়ন চলিতেছিল । ঠাকুর বলিয়াছেন, 
“রাখালের মনে তখন বালকের মতো হিংসাও ছিল । তাহ আমা; 
মনে কণন কখন তার জন্য ভয হত! কারণ মা (জগদম্বা: ষাদেব 
এখানে আনছেন, তাদের উপর হিংসা করে পাচ্ছে তার অকলাণ হয ।» 
নবাগতরা ঠাকুরের স্লেহভাগী হইবে _-উহা বাখালেব সহ্য হইত না। 
এই অবস্থা যখন চলিতেছে, তখন শ্রীরামকৃঞ্চ একদখ ভাব্চক্ষে দেখিশেন, 
মা যেন রাখালকে সরাইয়া দিতেছেন $ অমনি সচকিতে মাকে ব্যাকুল 
প্রার্থনা জানাইলেন, “মা, ওকে হদের মতা সরাপনি ; মা, 'ও ছেলেমানুষ, 
বোঝে না- তাই কখন কখন অভিমান করে । যদি তোব কাজের জঙ্য 
ওকে এখান থেকে কিছুদিনের জগ্য দরিয়ে দিস্‌, তাহলে ভাল জায়গা 
মনের আনন্দে ওকে রাখিস” যাহ] ভউক, রাখাল কলিকাতায় 
ভক্তগৃহে কিছুদিন আনন্দেই কাটাইলেন ৷ কিন্তু সর্বপ্রকার যত্বদত্েও 
শরীর স্থস্থ হইল না| ঠিকসেই সময বলরামবাবু বৃন্দাবনে যাইতেছিলেন । 
তিনি রাখালকে সঙ্গে লইয়া যাইতে চাঙিলে ঠাকুর পর্বান্তঃকরণে 
অন্থমোদন করিলেন । তদন্সারে ১৮৮০৪ শ্রীষ্টান্দের সেপ্টেম্বর মাসের 
প্রারস্তে রাখাল ব্রজধামে উপস্থিত হইলেন ৷ পৌন্দর্যনিলয় ও ভাবগম্ভীব 
ব্রজধামে বাখাল বিশেষ আনন্দ অস্থভব কৃরিলেন। এই সেই শ্রীক্কষের 
লীলাভূমি বন্দাবন, আর এই শেহ ষমুনাপুলিন ! এখানে কুপ্রে কুঞ্জে 
মন্তুরমযুরী নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে ! এই স্বভাবস্বন্দর ধামে রাখালের 
মনের গ্যায় শরীরও প্রথম কিছুদিন বেশ ভালই ছিল | কিন্তু কিয়ৎকাল 
পরে আবার জর হইল । সংবাদ পাইয়া উদ্বিগ্রমনে শ্রীপামকুষ্ণ বলিলেন, 


স্বামী ব্রহ্মা নন্দ ১০৯ 


“রাখাল সত্য সত্যই ব্রজের রাখাল । যে ষেখান থেকে এসে শরীরধারণ 
করে, সেখানে গেলে প্রাই তার শরীব থাকে না ।” তাই আকুলকণে 
মাকে জানাইলেন, “মা,কি হবে? তাকে ভাল করে দে; সে ঘষে 
ঘব-বাডি ছেডে আমাব উপর সব নির্ভর করেছে ।” 

ঠাকুরের প্রার্না মা শুনিলেন | তিন যাস পরে নভেম্বরের শেষভাগে 
অপেক্ষাকৃত উত্তম স্বাস্থ লইযা রাখাল বুন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তমপৃৰক 
পুন: ঠাকুরের সেবায় রত হইলেন। কিন্তু দৈবক্রমে মাসেক পরেই তিনি 
আবার অস্থথে পড়িতে লাগিলেন । ঠাকুরও তখন সদি প্রভৃতি রোগে 
পীড়িত: বাখান জানিতেন ষে, ঠাকুর তাহাব বিষয়ে সবদাই চিত্তিত 
থাকেন । রুপ্র শরীর লইউঘা দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করিলে ঠাকুরের 
উদ্বেগবৃদি হইবে মাত্র! সেরূপ দুশ্চিন্তা যাহাতে না হয তাহাই করা 
উচিত--এই ভাবিযা তিনি ঠাকুরকে স্বীয় মনোভাব না জানাইয়াই 
'পিতৃগৃহে চলিযা গেলেন এবং সম্পূর্ণ গ্বাস্থ্যলাভেব আশায় সেখানেই 
বহিযা গেলেন । 

আমবা পূর্বেহ বলিযাছি যে. রাখাল বাড়িতে না ষাইতে চাহিলেও 
ঠাকুর তাহাতে মাঝে মাঝে গৃহে পাঠাইযা দিযা হতশাবকা বিহঙ্গীব স্তাষ 
ছটফট করিরা দিন কাটাইতেন ৷ রাখাল প্রথমে খুব আপত্তি জানাইলেও 
ক্রমে যাতাযাতের ও গৃহে অবস্থানের কাল বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং 
বিশ্বেশ্বরীর সহিত তাঁহার ব্যবহারাদিও অনেকটা স্বাভাবিক হইয়া উঠে । 
ঠাকুব বলিযাছিলেন, “তার পরিবারের কাছে তাকে আমিই পাঠিয়ে 
দিতাম--একটু ভোগ বাকী ছিল।” নস শলের সহজ ব্যবহার দর্শনে 
পরিবারস্থ লোকেরা আশ্বস্ত হইযা রাখালকে কর্মে প্রবৃত্ত করাইতে সচেষ্ট 
হইয়াছিলেন। রাখাল এই সংবাদ ঠাকুরের কর্ণগোচর করাইলে ঠাকুর 
বলিযাছিলেন, “ঈশ্বরের জন্ম গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে মরেছিস্ একথা বরং 


১১০ আবামকৃষ্ভক্তমালিকা 


শুনব, তবু কারুর দাসত্ব করিস, চাকরি করিস--একথ! যেন না গুনি |” 
আত্মীয়স্বজন কিন্তু ছাড়েন নাই, তাশারা যুক্তি দেখাইয়াছিলেন ষে. 
নিজের জন্য না হইলেও পরিবারের জন্ক অর্থোপার্জন কর? উচিত, কারণ 
পরিবারের প্রতি তো একটা কর্তব্য আছে । সরলভাবে রাখাল তাই 
ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, «আমার পরিবারের কি হাব?” এই 
প্রশ্নে ঠাকুরকে নিরুত্তর থাকিতে দেখিয়া রাখাল গভীর চিন্তাব নিমগ্ন 
হইয়ছিলেন | যাহা হউক, স্বাস্থ্যের প্রয়োজনে বাধ হইয়া এবং হযতো 
অলৌকিক বিধানে বাকী একটু ভোগ” শেষ করিবারই অন্য তিনি অধুনা 
এইবূপ পন্দেহদোলায়মান-চি-ত্ এখন গৃহে অবস্থান, করিতে থাকিলেন্‌। 


পাটি পশলা 
শা বিশটি না পা 


এদিকে ঠাকুর পসঙ্গ ক্রমে ভক্তদেব বলিলেন, “রাখাল : এখন পেন্সন 
খাচ্ছে। বৃন্দাবন থেকে এসে এখন বাড়িতে বাস করছে ।” রাখাল 
এইভাবে কিছুদিন স্বগুহে বাস করিয়া স্থস্থ হইবামাত্র দক্ষিণেশ্ববে 
পুনরাগমন করিলেন । 

এই সময়ে শ্রীযুক্ত মহিমাচরণ চক্রবর্তী ঠাকুরের নিকট নিবেদন 
করিলেন যে, তাহার সম্মুখে ব্রহ্ছচক্র রচনাপূর্বক সাধন করিতে অভিলাষ 
হইয়াছে । তারপর ঠাকুরের অন্থমতিক্রমে তাহারই কক্ষে কৃষ্ণাচতুর্দশীর 
গভীর রাত্রে রাখাল, মাস্টার, কিশোরী প্রশ্থতিকে লইয়া তিনি ধ্যানে 
বপিলেন | ধ্যানে রাখালের ভাবাবস্থা উপস্থিত হইলে $ঠ।কুর সেই রাত্রে 
তাঁহার বক্ষে হাত বুলাইয়। বাহাসংজ্ঞা ফিরাইয়া আশিযাছিলেন। ইহার 
দিন দুই পরে ঠাকুর মৌনাবলম্বন করেন এবং মৌনভঙ্গে বলেন, “ম! 
দেখিয়ে দিচ্ছিলেন ভক্তদের কার কতটা হয়েছে ।” জিজ্ঞাসিত হহয়াও 
তিনি অধিক কিছু বলেন নাই | পরে শরৎকে বলিয়াঙ্িলেন, “রাখালের 
সম্বন্ধে মা কত দেখাইয়াছেন ! তাহার অনেক কথা বলি-ত নিষেধ, 
'আছে।” 


স্বামী ব্রঙ্মানন্দ ১৬৬ 


ইহার দুই মাপ পূর্বেই ঠাকুরের গলবোগের বুদ্ধি হইযাছিল 
ঠথাসমযে তাহাকে চিকিতসার্থ কাশীপুবে আনা হইলে রাখালও তগায 
আসিযা সেবায আত্মনিযোগ করিলেন ৷ সেবার রহিত তাগী ভক্তদের 
জীবনে এখন চলিল এক আপূর্ সাধনা - সংসারেৰ চিন্তা ক্রমেই তাহাদের 
নিকট হইতে দূরে চলিয়া যাইতে লাগিল । কাশীপবে নাপাব কিছুদিন 
পবেই মনোমোহন ঠাকুরকে জানাইলেন যে, বাখালেব একট পুত্রস হান 
তইযাছে। বাখাল পার্থেই ছিলেন, ন্িনি' সব শুনিলেন ; কিন্তু তখন 
মায়িক সংসাবেব পটনাবলী উহার মনে বিন্দুযাত্রও বেখাপাত কবিত না 3 
সেজন্য এন সংবাদে তাহার ৮বরা'গাজশিত প্রশা্িব কোন ত্রুস লঙ্ষিত 
হইল না তিনি পুর্বেবউ স্যাম দিবসে সেবা ও বাজে ধ্যানজপে মগ্ন 
বহিলেন | ঠ|কুর উহ] লুঙ্ন কবিশী বলিযাছিলেন, “াখাল-্টাখাল এখন 
বুহ্ঝছে, কোনটা ভাল, কোনট]. মন্দ) কোনট1 সত, কোনট। মিথ্যা | 
পবিবার ভাছে, ছেলেও হযেছে_কিস্ক বুঝেছে যে, সেসব মিথ্যা, 
অনিতা | রাখাল-টাখাল এর! সংসারে লিপ্ত হবে না।” 

লীলাবসানে উন্মুখ ঠাকুর এ* সমযে ভাবী বামকুষ্+সঙ্ঘ-গঠনের জন্তু 
প্রায় প্রত্যহ নরেন্দকে গোপনে ডাকিয়া! নান] উপদেশ দিতেন | একদিন 
তিনি তাহাকে বলিলেন, «রাখালের রাত্বুদ্ধি আছে, ইচ্ছা করলে গে 
একটা রাজ্য চালাতে পারে 1” কে. জানে, এই বাক্যে নরেন্দ্র কিসের 
ইঙ্গিত পাইলেন! অনন্তর একদিন তিনি গুকত্রাতাদিগকে বলিলেন, 
“আজ হতে আমরা রাখালকে 'রাজা” বলে ডাকব ।” ঠাকুরের কানে প্র 
কথা উঠিলে তিনিও সানন্দে বলিলেন, পরশ তলব ঠিক নাম হয়েছে |” 
তদবধি গুরু-ত্রাতাদের নিকট তিনি “কাজা” বলিয়াই পরিচিত হইলেন ? 
কিন্ত পরে রামকুষ্$সজ্মে তাহার সর্বজন-পরিচিত নাম হইয়াছিল 
'্রহারাজ' । আমরাও তাহাকে মহারাজ বলিয়াই উল্লেখ করিব । 


১১২ শ্রীরামকৃষ্ঙ-ভক্তমালিকা 


ঠাকুরের রোগের উপশম হইতেছে না দেখিয়া মহারাজ প্রভৃতি সকলেই 
তখন বিশেষ চিন্তিত থাকিলেও হৃদয়ে আশ! পোষণ কবিতে লাগিলেন । 
প্রত্যুত একদিন নরেন্দ্র ও মহারাজের মুখে আদরে হাত বুলাইতে বুলাইতে 
স্রেহবিগলিতত্বরে তিনি তাহাদের ভুল ভাঙ্গিয়া দিয়া বলিলেন, “শরীরটা 
কিছুদিন থাকত তো লোকদের চৈতন্য হত। তা! রাখবে পা, সরল যূর্খ 
দেখে লোক সব ধবে পড়ে--সরল যূর্থ পাছে সব দিযে ফেলে! একে 
কলিতে ধ্যানজপ নেই ৮ মহারাজ শ্রবণমাত্র মর্মভেদী কাতবস্বরে অনুনয় 
করিয়া বলিলেন, “আপনি বলুন, যাহাতে আপনার শরীর থাকে ।” 
নিবিকার মাতচালিত মহাপুরুষ শুধু বলিলেন, “সে ঈশ্ববেব ইচ্ছ1।” 
বিশ্বাস ভাঙ্গিলেও আশা যায় না) আব ভক্ত কখনও ঠাকুব-সেবায় 
বিরত হয় না। পূর্বোক্ত ঘটনার পরেও মহারাজ একমনে সেবা করিযা 
যাইতে লাগিলেন । এমন কি, সাধনার প্রবল উচ্ছ্বাসে গুরুত্রাতাদের 
কেহ কেহ তীর্ঘদ্শন ও তপস্যাদিতে বহির্গত হইলেও তিনি স্থিরভাবে 
একটানা কাশীপুরেই অবস্থান করিলেন । এ সময়ে ঠাকুর যুবক- 
ভক্তদিগকে মধ্যে মধ্যে ভিক্ষান্বেষণে বাহিরে পাগাইতেন - বলিতেন, 
“ভিক্ষার অন্ন শুদ্ধ ।» তদনুসারে একদিন লাটু ও মহারাজ ভিক্ষা 
চলিলেন । যাইবাব সময় ঠাকুর বলিয়া দিলেন, “কেউ গাল দেবে, 
আর কেউ আশীর্বাদ করবে, হয়তো আবার কেউ পযসাও দেবে_ তোর 
সব নিবি ।” পরে তাহারা ফিরিয়া আসিলে ভিক্ষালন্ধ দ্রব্যগ্ুলি বধ্ধন 
করাইয়া স্ববং পেহ অন্নের আস্বাদ গ্রহণ করিলেন । 
কাশীপুবের একটি ঘটনায় মহারাজেব তৎকালীন উদার মনোভাবের 
পরিচয় পাওয়া যায়। এক পাগলী দক্ষিণেশ্ববে ঠাকুরের নিকট 
যাতায়াত করিত । কাশীপুরেও তাহার উৎপাত আরম্ভ হহলে নিরপ্রনাদি 
ভক্তেরা তাহার ঠাকুরের নিকট উপরে ঘাঁওযা বন্ধ করিয়া দিলেন । 
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বু সে নিষেধ মানিতে চাহে না । একদিন শশী শ্রীরামকুষ্ণের সম্মুখেই 
মহারাজকে বলিতেছিলেন, “এবার পাগলী এলে ধাক্কা মেরে তাড়াতে 
হবে|” অহেতুক-কপাপিন্ধু ঠাকুর অমনি ইঙ্গিতে বলিলেন, «না না, সে 
আসবে আর দেখে চলে ষাবে 1” মহারাজেরও মনোভাব ছিল, “ষেমন 
করেই হোক, পাগলী ঠাকুরের কথাই তো চিন্তা করছে? স্থতবাং 
আমর] বিরক্ত হব কেন ?” পরস্ত এপ্রকার যুক্তিতে আস্থাহীন শশী 
বলিলেন, “কিন্তু অস্থখের সময় কেন আর ওরকম উপদ্রব 1” মহারাজ 
প্রেযার্র-হৃদযে উত্তর দিলেন, “উপদ্রব সবাই করে। সকলেই "কি খাঁটি 
হয়ে গুর কাছে এসেছে? গুকে আমরা কষ্ট দিইনি 1 নরেক্দর-টরেক্তর 
আগে কি রকম ছিল! কত তর্ককরত। ডাক্তার সরকার কত কি 
কে বলেছে ! ধরতে গেলে কেহই নির্দোষ নয়।” অতঃপর পাগলীর 
কক্ধা উল্লেখ করিয়া! আবার বলিলেন, প্ছুঃখ হয যে, সে উপদ্রব করে । 
আর তার জন্য অনেকে কষ্টও পায়।” 

অবশেষে শ্ররামকৃষ্ণ লীলাস*বরণ করিলেন | মহারাজের হৃদয়ে আজ 
পিতার সম্পত্তি, যুবতী ভারা, শিশুপুত্র_কেহই স্থান পাইল না, সমস্ত 
হৃদয় জুড়িয়া রহিল শুধু শ্ররামকষের স্মৃতি “বং এক অনন্ববর্ণনীয় বাথা। 
কিন্তু কাল বডই নিষ্ঠুর, সে বর্তমানের কঠিন আঘাতে মানবকে জর্জরিত 
করিয়া! জানাইয়া দ্রেয় ষে, অতীত সত্যই চলিয়া গিয়াছে । শীঘ্রই 
ঠাকুরের শেষ স্মৃতির সহিত বিজড়িত কাশীপুারের উদ্ভানবাটী ত্যাগ 
করিয়া মহারাজকেও বলরাম-মন্দিরে আসিতে হইল। তারপর 
বরাহনগরে মঠ স্থাপিত হইলে তিনি ষথাসময়ে সেখানে যোগ দেন । 

১৮৮৬ গ্রীষ্টাব্দের শেষে নরেন্্রাদি যখন আটপুরে যান তখন রাখাল 
আগ্কত্র থাকায় সেখানে যাইতে পারেন নাই । ইহাতে বাবুবামের 
মাতাঠাকুরানী অত্যন্ত ক্ষু্ন হন ) তাই রাখাল, বাবুরাম ও বুড়ো- 


৮ 
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গোপালকে লইয়া নরেন্দ্র পুনর্বার সেখানে যান। আটপুরের একটি 
যুবক খ্রীষ্টধর্মগ্রহণের সঙ্কল্প করিয়াছিল । সে মহারাজের ধ্যান-তন্ময়ত। 
দেখিধা ও তাহার সহিত আলাপে মৃদ্ধ হইয়া এ স্বল্প পরিত্যাগ করে। 
অপুর হইতে ফিরিধা যথাকালে সন্ত্রাস গ্রহণ করিলে মহারাজের নাম 
হইল ব্রহ্মানন্শ। তাহার সন্গ্যাপ যে শুধু একটা বাহা আডম্বর ছিল না, 
পবস্ত অন্তবের বৈবাগ্যোজ্জন গৈরিক পাগের বহিঃপ্রকাশস্বক্ূপ ছিল, 
তাহাব পরিচয় পাওয়া গিযাছিশ বরাহনগর্ে একদিন তাহার পিতার 
প্রাত আচরশে। আশন্দমোহন মধো মধেো। মঠে আঁসয়া পুত্রকে গৃহে 
লহযা যাখতে চেষ্টা করিতেন । মহারাজও শ্রীশ্ীঠাকুব্র উপদেশ স্মরণ 
করিন। শিতাখ শুতি সুচি অম্মান ও ভালবাসা দেখাহতেন + কিন্তু গৃহে 
কিরিতেন না। ইহাতে পিতা বিরত হইতেন না! দেখিয! অবশেষে তিনি 
নমুভাবে অথচ স্পঞ্টাক্ষরে জানাইয়] দিলেন, কেন শ্াপনাধা কই কর 
আন? আমি এখানে বেশ আছি । এখন আশীবাদ ককন যেন 
আনাণা আমা ভুলে যান, আবু আমি আপনাদের তুলে ফাই |” 
ময়িক অশ্বক তিনি পত্যই ভুলিমা গিয়াছিলেন, কাবণ এই সময়ে অকতম্মাৎ 
তাহার পত্খা দ্েহ্ত্যাগ করিলে দেখা গেল যে, মহারাজ অবিচলিত 
আছেন! এমন কি, বথেক বশর পরে (১৮৯৬-এর ২০শে এপ্রিল) 
তাহার একমাএ দশমবষ]ন পুত্র সত্যানন্দের মৃতুুংবাদেও তিনি হমেরুবৎ 
অচল, "পটল ৬ নিবিকার ছিলেন | 

ববংনগরের মগে অবিরাম বৈরাগ্য।গ্রি প্রলিত থাকিলেও মহারাজের 
কেবলই মনে হহতৈ লাগিল, “ঠাকুরের অন্তর্ধান্র পর দশজনের সঙ্গে 
নানাবিধ কায ও ভালাপাদিতে লিপ্ত থাকাই চিত্তবিক্ষেপের কারণ | 
এতরাং নেতা ও জ্যেইভ্াতিতহুপ্য নরেন্দ্রনাথকে একদিন একান্তে জানাইলেন, 
“এখানে থেকে তো কিছুহ হল না! তিনি যা বলেছিলেন-_-ডগবদ্দশন, 
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দখাইতে লাগিশেন। বাধাল টা এ যে, এইকপ অবস্থায 
তাহাব পঞ্ষে দীখকাল স্বেচ্ছান্থপাবে আহ'র-বহার ও তপস্থাদি করা 
সম্ভব হইবে না। অতএব কর়েকম!প পথেই পুরা হউতে কটক হইযা 
তিনি ববাহনগব মণে চলিষা আসিলেন | 

মহাবাজের নির্জন-তপশ্যাব অতৃপ্ত আকজ্ষা নিবৃত্ত না হইয়া অন্তঃ- 


সলিলা ফন্ধনদাঁর ন্যায় প্রবাহিত হঠতে লাগিল এবং আত্মপ্রকাশেব স্থযোগ 
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অন্বেষণ করিতে থাকিল। অবশেষে ১৮৮৯ শ্রীষ্টাব্বের ডিসেম্বর মালে 
তিনি উত্তরাখগাভিমুখে যাত্রা করিনেন | নরেন্দ্রনাথ তাহার সহচররূপে 
স্বোধানন্নকেও পাঠাইলেন | মহারাজ ও হবোধানন্দ ৬বৈছযনাথ 
দর্শনান্তে বারাণসীধামে উপস্থিত হইলেন | সেখানে পিশাচমোচন-পল্লীতে 
শ্রযুক্ত প্রমদাদাসবাবুর এক নির্জন উগ্ভানবাটিতে অবস্থানপূর্বক সঙ্তে 
ভিক্ষা গ্রহণ করিয়। তাহারা তপন্যায় মগ্ন হইলেন । এইরূপে মাঘ যাস 
পর্যন্ত তথায় কাটাইয়া স্বামী স্থবোধানন্দ ও অপর একজন বাঙ্গালী 
পরিত্রাজকের সহিত মহারাজ নর্মদা তীর্থাভিমুখে যাত্রা করিলেন । এই 
নর্মদাতীরে মহারাজ একাদিক্রমে ছযদিন গভীব অতীন্দ্রিয ভাবে নিমগ্র 
থাকিযা এককালীন বাহাজ্জান শূন্য হইয়াছিলেন। অনন্তর তিনি পঞ্চবটী 
প্রভৃতি স্থপ্রাচীন ও স্থপবিত্র তীর্থাদি দর্শন ও তত্বংস্থলে কিয়ৎকাল ধ্যান- 
জপাদিতে অতিবাহিত করিয়া বোম্বাই হইয়া শ্রীন্ধারকাধাম যারা 
করিলেন । এই যাত্রাকালে এবং সৌবাষ্ট্রে ভ্রমণকালে মহারাজের 
অপ্রতিগ্রহ ও নিঃস্পৃহা দেখিয়া অবাক হইতে হর । বোম্বাই শহরে 
শ্রীরামকৃষ্ণের পরম ভক্ত শ্রীকালীপদ ঘোষ ( দানা-কালী ) তাহাদিগকে 
নিজের আবাসে লইয়া ঘাইতে চাহিলে ত্রহ্ধানন্দ উহাতে অস্বীরুত হন 
এবং শ্রীশ্রীমৃদ্ধাদেবীর মন্দিরসংলগ্র এক নিভৃত স্থানে প্রায় সাত-আট দিন 
থাকিয়! দ্বারকাগমনার্থ জাহাজে উঠেন | যাত্রাকালে ত্বাহার তেজ:পুঞ্জ 
লাবণ্যময় ধ্যানগন্ভীর যৃতি সন্দর্শনে জনৈক ভাটিয়া মহাজন তীর্ঘদর্শনের 
জদ্ত কিঞ্চিৎ অর্থ দিতে চাছিলে মহারাজ অস্বীকৃত হন । অগত্যা শেঠজী 
তিনখানি টিকেট কিনিয়া হবোধানন্দের হস্তে অর্পণ করেন । 

ঘ্বারকাধামে তীর্থষাত্রীরা পুণ্যতোয়া গোমতীর জলে স্নান করিরা 
থাকেন ; কিন্তু তজ্ঞন্ প্রত্যেককে রাজপরকারে ছুই টাকা মাশুল দিত্ডে 
হয়। নি:সম্বল স্বামী ব্রক্ষানন্দ্ার্দির নিকটও এরূপ অর্থ চাহিলে ত্বাহার। 


স্বামী ব্রক্মানন্দ ১১৭ 


£হতাশহদয়ে ফিরিষা চলিলেন ; অধিকন্ত জনৈক ব্যবসায়ী উপযুক্ত অর্থ- 
প্রদানে অগ্রসর হইলে মহারাজ তাহাকে নিরম্ত করিয়া বলিলেন, "গোমতী 
নদীতে ম্বান অপেক্ষা তীর্থরাজ সমুদ্রে স্ান অধিকতর পুণ্যপ্রদ । বৃথা 
অর্থব্যযেব আবশ্যক নাই__ আমবা বেটপূরী-সন্গমে সমু্রে স্নান করিব ।” 
শেঠজী তাহার এই সাবগর্ত বামীতে আকৃষ্ট হইয় তাহাদিগকে স্বগৃহে 
আনযনপুবক তিন দিন তাহাদের সেবা করিলেন এবং প্রত্যেকের হস্তে 
একখানি শ্রীমন্তগবদগীতা অর্পণ করিলেন । শেঠজী তাঁহাদের তীর্ঘযাব্রার 
স্ববিধার জন্ত বিভিন্ন স্থানে পত্র দিতেও চাহিলেন ; কিন্তু মহারাজ উহ! 
প্রত্যাখান করিলেন | শুধু বলিলেন, “আমার কোন বস্তর অভাব বা 
আবশ্যক নাই _সাধু-সন্ত্্যাসীর ঈশ্বরই একমাত্র আশ্রয় ও ভরসা 1” 
অতঃপর শেঠজী অর্থদানের আকাজ্ষা জানাইলে উহাও অস্বীকারপুবক 
প্রদব্রজে সাত ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া ব্রদ্মানন্দজী বেটদ্বারকায় 
উপস্থিত হইলেন এবং শ্রান ও মন্দিবাদি-দর্শনান্তে স্ববোধানন্দকে ধর্ম 
শালায় ভিক্ষার্থ প্রেরণ করিলন ধর্মশালার অধ্যক্ষ এ জঙ্যা বাদাম 
রাখিতেন | স্থবোধাননাঁজী ভিক্ষাস্বরূপে প্রার্থ কয়েক সের বাদাম লইয়া 
মহারাজের সন্মুর্থে স্থাপন করিলে বাদামে; পরিমাণ দেখিযা তিনি প্রশ্ন 
করিলেন, “এত বাদাম কে দিয়েছে ?” “ধর্মশালার অধ্যক্ষ |” মহারাজ 
বলিলেন, “আমাদের জঙ্ত ছুই ছটাক রেখে বাকীগুলো ফিরিয়ে দিয়ে 
এসো 1৮ কিন্তু হ্ববোধানন্দ উভয় বিপদে পড়িলেন-_সন্নাসী ত্রদ্ধানন্দ 
সঞ্চয় করিতে পরাত্ুখ, সাধূসেবক অধ্যক্ষ প্রতিগ্রহণে অস্বীত। অগত্যা 
ব্রদ্ধানন্দের ব্যবস্থান্থুসারে দুই ছটাক রাখিয়া অবশিষ্ট বাদাম দরিদ্রদের 
মধ্যে বিতরিত হইল | বেটদ্বারকা হইতে তাহার] ক্রমে হদামাপুরী ও 
খভদুনাগড়ে গির্ণার পর্বতোপরি মন্দিরাদি দর্শনান্তে আমেদাবাদে উপনীত 
হইলেন এবং তদনন্তয় রাজপুতানার তীর্ঘগুলি দর্শনের জন্ত প্রথমে পুষ্ষরতীর্ঘে 


১১৮ শ্রীরা মকুষ্*-ভক্তমালিকা 


উপস্থিত হইলেন । এখানে সঙ্গের পরিতব্রাজকটি নিউমোনিয়া রোগে 
আজ্জান্ত হওয়ার তাহাকে আজমীরের হাসপাতালে রাখিষা কিছুদিন পরে 
( ১৮৯০শ্রী্ান্েব ফেব্রুয়ারিব প্রধমভাগে ) ব্রহ্মানন্দ ও স্ববোধানন্দ 
রন্দাবন যাত্রা করিলেন । 

রন্দাবনধামে মহাবাজের এই দ্বিতীযবাব আগমন । শ্বধামে উপস্থিত 
ব্রজের রাখাল ভগপঞ্ঞাব বিভোর ভউলেন । এইভাবে কত দিন কাটিয়া 
গেল, কত মহানিশার গবসাঁন হইল--ভগবস্ক্যানে তন্ময় মহাবাজব 
আক্ষেপ নাই | তিনি কোন পিন হবোধানন্দের আনীত িক্ষান্ন আহ 
করেন, কোন রি উঠ? আনাদরে পর়িধাখাকে । কোন দিন মন্দিরে 


৫ 


গমনপুবক ভাবনুদ্ধসিত্ে হনিমেষনয়মে হবিগ্রই দশন করেন, কোন 
দিন বা শম'ধিতে নিমগ্ন কি রাহজ্ঞান হাধান। আর রংত্রিতে নিদ্রার স্থলে 
ধ্যানত অপক হইয়া থাকে! এই মমযে বিজযকষ। গোদাশী মহাশয় 
শ্রীবৃন্দারন ভিশন । দি কঠোর তপশ্ত!র কথা তাহার ঞতিগাচিব 
হইলে শ্তিনি একদিন ইহার নিক, াগিঘ! জিচ্শাস! করিলেন, 'পিরম- 
ইংসপব পাপন চতা সব রকম মাধন জন, অন্ুভৃতি- দর্শনাদি করিসে 
দিয়েছিল , তবে পান এখন কেন আপার পুঠার সাধনা করছেন” 
নক্ষ/নন্দ মুছে উত্তর (পিলেন, এ্াব কপার খেখিব অনুভূতি বা দর্শন 
হযেছে, অমন তলএলি আহত করলার 28 করছি মাত্র 1৮ গোসাইজী 
এহ “৭ আতপ টা লইযাছলেন জান না) পর্ন্থ বাষকন্ি সঙ্ের 


ইতিহাস পযালো 04 দৃততে এবংবিধধ ছপশ্টার গুঢ তাহপর্ধ বশ্বাচ্ছে । 
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নজ্ঘেব অধ্যাত্র-চেতন।কে পরা নকিধ বাশিতে হইলে মষ্বব মমস্থলে 

এমন একটি শর্তিকে পরও চর আবশ্যক ছিন, ষাহা হইতে কর্মব্যাপৃত 
অপর আধারগুলি প্রত্যন্ত আপনাদিগকে খুনঃপুনঃ পুর্ণ করি 
লইয়া শ্রীরামরফের ভ।বধারা অব্যাহত বাপিতে পারে । ইহারই আর 


স্বামী ব্রহ্মানন্দ ১১১ 


গ্রক সমযে মহারাজের জব হইলে গোসাইজী অচিরে তাহাকে দেখিতে 
আপিয়া হ্ববোধানন্দেব নিকট জানিতে পারিলেন ষে, রোগীর মশারি 
নাই। শ্রবণমাত্র তিনি মশারি ও ওঁধষধের ব্যবস্থা করিলেন এবং 
ভগবানের কৃপায় ব্রহ্মানন্দ শীঘ্রই নিরাষয় হইলেন | ইত্যবসরে স্বোধা- 
নন্দের মন পূব সংকল্পান্ুপারে উত্তরাখণ্ডের নিমিত্ত অতীব বার হইযা 
পড়িল। মহাঁরাজেন নিট ইহ] জানাইলে তিনি সানন্দেত্ভাহাকেযা ত্রার 
অন্থমতি দিলেন । কিন্ত তিনি স্বযং বৃন্দাবনে রহিঘা গেলেন ! 
বৃন্ধাবনে অবস্থানকালে তিনি একদিন দেখিলেন সে, ভক্তপ্রবর্ শ্রীযুক্ত 
বলরামবাবু জ্যোতির্দেহে হাসিতে হাপিতে দিবালোকে চলিয়া 
ঘাইতেছেন। পরে যথাসমযে পত্রে জানিতে পাবিলেন যে, তিনি দেই 
ত্যাগ করিযাছেন (১৩ই এপ্রিল, ১৮১৭ ) । ইহার পরে আবণ্ড কযেক 
মস বৃন্দাবনে কাটাইযা পেপ্টেম্বরের শেশে তিনি পদত্রজ হবিদ্বারে 
উপনীত হইলেন । অপর কয়েকজন গুরুত্রাতা এ অঞ্চলে পূর্ব হইতেই 
তপশ্যায় নিরত ছিলেন । ১৮৯১-এব জাগ্যারি মাসে একদিন স্বামী 
বিবেকানন্দ তাহাদের সমভিব্যাহারে বুক্ষানন্গসকাশে আমিয়। তাঁঠাদক 
সঙ্গে ষাইতে বলিলেন । মহারাজ সেই আদেশ পালনপর্পক মীবাটে 
গেলেন এবং সেখানে অধগু।নন্দের সহিত মিলিত হইলেন ৷ মীর!টে মার্চ 
পর্যন্ত অতিবাহিত হইলে স্বামীজী সকলকে বুলিয! নিঃসঙ্গ ভ্রমণে নির্গত 
হইলেন ; এদিকে মহারাজও স্বামী তুরীয়ানন্দের গহিত এপ্রিল মসে 
জআলামুখী তীর্থাভিমুখে যাত্রা করিলেন | জ।ন ঘখী হইতে তাহাবা কাংডা, 
পাঠানকোট, গজরানওয়াল।, লাহোর, মণ্টগোমারী, মুলতান ও সক্কর 
হইবা করাচীতে উপনীত হইলেন । করাচী হইতে জাহাজে বোস্বাই 
শে ছিলেশ্বামী বিবেকানন্দের সহিত তাহাদের পুনমিলন ঘটিল । স্বামীজী 
তখন আমেরিকাগমনে উদ্ভত ? কিন্তু তৎপূর্বে খেতড়ীরাজের আহ্বানে 


১২০ শীরা মকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা! 


একবার তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতে হইবে । ব্রদ্ধানন্দ এবং 
তুরীয়ানন্দও তাহার সহিত গমনপৃবক পথে আবুরোড স্টেশনে নাষিয়া 
আবু পাহাম্ডে উপস্থিত হইলেন । খেতড়ী হইতে স্বামীজীর বোম্বাই 
প্রত্যাগমনকালে তাহারা পুনর্বার আবুরোডে আসিয়া স্বল্পক্ষণের জন্ তাহার 
সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ! অতঃপর কিযদ্দিবল আবুপাহাডে যাপনাস্তে 
তাহারা আবুরোডে নামিয়া আসিলেন এবং স্বামী বদ্ধানন্দের আহ্বানে 
অখথগ্ডানন্দও বোতথ্বাই হইতে তথায় আসিলে তিনজনে আজমীর হইয়া 
জয়পুর গেলেন । সেখানে একমাস অবস্থানের পর অখগ্ডানন্দ রাজপুতানা- 
ভ্রমণে নিত হইলেন এবং মহারাজ ও তুরীয়ানন্দ বৃন্দাবনে চলিলেন | 
রৃন্দাবনে আসিয়া উভয গুরুভ্রাতা দিব্যভাবে ভাবিত হইলেন । 
তুরীযানন্দ একদিন বলিলেন. “আজ ভিক্ষা করতে বেরুব না । দেখি, 
রাধারানী উপবাসী রাখেন কি না।” ধ্যানে মগ্ন গুরুভ্রাতৃদ্ধয়ের একদিন 
একরান্দি কোন্‌ দিক দিয়া কাটিয়া গেল-__কিছুমান্র জ্ঞান রহিল না। 
পরদিন এক তীথধাত্রী অযাচিতভাবে প্রচুর খাছাপামগ্রী দিয়া গেল। 
বৃন্দাবন হইতে তাছারা পদত্রজে নন্দগ্রাম, বর্ষাণা, রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ, 
গিরিগোবর্ধন প্রভৃতি দর্শন করিয়া কুস্থমসরোবরে উপনীত হইলেন এবং 
এ স্থানটি তপশ্যার অন্থকৃল দেখিযা তথায় রহিয়া গেলেন । এই সময়ের 
কঠোব জীবনের ইতিহাল আমরা বিদিত নহি বলিলেই চলে। অগ্ভ 
সময়েরই বা কতটুকু বিদিত আছি? ভাবময় ঠাকুরের মানসপুজের 
বিভিন্ন তীর্থাদিতে যে-সব সাধন, অনুভূতি বাদর্শনাদি হইয়াছিল তাহার 
কতটুকু আমরা এই স্থুদ্র প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিতে পারি, আর কতটুকুই 
বা ভাষায় প্রকাশ করা চলে? মহারাজ প্রায়ই বলিতেন, “নিবিকল্প 
সমাধির পর ধঞ্নজীবন আরস্ত হয়।” যে নিবিকল্প সমাধি বছুজীবশ্ধন 
সাধনায় কচিৎ কাহারও ভাগ্যে ঘটে, উহ্থাতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া এবং 


স্বামী ব্রহ্মানন্দ ১২১ 


উহার পরবর্তী অন্ুভৃতিসম্পদে ভূষিত হইয়া যিনি বন্থ ভক্তকে ধর্ষপথে 
পরিচালিত করিয়াছিলেন, তাহার অধ্যাত্মজীবনেব অতি স্থল আভাস- 
মাত্রই আমরা দিতে সক্ষম | 

ইতোমধ্যে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে আমেরিকাষ ও ভারতে 
স্বামী বিবেকানন্দের জযধবনি উত্থিত হইয়াছে ! ইহার ফলে মঠের 
কার্ষবৃদ্ধিব ক্রত্রপাত হওযায যঠে চলিয়া যাইবার জন্য তাহাদের নিকট 
বারংবার আহ্বান আসিলেও তখনই ষাওয়া হইল না! । ১৮৯৪ শ্রীষ্টাবের 
মধাভাগে বৃন্দাবন হইতে তাহারা লক্ষৌ হইবা অষোধ্যায় গেলেন । 
তথায় শিবানন্দজীর মুখে মঠে ফিরিবার ক্রম্য স্থামীজীর নির্দেশ পাইয়! 
তুরীয়ানন্দ অগস্ট মাসে কলিকাতায় গেলেন ; পরজ্জ মহারাজ পুনবার 
বন্দাবনে ফিরিলেন । এইবারে বৃন্দাবনে আসিয়া তিনি অজগর-বৃত্তি 
অবলম্বন করিলেন-_ভিক্ষার্থে কোথাও যাইতেন না, কাহারও নিকট 
কিছু চাহিতেন না! কোনদিন আহার জুটিত, কোনদিন বা অনাহারে 
কাটিত। কখনও কোন শেঃ একখানি কম্বল দিয়া যাইতেন ॥ 
পরক্ষণেই চোর আপিয়া উহা লইয়া যাইত। বন্ধানন্দ সাক্ষিস্বরূপ সব 
দেখিয়া যাইতেন মাত্র | দিব্যভাবে বি গার হহয়া কখন তিনি বাহাহারা 
হইতেন ; আবার কখন ঠাহার দেহে অক্রপুলকাদি পঞ্চার হইত । এইরূপে 
কয়েক মাপ অতিবাহিত করিয়া অগ্রহায়ণ মাসে ( নভেম্বর-ভিসেম্বর ) 
তিনি ব্রজমণ্ডল ত্যাগ করিয়া মঠাভিমূখে চলিংেন | 

মহারাজের মঠে প্রত্যাবর্তনের শম্মকাল পরেই অন্থস্থ! শ্ীত্রীমাতা- 
ঠাকুরানীকে কলিকাতায় আনিয়া বাগব।জারে গলার ধারে 'গদামওয়ালা 
বাড়ি” নামক একটি ভাড়াটিয়া বাড়ির ভ্রিতলে রাখা হয়। সেখানে 
তাহার সেবাদির জন্ত গোপালের মা এবং গোলাপ-মাও বাস করিতেন । 
এতত্বাতীত ধোগানন্দ এবং ছুই-একজন ত্রদ্ধচারীও দ্বিতলে থাকিতেন। 


১২২ গ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা 


ত্রন্ষানন্দও সেই বাড়িতে আপিয়া বাস করিতে লাগিলেন । এখানে তান 
সমাগত ভক্তদের সহিত ধর্মপ্রপঙ্গ করিতেন এবং কোন কোন 
ভাগাবানকে দীক্ষাও দিয়াছিলেন | এই শময হইতে স্বামীজীর ভারতে 
প্রত্যাগমন পর্যন্ত মহারাজ অধিকাংশ সমম কলিকাতায় খাকিতেন । 
গুদামওযালা বাড়িবি পরবে বলরাম-মন্দির ছিল তাহার প্রধান 
আবাস-স্থল । 

১৮১৭-এর প্রারস্তে ভারতে ফিরিয়া স্বামীজী স্বাস্ট্যোক্ধারকল্পে ঘখন 
দাজিলিং গমন কবেন, তখন ভাবী রামকৃষ্ণ মিশনের পরিকষ্মনা-রচনায় 
সাহায) পাইবাব উদ্দেশ্যে তিনি ত্রহ্মানন্দ ও গিরিশবাবুকে সঙ্গে লইয়া 
যান। পরে ১লা মেমিশন প্রতিষ্ঠান্তে তিনি ব্রহ্মানন্দকে কলিকাতা - 
কেন্দ্রেব কার্ষযভার দিলেন । ইহাই প্রকৃতপক্ষে মহারাজের কর্মজীবনের 
স্ব্রপাত। ১৮৯৮ খ্ীষ্টান্দে বেলুড়ে নৃতন মঠ-নিপ্রাণ-কার্য আরস্ত হইলে 
তাহাকে উহার দাখিত্ব লইতে হইল এবং পব বৎসর নৃতন বাটীতে মঠ 
উঠিযা আগার পর তীাষ্ারই হস্তে উহ্াব পরিচালনভার ন্যস্ত হইল । 
অবশেষে ১৯০০ গ্রী্রান্দেব অগস্ট মাপে স্বামীজী দলিল সম্পাদনপূর্বক 
সমস্ত বিষধ-সম্পত্তি গুকজাতাদেণ হস্তে তুলিয়া দিবা! ১৯০১ খ্রীষ্টাবের 
আরস্তে ঘযঠ ও মিশনের নাপারণ সভাপতির আসন ত্যাগ করিলেন । 
অতঃপর এ পদে মহারাজ নির্বাচিত হইলেন । ঠাকুর বলিযাছিলেন, 
“রাখাল একটা বাঁজ্য চালাতে পাবে |” গুকভ্রাতারা তাহা ভুলেন নাই । 
আরও তাহাদের মুন ছিলে, মহার1জ গাকুবের মানসপুত্র; তাই একাদল 
স্বামীজী অতকিতে ঘহারাজকে প্রণাম করিষা বলিয়াছিলেন, ্গুরুবৎ 
গ্ুকপুত্রেফু 1” প্রত্যুৎপন্নমতি যভাবাজও ইহাতে অপ্রস্তত না৷ হইয! প্রত্তি- 
প্রণাম করিয়া উত্তৰ দিযাছিলেন, “জোষ্ঠ ভ্রাত! সম পিতা |” বস্তত্: 
ইহারা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের স্বরূপ অবগত ছিলেন 7 অধিকন্ত স্বামীজীর 


স্বামী ব্রহ্মানন্দ ১২৩ 


ইহা অধিক জানা ছিল যে, বিশাল পগতে নব অন্প্রেবণ জাগাইবাৰ 
দায়িত্ব যিনি গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি দৈনন্দিন খু'টিনাটির মধ্যে আপনাকে 
আবদ্ধ বাখিতে পারেন মা। অতএব সংগৃহীত সখন্ত অর্থাদি মহারাজের 
হস্তে অপণান্তে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া তিনি বলিলেন, “এতদিন ষাব 
[জনিপ বযে বেডিমছি, আজ তাকে দিত নিশ্চিন্ত হলুম ৮ এখন 
হইতে মামবা মহারা কে লঙ্ঘধ্যক্ষকণেই পাইন । 
যৌব্‌নে শ্রী রে অশলশ্বন করলা সামীজী ও মহারাজের মধ্যে 
যেন একটা ধপৃ সব)ভাব প্রতিঠিত £উযাছিল, তেমনি ভাহাদের মধো 
ছিল একটা অবাল। অঞ্চত্রিঘ দিনা প্রমবৃঙ্ধন 1 বাথ।ল-রাজকে সভাপতি 
পদে প্রতিঠিত দেবিখ। স্বামীজী। বলিাছিতলন, “্বাবখাল, আজ হতে সব 
তা, আমি কেউ নই! কিন্ত মহারাজ তাহাকে গুকধ হ্বায় শদ্ধা 
গ্যরিতেন যতদিন স্বামীজী স্থুলদেহে ছিলেন, এটি কাজও তীহাকে 
জিজ্ঞাসা না করিয়া কবিতেন না। ম্বামীআীব দেহত্যাগের পরও এই 
শ্রদ্ধা শতদা গবিস্ফুট হইভ | তাহার প্রদত্খ একখানি গ্রন্থ ধবিবার পূর্বে 
মহারাজকে গঙ্গাজলে হত্ত প্রক্ষাপন করিতে দেখা যাইত | স্বাধীজীব 
প্রতিকুতি তস্ডে লইয়া তিনি ক্রি প্রেমিকের দ্টিতেই না উই! নিরীক্ষণ 


পা শা 


খরিতেন 1 উাদের পরপবের প্রতি আচার বত র স্বেমষন ব্ুজনস্থলত্ত 
হাপরিহাপপূর্ণ, তেমনি প্রেমকনহব্হলত ছেল; ছুইজহ মঠপ্রাঙ্গণে 
একটি কাল্সনিক রেখাপাকিপর কত টির কবিতা লহবাছিহলন, ফাশার 
প্রতিপালিতদের ক্টুহ গতি । আহ হব সতিক্রমপূর্মক একের হাস 
প্রভৃতি অপরের বাগান আপিয়! পড়িল হুনুক 'পমকলত উপস্থিত হইত 
এবং সার! মঠ নে আমোদ মাতিষা উঠিত ঞাদক বোগে ভুগিয়া 
ম্বাধীজীর মেজাজ পব পযযে ঠিক থাকত না তাহাব দিন অল্প ১ তাই 
পরিকল্পন।গুলি দ্রুত কাধে পদিশত হইতেছে না দেখিয়া ধৈর্যচ্যুতি তইভ ; 


১২৪ শ্রীরামকুষ্-ভক্তমালিকা। 


আর সে বিরক্তির অধিকাংশই আসিযা পড়িত যঠাধ্যক্ষ মহারাজের উপর | 
আবার পরক্ষণেই নিজের তুল বুঝিং তিনি বলিতেন “বাজা, রাজা, 
আমায় ক্ষমা কর । আমি কি অগ্ঠায় না করেছি, তোমায় গালাগালি 
করেছি-__-আমায় ক্ষমা কর 1” আর তিনি মুক্তকণ্ে বলিতেন, “আমাকে 
সবাই ত্যাগ করতে পারে; কিন্ত আমি জানি, রাজা আমাকে কখনও 
ছাড়বে না! আর ছুনিযায় যদি কেউ আমার গালাগালি সহা করে 
থাকে, সে একমাত্র রাজ1।৮ মহারাজ মনে করিতেন, “সে বকেছে 
তো হয়েছে কি?” আব স্বামীজীর অনুশোচনা দেখিয়া তিনি বলিতেন, 
“তুমি অমন করছো কেন? আমায গালাগাল দিয়েছ তাতে হয়েছে কি ” 
তুমি ভালবাস, তাই তো এসব বলেছ।” এই নিবিড় প্রীতির সম্বন্ধ 
আমরা লো কতৃষ্টিতে বুঝিব কিরূপে ? মহারাজ একদিন ঠাকুরের একটি 
আদেশ অযান্ত করিলে ঠাকুর সহাশ্যে নিকটবর্তীদিগকে বলিয়াছিলেন যে, 
রাখাল এতদিনে সত্য সত্যই তাহাকে পিতার ম্যায় ভালবাসিয়াছেন 
বলিয়াই এরবূপ আপনাব জনের ন্যায় আবদার করিতে পারিয়াছেন | 
মহারাজ ও স্বামীজীর সম্বন্ধ বুঝিতে হইলে আমাদিগকেও এ অলৌকিক 
প্রেমের দৃষ্টিই অবলম্বন করিতে হইবে | বন্তঃ শুধু নেতা ও পরিচালিতের 
সম্বন্ধ লইয়া রামরুষণ-সঙ্ঘ গঠিত হয় নাই । এ প্রেমের লীলাখেলা] কিন্ত 
অচিরেই শেষ হইয়া গেল-_স্বামীজী মহাসমাধিতে লীন হইলেন । 
মহারাজ সেদিন বলরাম-মন্দিরে ছিলেন--সংবাদ পাইয়া ছুঁটিয়া আসিলেন 
এবং প্রিখ ভ্রাতার বক্ষস্থলে বাঁপাইয়া পড়িলেন। স্বামী সারদানন্দ 
তাহাকে সন্তর্পণে তুলিয়া আনিলে দীর্ঘনিঃস্বাস ছাড়িয়া বাম্প-গদৃগদ-কণ্ে 
তিনি বলিলেন, *সাম্নে থেকে ষেন হিমালয় পাহাড় অদৃশ্য হয়ে গেল !” 

স্বামীজীর অদর্শনের পর সঙ্ঘনায়কের শুরুদায়িত্ব বহন করা ঘেকি 
ছুরুহ ব্যাপার তাহা যহারাজ স্গবিদিত ছিলেন । ইতঃপূর্বেই শ্রীরামক্ণ 
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মঠ ও মিশন ভারত ও ভারতেঙগ দশে হপরিচিত হইয়া গিয়াছে । 
হ্ৃতরাং তাহাদের স্থনাম রক্ষা ও অধিকতর প্রসার বন্থ আয়াসপাধ্য-_ 
ইহা জানিয়াই মহারাজ সাবধানে অথচ সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাস লইয়া কাধে 
অগ্রসর হইলেন । শীঘ্রই তাহার অপরিসীম ভালবাসা ও আধ্যাত্বিক 
শক্তির আকর্ষণে দলে দলে ভক্তগণ আসিতে লাগিলেন | অনেক ত্যাগী 
যুবকও মঠে ঘোগ দিয়! সন্গ্যাস অবলম্বন করিলেন | মহারাজ এই যুব্ক- 
দিগকে সমূচিত শিক্ষাদিঘ্বার! শ্ররামক্কষ্ণবাণী-বহনের উপযুক্ত আধার 
করিয়া তুলিতে লাগিলেন ৷ ঠাকুরের শিক্ষারপ্ডণে তিনি মানুষ চিনিতে 
পারিতেন এবং অধিকারাহুসারে নিকাম কর্ম, শাস্্রাধ্যয়ন, পূজা-পাঠ, 
ধ্যান-জপ ইত্যাদির উপদেশ দিতেন | তাহার অমায়িক ব্যবহার, সহজ 
সরল ব্যাখ্যা ইত্যাদিতে সকলেই মুগ্ধ হইত-_ত্যাগী বা গৃহস্থ ধিনিই 
একবার আঙিষা পড়িতেন, তিনি আবাব আসিতে বাধ্য ভইতেন, এমন 
কি, ক্রমে তাহার অন্থগত হইযা যাইতেন । 


শিক্ষাদান ব্যতীত তাহা আর একট। প্রধান কার্য ছিল, মঠ-মিশনের 
কেন্দ্রগুলিতে গমনপুর্বক তথায় কিছুকাল অবস্থান করা এবং সাধূদের 
জীবনগঠনে সাহায্যদান এবং ভক্তদিগ.ক আকর্ষণপূর্বক কেন্দ্রগুলিকে 
স্বপ্রতিষ্ঠিত করা । তাঁহার এই সকল প্রচেষ্টার ফলে একদিকে যেমন 
মঠ-মিশন জনসমাজে আত ও উহাদের ভিত্তি দৃঢ়তর হইতে লাগিল, 
অপরদিকে তেমনি উহাদের প্রভাব ভারতেতর দেশেও প্রপারিত হইতে 
থাকিল। শ্বামীজী বেলুড, মাদ্রাজ € মায়াবতীতে মঠ স্থাপন করিয়া 
গিয়াছিলেন এবং কাশীর অদ্বেতাশ্রমের গোড়াপত্তন করিয়াছিলেন ; 
অধিকস্ভ ঢাকাতে ১৮৯১ গ্রীষ্টাব্দ হইতে একটি মঠ গড়িয়৷ উঠিতেছিল । 
সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীজীর আদর্শ ও উৎসাহে মিশন-বিভাগের শীবৃদ্ধি 
হইতেছিল। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে সারগাছি আশ্রম, ১৯০০ অবে কাশী 
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সেবাশ্রম, ১৯৯১ অন্দে কনখল সেবাশ্রম এবং ১১০২ অন্ধে নিবেদিতা : 
বিগ্ভালয়ের স্বত্রপাত ইয়। ইহার পর হঙগারাঙ্গ উহাদের স্থাধিত্ব-সম্পাদন 
ও নৃতন নৃতন কেন্দ্রন্থাপনে মনোনিবেশ করিলেন । 

সজ্বনায়করূপে তিনি হরিদ্বার, প্রযাগ, কাশী, বুন্দাবন প্রভৃতি উত্তর 
ভারতের প্রধান প্রধান কেন্দ্রগুলির উন্নতির জশ্ত সর্ষদা সচেই ছিলেন ! 
দক্ষিণ ভারতের নৃতন নুতন কেন্দর-প্রতিষ্টার পশ্চাতে তাহার উদ্দাপন। 


প্রচর পরিমাণে বর্তমান ছিল | উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের এই সকং 
কেন্দ্রের যখন যেটিনে ভি।ন মাইতেন, সেইটিতে তখন আনন্দের জোত 
প্রবাহিত হইত। 

১৯০৩ শ্রীহাবঝে মহারাজ কাশ্বীতে যাইয! একম!স বাস, করেন । 
স্বামীজীর জাবন্দশ[তে৬ কাশীতে জন কয়েক যুবক খিলিয়া "হোম অব. 
রিলিক__পুণব মেন্ন্‌ রিলিফ এযাসোধিয়েশেন । অনাধাশরম- দরিদ্র 
দুঃখ-প্রতিকার-সমিতি )নামক এক ক্ষুজ অতিষ্ঠান গড়িয়া হুল্যাছিলেন 1১ 
স্বামীজা মহারাজকে বিয়া যান, “এ প্রতিষ্টানটিঙ উপর দৃষ্টি রেখো |” 
এবারে মহারাজেগ্ন আগমনে প্রতিষ্ঠানের উৎসাহ বধিত হইল | ১৯৯৩ 
্রষ্টান্দের ২৩শে সেপ্টেম্বর একটি সাধারণ সভা আহ্বানপূর্বক সকলে স্থির 
করিলেন যে, উহা রামকৃষ্ণ মিশনের অগ্তভুপ্ত করা হইবে । এইক্ূপে 
উহাহই পরে অধুনা বিখ্যাত “রামরঞ্ক মিশন সেবা শ্রষে” পরিণত হয় এবং 
রামকঞ্চ অদ্বৈত আশ্রমের পার্খে সংগৃহীত নিজস্ব ভূমিতে উহার গৃহাদি 
নিত হয় । অত:পর মহারাজ কনখলে যান । সেখানে স্বামীজীর শিশ্প 

১ ১৯** গ্রঠাঞের ১৩ই জুন হইতে সেবাকাধ আরস্ত হয়। এ বৎসর জুলাই মাস 
হইতে ক্ষামেখপ ঘাটে একটি আশ্রম ও (কিছু পরে জঙ্গমবাড়ির এক ভাড়াবাড়িতে 
পেবাকাধ চালতে থাকে । ১৫5 দেপ্টেম্বর সমি।তর নামকরণ হয়। ১৯*১-এর প্রথমে ' 


সেবাকাধ দশাখমেধ ঘাট রোডে এবং ২রা জুন ৩৮১৫৩ নম্বর রাসাপুরার বাড়িতে 
স্থানাস্তরিত হয়। 
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'শ্বামী কল্যাণানন্দ ১৯০১ শ্রীষ্টাব্জের মার্চ মাসে একটি আশ্রম স্থাপন 
করেন । তখন মাত্র তিনখানি চালাঘর ছিল। উহারই একখানিতে 
মহারাজ অবস্থান করিয়াছিলেন । ইহার পরে মহারাজের মারফত কিছু 
কিছু অর্থের ব্যবস্থা হইলে আশ্রমের ওন্য জমি সংগৃহীত হয ও ১৯০৫ 
শ্রীই|বে তাহার নির্দেশে ও স্বামী বিজ্ঞানানন্দের তথাবধানে স্থায়ী গৃহ 
নিমিত হয়। ১৯০৩ শ্রষ্টান্বে কনখল হইতে মহারাজ বন্দাবনে গমনপুর্বক 
তপস্যানিরত স্বামী তুরীয়ানন্দের সহিত মিলিত হন | এই সময়ে মহারাজ 
রাত্রি ১২টায় উঠিয়া ধ্যান করিতেন | একদিন উঠিতে দেরি হইলে এক 
সুক্মদেহী বাবাজী তাহাকে ধাক্কা দিয়। উঠাইয়া জপাদি করিতে ইঙ্গিত 
করেন । বৃন্দাবন হইতে মহারাজ এলাহাবাদে যান এবং স্বামী বিজ্ঞানা- 
নন্দজীর সহিত একদিন ঘাপন করিষ] বিদ্ধ্যাচলে উপনীত হন ! সেখানে 
ক্তাহার ত্তিরাত্র বাসের ইচ্ছা ছিল; কিন্তু স্থানমাহাক্ট্যে ও ঠাকুরের ভক্ত 
শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের অনুরোধে কয়েক সপ্তাহ থাকিয়া 
যান। বিদ্ধ্যাচলে তিনি যেন -'ব্দাই দেবীব ভাবে বিভোর থাকিতেন | 
কখনও গভীর নিণীথে দেবাদশনে গমন, কখনও জনযান বশুন্থ স্থানে ধ্যান, 
কখনও বা মাধের প্ণগানশ্রবণ ইতাদিতের দিনগুলি পরমানন্দে কাটিয়। 
যাইত । অনন্তর নভেম্খর মাসে তিনি বেলুড়ে প্রত্যাগমন করেন । পর 
বৎসর মার্চ মাসে তিনি টাহফয়েড বরোগে আক্রান্ত হন এবং আরোগ্য 
লাভান্তে স্বামী বিরজানন্দের সহ্তি বাদ্থুপরিবর্তনের জন্য শিযুলতলায় 
ঘান। মঠে ফিরিয়া আসার কয়েকমাস পক (১৯০৪-এর শেষে) ভাগলপুরে 
প্লেগের আবির্ভাব হইলে তথায় রামকৃ্চ মিশনের সেবাকার্য আরম্ত হয়। 

১৯০৬ গ্রীষ্টাব্ধের ৫ই জুন মহারাজের পুরী গমনকালে প্রেমানন্দজীও 
খ্ঠাহার সঙ্গে যান এবং স্বামী শিবানন্দ এবং অখগ্ানন্দ রথযাত্রার পূর্বে 
তথায় সম্মিলিত হন | এ বৎসর ২৩শে অগস্ট তারিখে আমেরিকা হইতে 
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প্রত্যাগত স্বামী অভেদানন্দ নীলাচলে আসিয়া মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ 
করেন ; অধিকন্ত স্বামী রামরুষ্ণানন্দও হুইদিন পরে সেখানে উপস্থিত 
হন। অনন্তর ডিসেম্বর মাসে মহারাজ কোঠার হইয়া বেলুড়ে ফিরিলেন 
- সেখানে মিসেস সেভিয়ার ত্বাহাব সাক্ষাৎকারের জন্য তাপেক্ষা 
করিতেছিলেন । 

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পুনধার পুরীধামে গমন করেন এবং পুরী হইতে 
ডিসেম্বর মাসে ভদ্রাকে ধান। ভদ্রকে তখন বিহ্চিকার প্রাছুর্ভাব। 
ভক্তগণ তাহাকে চলিয়া যাইতে বলিলেও তিনি সেখানে অবস্থানপূর্বক 
সকলকে স্বাস্থ্যবিধিপালনে উৎসাহিত করিতে থাকেন এবং যথাসমফে 
কোঠার হুইয়। মঠে প্রত্যাবর্তন করেন | অচিরেই কাশীধামে সেবাশ্রম্ের 
ভিত্তিস্বাপনের জন্ত তাহাকে তথায় ষাইতে হইল । মহারাজ সকল 
বিষয়েই বিশেষ উৎসাহ দেখাইতেন এবং স্বাহার সৎ পরামর্শ সকলেই 
নতশিরে মানিয় লইতেন | কারণ উহার সঙ্গে থাকিত তাহার অভিজ্ঞতা 
ও দূরদর্শিতা ! অতএব ১৬ই এপ্রিল ভিত্তিস্থাপনকাষ-সমাপনান্তে স্বামী 
অচলানন্দ তাহারই অনুমোদিত পরিকল্পনান্ুপারে বাটী নির্মাণকার্ষে 
নিরত হইলেন । অতঃপর মহাব্নাজ বেলুড়ে ফিরিয়া আপিলেন । ইহার 
পরে ১৯০৮ শ্রীষ্টাব্ষের রথধাক্রার পূর্বে তিনি পুরীধাযে গমন করেন এবং 
সেখান হইতে অক্টোবর মাসে স্বামী রামকুঞ্জানন্দের সহিত দাক্ষিণাত্য- 
ভ্রমণে নির্গত হন। 

উত্তর ভারতের স্তায় দক্ষিণ ভারতেও স্বামী ব্রদ্ধানন্দ সর্বদা ভগবদ্ধ্যানে 
মগ্ন খাকিতেন | মাদ্রাজ মঠে একদিন সন্ধ্যারতির সময় দেখা গেল যে, 
তিনি আরতি শেষ হওয়ার আধ ঘণ্টা পরেও একই ভাবে সমাধিমগ্ন 
রহিয়্াছেন | এ দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণকালে মাকিন ভক্তমহিল] দেবমাত!' 
যাদ্রাজেই ছিলেন ৷ মহারাজ সদলবলে তাহার বাসভবনে বড়দিনের 


স্বামী ব্রহ্মানন্দ ১২৯ 


/উৎলব উদ্যাপন করেন । মাদ্রাজে কিছুদিন অবস্থানের পর তিনি রাম- 
কষ্ণানন্দজীর সহিত তীর্থদর্শনে নির্গত হন | পসেতুবন্ধ-রাষেশ্বরে তিনি 
একশত আটটি করিযা স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্রের বিল্বপত্রে মহাদেবের পুজা 
করেন | মাদুরায় শ্রুশ্রমীনাক্ষীদেবীকে দর্শন করিয়া তিনি দিব্যভাখে 
বিহ্বল হন, এবং তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া স্বামী রামরুষ্ণানন্দ তাঁহার দেহ 
স্বহন্তে ধারণ করেন। এই দর্শন সম্বন্ধে পরে মহারাজ বলিয়াছিলেন, 
“যখন মন্দিরে বিগ্রহের সাধনে দাড়ালাম তখন দেখলাম, জগন্মাতার বিগ্রহ 
যেন জীবন্ত হয়ে আমাব দিকে এগিয়ে আসছেন-_তাইতে"সংজ্ঞাহারা 
হয়েছিলাম 1” মাদুবা হইতে সকলে মাদ্রাজে প্রত্যাবর্তন করেন। 
মাদ্রাজের ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্ষণদের মধ্যে তখন প্রবল সামাজিক পার্থক্য । 
ইহা জানিয়াও মহারাজ একদিন একজন অত্রাঙ্গণ ভক্তের আমস্ত্রণক্রমে 
স্ত/হার গৃহে ভিক্ষাগ্রহণ করিতে গেলেন ' সেদিন এ বাটীতে ধিভিন্র 
সম্প্রদায়ের অনেকেই নিমন্ত্িত ছিলেন । মহারাজের অস্ককরণে ও 
এন্প্রেরণায় তাহার সকলেই পউক্তিভোজনে বসেন এবং ভক্তটির কন্তা 
এবং অন্যান্য মহিলারাও পরিবেশনে যোগদান করেন । মাদ্রাজ হইতে 
তিনি বাঙ্গালোরে যাইয়া ১১০৯ শ্রীষ্টান্জঠে ২*শে জানুয়রি নবনিগিত 
আশ্রমের প্রতিষ্ঠাকার্ষে ন্তেত্ব করেন । সেখানে রামনাষ-কীর্তন শুনিয়া 
তিনি খুবই মুগ্ধ হন এব উহা লিখিয়া আয়! মঠ ও মিশনের সর্বত্র 
প্রচলিত করেন | এইরূপে দাক্ষিণাত্যে শ্রীরামকশ্জের ভাবধারা স্থপ্রতিষ্ঠিত 
করিয়া তিনি পুরীধামে ফিরিয়া আসেন । 

অত্বঃপর দেখা গেল ষে, রামকৃষ্ণ মিশনের কার্ষের প্রসার হওয়ায় 
উহাকে আইন অনুধারে রেজেছ্ী করা আবশ্যক | এই উদ্দেশ্যে মহারাজ 
দাক্ষিণাত্য গমনের পূর্বেই ১৯১৮ অব্ের প্রথমাংশে স্বামী শিবানন্দ ও 
অখগ্ডানন্দের সহিত বলগ্াম-মন্দিরে অবস্থান করিয়া আলোচনা 


কউ 
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চালাইতেছিলেন। শ্বামী সারদামন্দণ্ড সেই আলে।চনায় মধ্যে মধ্যে 
যোগ দিতেন । এইকপে মিশংনপ উদ্দেশ্য ও কাষধাবা শ্থিবীকৃত হইয়া 
গেলে মহারাজের দাক্ষিণাত্য হইতে প্রত্টাব্ভনের পর ১৯"৯ গ্রাষ্টাবের 
৪ঠ1 মে মিশনকে রেজেদ্্ী কবা হইল । 

মহারাজ দ্বিতীযবার দাক্ষিণাত্যে গমন ববেন ১৯১৬ শ্রীষটান্দের জুলাই 
মাসে । ইতঃপূর্বে মাদ্রাজ মঠের নিজস্ব জ্য হইখা গেখাছে । মহারাজ 
নৃতন মঠ-বাটির নক্সাদি দেখিয়া দিলেন এবং ঠা অগস্ট মহাসমারোহে 
উহ।ব ভিত্তিশ্বাপন হইল । ইহার এক সঞ্ডাভ পরবে তিশি বাঙ্গালোরে 
গেলেন । খেখান কার মতে প্রাতি রাপ্বার অস্পশাজাতিব অনেকে আসিয়! 
কীর্তনাদি কবিত। হহাতে মহারাজ স্৬ই গ্রাত ₹ইতেন, তাহাদিগকে 
উৎসাহ দিতেন এবং প্রাণ খুলিয়া আশাবাদ কারতেন । এযন কি, একদিন 
তাহাদের পল্লীতে তাহাবের দেখএখে উপস্থিত হইরা সকলকে অবাক 
কবিয়াছিলেন ! বাঙ্গালোর হইতে তিনি মেলকোট, শিবপমুদ্রমূ ও 
মহীশুরেব দেবস্থান[দি দর্শনে যান এবংপুন বায বাগ।লোবে প্রতাাবর্তনান্তে 
কন্তাকুমারী যাত্রা করেন ! পে অন্দিহাদি দশন করিতে করিতে তিনি 
ক্রমে ত্রিবান্দ্রমে উপনীত হইলেন । এনানে আশ্রষস্থাপনের জন্য পূর্ব 
হইতেই ভৃমি সংগৃহীত ছিল । মহার।জ ৯ঈই ভিসেম্বদ ভিত্তিস্থাপন 
করিলেন । কন্যাকুষাবীতে প্রায় এক সহ অবস্থানক।লে তিনি প্রতিদিন 
দেবীদশন করিতেন এবং মান্দরে ভবে বাস্হারা হইয। অনে কক্ষণ স্থাণুবৎ 
বসিয়া থাকিতেন। কগ্ঠাকুধারী হইতে বাঙ্গালোরে ফিরিয়া তিনি 
মাদ্রাজে গমন করেন এবং মাদ্রাজকে কেন্দ্র করিয়া দাক্ষিণাত্যেব আরও 
কয়েকটি তীথ দর্শন করেন | এই সময়মধ্যে মাদ্রাজের মঠ-বাটার কিয়দংশ 
সম্পূর্ণ হইলে ১৯১৭ অক্খের ২৪শে এপ্রিল শ্রীশ্ীঠাকুরকে সেখানে আনা 
হইল এবং ৩*শে এপ্রিল হইতে মহারাজ 'এ বাটাতেই অবস্থান করিতে 
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দ্াগিলেন | আব্শেষে ই মে বাহ্রাভের তত1ব।সের [উড পন হহয়। 
গেলে ৮২ গে চিনি পুরী অভিমূবে শর করিতেন 

এ ছাজাবাসে দ্বারেিুউিন উপল ১৮হ১ অন্দেব ১৪1 আাগ্রল 
গস) শবানন্দ ও বাধুভক্ষগণেক সারি জাল হুদার মক্রাজ মাত্রা 
করেল মে সাসেহ শেতে ও শ্রভজাম হত 0 পন পত্র 


সক -্ ও চা তে ৮ পন মী ৮ € সপ নখ 
তিনি ৯ বট স্ব নিশি পুত 57155 8180. ত 835 7) 27৩ 


ঘি চা দু 2 সপ /্ ৫3 8, ৮ ই 5২ লি £ 

প্রন্যাণমনাতে কালক হহাতভি হা তি লি ও) তা জিল শি কা ১০১ হুথা 
চা 
৯৬ 
€ সি ॥ ১ রর 1 

বিধি “শু।য়প+শ পুন আনুন ] ৬, রে রণ টি রর জন । উর । এ ৩ 

রত চর - পা ৫ হা 
ননগুতান করত ১৬ খের লচশিখিস ৯2 রি ৬ জর উত্তর 


রি ১ রঃ পপ ৮১৯৮৯ লগ পা তা £ কক: র্‌ এ এ »এখপক শা 
অমতা1 বুপনাহি আকিতার আছ 1 কুদস আলুর চেনে সরব 


॥ 7) শপ লু নর 
বৃ & 77 তব পে দি 2 ১৯১ তত হু $-, লা ও মী রাবির সপ ভর তে প ক ১৭৭ ২৩ 
দক চা 2 সা সুতা দহ ছিঃ ৮2 8, সেন বর্শা, ৩৮557 | 


নি ্ ০০০: ৪. পি এ ্ রে 
বিভিন্ন ম১-যশন কেলজ শ ডা দন উদ কত এ ছিংতা উই ও 


সুন্যশ্বতিক্াপলে বদ্পুত্ত ফ্রিচল্ল ৯১৮ তি ই) সানা পম শন ও 
বছ সাপুডক্টের সাত কাম খ্যাতধুদখুলে গিনি আল । এসক্ানে 
[ভান কিক্প দুদ হে জানু খা কিতী 0 শিণে দ্যা রিই 
উপলক্ি করিয়াছিতিন 2 সুভ জ্হাসি ২ হাফার। ভাসাবশসক্ি আবম 
কষে মাধ এত ভর কথা ানিসটাঙ্গাতি নি, হজ ক্র সতহত দনস্থাশ 
গাহার মি এহ. ভানবিগ্রলতভা নিও জন্তু 92 ১দনীদভজশ 
করিলেন | কা খা) ভীত তল এয ৯ পড় কত ছিবছ জিনা দিন 
কয়েক অবস্থানান্তে চাকায় উপস্থিত হন ' সখ, 1৩লি তই কে্রয়ারি 
তারিখে রামকুঞ্চ মিশন-বাটার [ভন্ভি স্থান ৮৮বল 1 এই শময়ে তিনি 
খকবার দেওভোগে গ্যনপুর্বক নাগমহাশয়েদ তপস্থাপুত আন দশন 
কয়েন । 


১৩২ ঞ্রীরামকৃষ্*ভক্তমালিক! 


১৯১২ ভ্রষ্টান্ছের ২*শে যার্চ মহার।জ বেলুড় মঠ হইতে শ্রীমৎ স্বামী 
তুরীযানন্দ, শিবানন্দ: রাষলাপ-দাদা এবং কয়েকজন সাধু ও ভক্তের সঙ্গে 
হরিঘ্বারে গমন করেন । সেইবান্ে তাহার উপস্থিতিতে কনধল পেবাশ্রষে 
মহাসমারোহে প্রতিমায় ৬তুর্গাপুঙ্া হস্ত । তীর্ঘস্থানে পাধুপেবার প্রয়োজন- 
বোধে মহারাপ্ধ সকল সম্প্রদায়ের সাধুদ্দিগকে পুজায় আমন্ত্রণ করেন এবং 
তাহারাও আশ্রমে পদার্পণপুর্বক পরিতোষসহকারে প্রপাদ গ্রহণ করেন । 
এইবূপে সাধুপমাজের সহিত রামকষ্-সজ্বের আত্মীয়তা স্থাপিত হয়। 
পুজান্তে মহারাজ প্রতৃতি সকলে কাশীতে আগমন করেন । এই সময়ে 
বিখ্যাত ক্গায়ক অঘোরবাবু প্রায়ই মহারাজকে ভজন শুনাইতেন এবং 
মহারাজও ইহাতে বিশেষ আনন্দ পাইতেন। বস্ততঃ গুণী গাযক ও 
গুণগ্রাহী শ্রেতার সমাবেশে ভগবন্াবপূর্ণ পে সঙ্গীত-লহরী উপস্থিত 
সকলকেই মুগ্ধ করিত। তখন মাস্টার মহাশয় কাশীতে ছিলেন, 
শ্রীত্রীমাত'ঠা চরানীও ছিলেন 1 মান্টার মহাশকের ধারণা ছিল যে, 
ঠাকুর ও স্বামীজীর ভাবের মধ্যে পার্থক্য আছে। একদিন প্রীশ্রম 
সেবাশ্রম দেবিতে আপিরা বলিলেন যে, উহা ঠাকুরেরই কাজ- ঠাকুর 
সেখানে প্রতাক্ষ রহিয়াছেন । তিনি চলিত্া গেলে রহ্াপ্রিয় মহারাজের 
ইঙ্গিতে অল্পবয়স্ক সাধুত্ক্ষচারটরা মাস্টার মহাশয়কে প্রশ্ন করিলেন, 
"মাস্টার মহাশয়, মা বলেছেন সেবাশ্রম ঠাকুরের কাজ, সেখানে ঠাকুর 
প্রত্যক্ষ রয়েছেন; এখন আপনি কি বলেন?” ঠাকুরের শরণাগত ভক্ত 
মাস্টার মহাশয় সহাম্যে বলিলেন, "আর অস্বীকার করবার জো নাই |» 

এই ভাবে কাশীতে সেবাশ্রমে ছয় যাস বাপনান্তে মহারাজ ১৯১৩ 
অন্জের এপ্রিল মাসে মঞ্জে প্রত্যাবর্তন করিলেন; কিন্তু এ বৎসর 
৬তুর্গপুজা উপলক্ষে পুনর্বার কাশীধাষে উপস্থিত হইয়া সেখানেই 
দুর্গোৎসব সমাধা করিলেন । কাম্টীতে তিনি প্রত্যহ “কাশীখণ্ শ্রবণ 


স্বামী ব্রহ্মানন্দ ১৩৩ 


ট্রারতেন এবং সকলকে সাধনভজনে উৎসাহিত করিতেন ! ত্ৃক্ষাদির 
প্রতি তাহার আশৈশব প্রীতি ছিল ; দেশ-বিদেশ হইতে বৃক্ষাদি আনাইয1 
তিনি সেবাশ্রমের ভূমির শ্রীবৃদ্ধি করিযাছিলেন । উভয আশ্রম যাঙ্াতে 
পরিক্ষার থাকে তত্প্রতিও তাহার লক্ষ্য ছিল। এ বৎসর সেবাশমের 
একটি বিলবৃক্ষে তিনি একজন সুম্মদেহীর দর্শনলাভান্তে সকলকে এ রক্ষ 
সম্বন্ধে সতর্ক করিযা “দন; তবে তিনি ইহাও ধলিয়াছিলেন ষে 
& বিদেহী অনিষ্টপরায়ণ নহেন । মহারাঙ্জের এইরূপ অসংখদ অলৌকিক 
দর্শনের দুই-চারিটিই মারে লোকসমাজে প্রঢারিত হইযাছে। 

অন্তর মহারাজ ঝুলনযাব্রা উপলক্ষে অযোধ্যা গমণ করেন । 
সেখানে শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে একদিন একজন নটের স্বমধুর নৃত্য ও ভজনে 
আত্মহারা হইয় তিনি প্রবল বারিপাতদথ্জেও স্থাগুলৎ ঈীড়াই*। থাকেন ॥ 
অঞ্চাত্যা সঙ্গীদিগকে এ বৃষ্টি হইতে তাহার রক্ষার উপায় উভাধন করিতে 
হয়। বারিপাত নিবৃত্ত হওয়ার বহু পরে তিন প্রকৃতিস্থ হইয়। বাসস্বানে 
প্রত্যাগমন করেন । প্রপঙ্গ ক্রমে বলা যাইতে পরে যে মশ*রাজ নিজে 
যেমন ধর্মপন্সীতপ্রিয় ছিলেন, সাধুত্রক্ষচারীদিগকেও তেমাঁন »শবধেতকণ্ে 
কালীকীর্ভন, রামনামকীর্তন ও শ্তোত্রা শাঠে উৎদাহিত করিতেন । 
ভজনকালে তিনি সকলের মধ্যে নীরবে এমন ভাবাবভো এ হইয়! বাপয়া 
থাকিতেন যে, তাহার আধ্যাত্সিক প্রজা সকলেরই পদ ০7" করিত 
এবং শ্রোতৃবৃন্দও সেই জমাট ভাবে? যতটুকু সম্তৎ বা্ঘশ কারবার 
অভিলাষে নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া থাকিছ্চেন । ভীত,র আদেশে 
মন্দিরাদিতেও কীর্তন হইত। এইকূপে কার তন্ুর্ঘ বাড সক্কটমোচন 
ও ৬অন্নপূর্ণার মন্দিরাদিতে বন্বার সাধুণের কী্জন ঘটিয়া সমাগত 
জাব্রিগণ আনন্গে আপ্নুত হইয়াছেন । অযোধা। দর্শনাতে ঘহাশ কাশীতে 
ফিরিলেন। ভারতের সুপ্রাচীন জনবিশ্রক্ষ তার্ঘসমাহ শলিশ্নে ভগবৎ- 


১৩৪ জ্রীরামকুফ্+ভক্তমালিকা 


সম্ভোগে নিমগ্স মহারাজের তখব প্রকে যাইতে ইচ্ছা ছিল না; তথাপি 
স্বামী গ্রেমালন্দের নির্বক্কাত্ডিশ্তে “কালীপুজার পরে প্রয/গদর্শনাজ্ে 
নভেম্বর মাসে পেপুড় যাইতে হঈজ | 

মহারাজের কাশীধাযে শত আগমন হয ১৯২১ প্রইান্সের ২*শে 
জানুষাত্রি। '* মত শাশী পেবাশ্রমের আভ্যন্তর অবস্থা নিবীক্ষণান্জে 
সারদানন্দজী ভুধনেশ্বরে যাইয়ং মহাপাজকে জানাইলেন যে, সেবাশ্রষের 
স্বব্যবন্গার জঙ্ত ভাতাপ্ধ নেখানে গহন আ্বাবশ্ধক | অগত্যা তিনি সারদা" 
নন্দজবুর দিত তথায় উপস্থিত হইলেৰ এবং পাঘত্াশ্রামে উঠিলেন । 
সকলেই জাবিয়জিলেন পঙ্বাধপ্ছে আসিয়াই কর্মব্যস্ত হইয়া! পড়িবেন 
কিন্ত ফদ-ত১ দেখা শেল তিনি কর্েন্গ কোন কথ! উত্থাপন না করিক্া 
সকলের 'এপ্যাজিক আবন আরও গভীব্রভয় কতাক্র মানসে বিভিন্ 
উপায়-উদ্ধঃ গলে নিকাঞ্জ বুইিজেন 1 কোনদিন উদ্ধীপনামর উপদেশ, ০ 
দিন কন, কোনদিন অরশ্বোত্বরচ্ছলে সধস্াসমাধান--এই ভাবেই রে 
কাটিতে লাগি এবং এই ধারার পবাকান্ঠা হইল সন্তযাম ও 
র্চর্যাঠ।নে | তেই ব্র স্বামীজী ৪ ঠাক্করের জন্মতিখি উপলক্ষে 
চল্লিশ জন ল্যান ৪ অক্ষচষ ঞ$ হপ করিলেন । এই অভূতপূর্ব আধ্যাত্ত্বিক 
চকিংসটব এপ নার পররিসক্ষিত হইল । মৃহারাজের প্রভাবে 
মেবাশুখপর পমস্থ দাঁপন। হইতেই টয়া শেল । বস্ততভঃ মহারাজের 
আটনণ ও দেশে কর্ধ অনেক্ষা ভাগবত জীবশলাভের জন্ত উদ্দীপনাই 
অধিক পক্টিত ভঙত এবং ডাহা অংঙ্পর্শে বিনিই আপিতেন তিনিই 
বুঝিতে পাবিছিন, রামকক-তত বর্ষধান সধাজলেবকদের প্রতিষ্ঠানমান্র 
নহে, উহা ধর্ধপিপাঙ্থবর্গের জান্বনক্ষেত | আএইকপণে তাহারা মূল বস্তর 
প্রতি নি নিব্দ্ধ ব্াখিযা আগতিক অপম্পূর্ণতাকে অবহেলা করি 
শিবিতেন ! এখানে ইহ] উল্লেবযোগা যে, মহারাজের ঠৈনন্দিন ব্যবহারে 


স্বামী ব্রহ্মানন্দ ১৩৫ 


তাহার ভাবগান্তীর্যের পরিচয় অল্পই পাওয়! যাইত-_ভাবসংবরণে তিনি 
এতই সক্ষম ছিলেন । কিন্তু বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে সে ধের্ষের 
বাধ ভাঙ্গিযা ভাবরাশ্শি উলিয়া পড়িত। অদ্বেৈতাশ্রমে শ্রীঞ্ঠাকুরের 
জীর্ণ প্রতিকতির স্থলে নুতন প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষেও মহারাজ 
ত্গতটিত্তে নিজে নাচিয়া এবং গুকভ্রাতা স্বামী সারদানন্দ ও 
তুরীয়ানন্দ প্রভৃতিকে নাচাইয়া সমাগত সকলকে প্রেমের বস্তায় 
ভাসাইয়াছিলেন । 

পুবী ও ভুবনেশ্ববে মৃহারাজ প্রাঘই যাইতেন | পুরীতে তিনি বিশেষ 
আনন্শলাভ করেন এবং ?পখানে একটি মণ্স্থাপনেরও এীকান্তিক ইচ্ছ। 
পোষণ করেন জানিখা বলরামবাবুর পুত্র শ্রীযুক্ত রামকুষণ বস্ক মহাশর 
১৯১১শ্রীষ্টান্দে চক্রতীথে একখপ্ ভূমি দান কবেন | উহাতেই পরে ১৯৩২ 
্ী্টাব্দে মঠ নিমিত হয়। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে পুবীতে অবস্থানকালে মহারাজ 
ভুবনেশ্বরে মঠস্কাপনের অআযোজন করেন এবং যণ্নির্মাণকার্য সমাপ্ত 
হইলে ১৯১৯ খ্রীহান্দের “ছুর্ণ''*জার পমঘ সাধু-ত্রঙ্মচাবি-সমভিব্যাহারে 
সানন্দে তথাম উপনীত হন | ৩১শৈ অক্টোবর এ মঠের দ্বারোদঘাটন হয়। 
ঁ সময় ভুবনেশ্বরে ছুভিক্ষ উপস্থিত্ত ইওয: , সেখানে মিশনের সাহায্যকেন্ত্ 
খোলা হয় এবং স্থায়ী চিকিৎসার ব্যবস্থাকল্লে দাতব্য চিকিৎসালয়ও 
স্থাপিত হয। ভুবনেশ্ববের আধ্যাত্িক মহিমা সম্বন্ধে তিনি বলিতেন, 
“ভুবনেশ্বর শিবচ্ষেত্র, গুপ্তকাশী বলে জানবে । এখানে একটু সাধন 
করলে অনেক ফল পাওযা ষায়।” মগের সাধু-ব্রহ্মচারীর] দীর্ঘকাল 
জনহিতকর কার্যে ব্যাপৃত থাকা অনেক ক্ষেত্রে পরিশ্রান্ত ও 
ভগ্রস্বাস্ক্য হইযা পড়েন । তাহারা তুবনেশ্বরের মুক্ত বাঘু সেবন করিয়া 
এবং অনুকূল গ্বানে বাস করিয়া পুর্ব স্বাস্থ্য লাভ করুন__ 
ইহাও মহারাজের ইচ্ছা ছিল। ফলতঃ শারীরিক ও আধ্যাত্মিক 
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উন্নতির সাধনক্ষেত্ররপেই ভুবনেশ্বরে মঠ স্থাপিত হয়। মহারাজ 
বলিয়াছিলেন, প্ছেলেরা সব সাধনভজন করবে-আমি দেখে 
আনন্দ করব |” তুবনেশ্বরে তিনি নিজে যেমন নিয়মিত ধ্যানজপাদিতে 
রত থাকিতেন, সাধু-ব্রন্মচারিদিগকেও ঠিক তেমনি পরিচালিত 
করিতেন | তাহার যতে ভুবনেশ্বরের দিনগুলি আনন্দে ও ভগবস্ভাবে 
পরিপূর্ণ থাকিত,; আবার ফলফুলে, বৃক্ষলতায় সুসজ্জিত আশ্রমটি 
নয়ন-মনে আনন্দ ঢালিয়া দিত। 

মহারাজের নিজের পক্ষে কিন্ত এঁ দিনগুলে৷ সর্বতোভাবে স্থখপ্রদ 
ছিল না। ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিলে স্বামী অদ্ভুতানন্দের দেহত্যাগের পর 
আর এক মর্মান্তিক ঘটন? ঘটে । 8ঠ1 শ্রাবণ (২১শে জুলাই ) রাত্রে 
প্রায় একটার সময় সেবক দেখিতে পাইলেন, মহারাজ একখানি চাদরে 
শরীর আবৃত করিয়া আরাম-কেদারায় গন্ভীরভাবে বসিয়া আছেন, | 
সেবক সে রাত্রে প্রশ্ন করিয়াও এই অস্বাভাবিক অবস্থার কারণ জানিতে 
পারেন নাই। পরদিন তারে সংবাদ আসিল, এ সময়ে শ্রীশ্রমা 
মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন । মহারাজ এই সংবাদে একান্ত মর্মাহত হন এবং 
শোকাচ্ছন্্র মাতহারা অবোধ শিশুর হ্যায় ঘাদশ দিবস নশ্বপদে থাকিয়া 
হবিষ্যান্্ন গ্রহণ করেন । 

১৯২২ অবের প্রারস্তে তিনি বেলুড় মঠেই অবস্থান করিতেছিলেন । 
মহারাজ ধঘখনই অন্য স্থান হইতে মঠে প্রত্যাবর্তন করিতেন, তখনই 
সেখানে উৎসব লাগিরা যাইত । তাহার আগমন-সংবাদ পাইয়া নানা 
দিক হইতে নিত্য বু ছাত্র, রাজকর্মচারী, ব্যবসায়ী, সাধু, ব্রহ্মচারী 
প্রভৃতি বিভিন্ন অবস্থার ভক্ত ও ধর্মপিপাসথগণ ছুটিয়া আসিতেন। 
মহারাজ বিবিধ অধিকারীর আধ্যাত্মিক চেতনা উদ্বোধনের জন্য কজ 
সময়ে কত যে অপূর্ব উপায় অবলম্বন করিতেন, তাহ! তাহার সুগভীর 
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ভাবরান্দ্যের সহিত অপরিচিত নবাগন্তক সহজে বুঝিতে পারিতেন না 
অথচ প্রতি সাক্ষাতের পর স্পষ্ট বোধ করিতেন, যেন তিনি এক অজ্ঞাত 
সম্পদের অধিকারী হইয়া গৃহে ফিরিতেছেন । মহারাজ হয়তো গল্প 
করিতেছেন, হাসিতেছেন কিংবা ব্যঙ্গ-কৌত্কে রত আছেন ; নবাগত 
ইহা দেখিয়া হয়তো অবাক হইয়া ভাবিতেন, “ইনিই কি ঠাকুরের 
মানসপুত্র, আর ইনিই কি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কর্ণধার ?” কিন্ত 
ইহারই যধ্যে জিন্ঞাক্কবিশেষ নবালোক পাইয়া ধম্ত হইতেন এবং শীস্রই 
পুনর্বার আসিবার সঙ্কল্প লইয়া পরিতৃপ্ত অন্তরে গৃহে ফিরিতেন। 
সাংসারিক চিন্তায় নিপীড়িত কত নিরাশ মনে এই অনাবিল আনন্দ এক 
নবলোকের সন্ধান আনিয়! দিত! গতানুগতিক গুরুশিষ্যসম্বন্ষের সহিত 
পরিচিত আমাদের ম্যাষ সাধারণ মানুষ এই অসাধারণ মহামানবের 
ক্বিতানৃতন উত্তাবনী শক্তির ধারণা করিবে কিরূপে ? 

পুর্বোন্ত বিবরণ পড়িয়া ঘদি কেহ স্থির করিব ফেলেন যে, মহারাজ 
সর্বদ1 বালকম্থলভ রঙ্গরসাদিত মগ্র থাকিতেন, তবে নিতান্তই ভুল 
হইবে। তাহার এ স্বাভাবিক সরলতার সহিত এমন একটি গাস্তীর্য 
মিশ্রিত থাকিত যে, তাহার সম্মুখে সর্বপ্র গার চপলতা এককালে নিম্ত্ধ 
হইয়া যাইত। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যাইতে পারে যে, তিনি ঘখন একাকী 
পদচারণ করিতেন, তখন তাহাকে দেখিলে তেজোদীপ্ত নরসিংহের স্ভায় 
মনে হইত এবং তাহার তাদৃশ মধুর প্রকৃতি জানিয়াও অকস্মাৎ কেহ 
সম্মুধে আপিতে পারিত না, কিংবা আপিয়া পড়িলেও বাঙ নিষ্পত্তি না 
করিয়া নীরবে তাহার কপাকটাক্ষের অপেক্ষা করিত । অধিকারী 
হর্ণভ ; হৃতরাং স্থগভীর ধর্মতত্ের আলোচনা কাহার সহিত হইবে? 
*কিত্ত মানুষ ভালবাসার ভিখারী; তাই মহারাজের অধ্যাত্ভাব এ 
প্রণালী-অবলম্বনেই শিষ্তের অন্তরে সঞ্চারিত হইত। কিন্ত দৈবাৎ 
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উচ্চতত্বের আলোচনা আরম্ভ হইলে মহারাজের সাধনালন্ধ অনুভূতির 
দ্বারা উদ্বেলিত এবং ভাবপ্রকাশের অপূর্ব মাধূর্ষে অনুস্ত্যত সেই 
আধ্যাত্মিক পীমুষধারায দুই কূল ভাপিয়া াইত) শ্রোতৃমণগ্ডলীর চিত্ত 
তখনকার মতো সমস্ত বিশ্বত হইয়া সেই অপূর্ব প্লাবনে নিষ্ণাত 
হইত | 

মঠের সাপু-ব্ক্মচাবীব দেহযনের স্বাস্থ্যের প্রতিও তিনি তীক্ষু দৃপ্ত 
রাখিতেন ! ১৯১৪ শ্রীষ্টাব্সের নভেম্বর মাসে মঠে ফিরিয়া তিনি কার্ষ- 
পরিচালনে নিমুক্ত স্বামী প্রেমামন্দকে বলিলেন, “ছেলেদের ধ্যান-তপশ্যা, 
পাধন-ডজন কোথায়? আর এদের স্বাস্থ্াও তো ভাল দেখছি না।” 
অতঃপর তিনি একদিকে যেমন স্বাস্থ্যোন্্ুতির ব্যবস্থা করিলেন, অপরদিকে 
তেমনি নিয়ম করিলেন যে, রাত্রি চারিটায় শয্যাত্যাগান্তে সকলে অর্ধ- 
ঘণ্টার মধ্যে তাহার নিকটে জপধ্যানে বপিবেন এবং পরে সেখানে ভজন 
€ শ্তবপাঠাদি হইবে। জপধ্যানান্তে আবার সমবেত সাধুত্রদ্ষচারীদের 
সহিত ধর্মপ্রপর্গও হইত । এদিকে মঠের কার্ষের যাহাতে ক্ষতি না হয় 
তত্প্রতিও তাহার দৃষ্টি থাঁকত। একদিন কাযের কথা ভুলিয়া সকলে 
উপদেশশ্রবণে মগ্ধ আছেন, এমন সময়ে প্রেমানন্দজীকে উকি মারিতে 
দেখিয়া মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, “বাবুরাষ-দা, কি খবর 1” তিনি 
যুক্তকরে বলিলেন, “মহারাজ, ঠাকুরগেবা আছে যে।” মহারাজ 
তৎক্ষণাৎ ত্রস্তভাঁবে সকলকে বিদায় দিলেন । ধর্ম-সন্বক্ধে কেহ বিরক্তি 
প্রকাশ করিলে তিনি বলিতেন, “ভগবান্-লাভের জন্য,জগতের কল্যাণের 
জন্ত, তোমরা বাড়ি-ঘর সব ছেড়ে দিয়ে ঠাকুরের কাছে মনপ্রাণ সব 
সমর্পণ করেছ, তবু কর্মে বিরক্তি প্রকাশ কর?” অথব1 বলিতেন, 
“কর্ম না করে জ্ঞানলাভ হয় না। যারা কর্ম ছেড়ে শুধু ধ্যান-জপ' 
সাধন-ভজন নিয়ে থাকে, তাদেরও ঝুঁপড়ি বাধতে আর ভিক্ষে 
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করতেই সময় কেটে যায়।”» আর বজিতেন, “ঠাকির-স্বামীজীর কর্মে 
কোন বন্ধন আসে না।” কিন্ত সঙ্গে লাক্ছ ইহাও স্মরণ করাইয়া 
দিতেন, “কর্ষই জীবনের উদ্দেশ নয়-জীবনের উদ্দেশ ঈশ্বরলাভ 1" 
“বার আনা যন ভগবানের দিকে রেখে চার আশায় শ্গভের কাজ করলে 
ভেলে হায় ।» তাহার মতে সমাজস্বেফদের জট বলেও ধর্মভাৰ থাকা 
একান্ত আবশ্যক $ তাই 'তনি বলিঘ়াছিলেন, “অনেকে বূলে, দেশের ও 
দশের কাজ করবে | আমার যনে হয়, এই ভাব ইংরেজী শিক্ষার বদহজম | 
নিজ্সের চরিজ তৈরী না হলে তার তারা অপরের কল্যাণ কখন সম্ভব হয় 
না। বারা তাকে টিক গিক আশ্রয় করেছে, তা কপালাভ করেছে, 
তাদের কখন বেচাল হয মা!--তাদের কজ-কর্ম, কথা-বার্তা, চাল-চলন 
দেশের মঙ্গলের কাইণ হয 1” পাঠকের মন ইহাতে সায় দিয়া সহজেই 
ব্ঘলিবে, “ইহা শ্রীরামকৃষ্ণের মালসপুক্রেরই উপযুক্ত উপদেশ 15 
যধ-যিশনের গুরুদায়িত্ তাহার স্বন্ধে অপিত থাকায় উহার অন্ভাব- 
অনটনের প্রত্যক্ষ জ্ঞান তাহা” ষখেইই ছিল , কিন্ত পাক্তিগত জীবনে 
তিনি যেষ্ন ত্যাগের আদশকে অতি উচ্চে তুলিযা ধরিতেন, সঙ্বের 
জীবনেও তেমনি তাহার দর্ঠিত্ে ত্যা, এর আসুন ছিল অতি উর্ধে । 
একবার পুত্রশোকে কাতর জনেক ধনী ব্যবসায়ী কিছুদিন বেলুড় মঠেন্র 
পাশে বাপ করিযা উহার ভাবধারায় মুগ্ধ হন এস্‌ং প্রস্তাব করেন ষে, 
ঘাহার সমস্ত ব্যবপারটি লোককল্যাণার্থে সাধুনের চন্ডে তুলিয়া দিবেন । 
এই সংবাদর্টি স্বাযী প্রেমানন্দ ধেমনি মহাদীজকে শুনাহইলেন, অধ্নি তিনি 
সন্ত্রস্তভাঁবে করতজোড়ে বলিলেন, “বাবুরাম-দা,সাধূসঙ্গ কর লোকটির মনে 
বৈরাগ্যেন উদ হল, আর তাঁর সক্ করে আমাদের বিষয়বুদ্ধি হবে 1” 
* বল। বাহুল্য, এ প্রস্তাব তখনই প্রত্যাখ্যাত হইল । 
“স্বভাবভই শান্ত ওগস্ড্ীর মহারাজের মন্ত্রের ভাবরাশি ঘষে অকস্মাৎ 


১৪০ শ্রীরামকৃষ্*ভক্তমালিকা 


কিরূপে স্বীয় ভাস্বর সৌন্দর্য বিকাশপুর্বক সকলকে বিহ্বল করিত, তাহার 
ছুই-একটি দৃষ্টান্ত পূর্বে প্রদত্ত হইয়াছে; বেনুড় মঠে সংঘটিত এরূপ আর 
একটি উদাহরণ দিলে পাঠক উহ1 আরও সম্যক উপলব্ধি করিতে 
পারিবেন । সেদিন শ্রীশ্রীরামরুষ্চের জন্মোৎসব উপলক্ষে মঠপ্রাঙ্গণে 
আন্দুলের কালীকীর্তন চলিতেছিল। শ্রীশ্রীমাও মঠে আপিয়াছেন । 
চারিদিকে একট] অতি গম্ভীর পরিবেশ | ইহারই মধ্যে স্বামী প্রেমানন্ন 
আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিয়৷ মহারাজকে কীর্তনস্থলে লইয়া গেলেন। 
মহারাজ তথায় উপস্থিত হইয়াই অনুপম নৃত্য আরম্ভ করিলেন । ক্রমে 
বোধ হইল যেন তাহার বাহ্‌ সংজ্ঞ। লোপ পাইয়াছে-দেহমাত্র তালে 
তালে অপূর্ব ভঙ্গিমায় ছলিতেছে। অমনি স্বামী সারদানন্দের ইন্ছিতে 
তাঁহাকে গৃহাভ্যন্তরে আনা হইল । ভিতরে আসিয়াও সে ভাবসমাধি 
দীর্ঘকাল ধরিয়! চলিল | অবশেষে শ্রশ্ীমা আসিয়া সন্গেহে আহ্বানপুর্বক 
তাহাকে সাধারণ ভূমিতে নামাইয়া আনিলেন। 

সজ্ৰের নেতা হিসাবে তিনি উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন না-_ 
উপদেশ পালিত হইতেছে কিনা, ইহাও দেখিতেন । বাঙ্গালোর আশ্রমে 
অবস্থানকালে তিনি রাত্রে উঠিয়! প্রতিগৃহে যাইয়া! সন্ধান লইতেন, 
সাধু-্রদ্ষচারীরা সাধন-ভজন করিতেছেন কিনা। তাহার মতে রাত্রিকাল 
মনঃসমাধানের পক্ষে অতি অনুকূল) আর তিনি স্মরণ করাইস়া 
দিতেন যে, ঠাকুরই হইবেন সমস্ত প্রচেষ্টার কেন্দ্রস্থল । মাপ্রাজ মঠে 
একদা জনৈক ভক্তের আনীত ফুলগুলি সেবক তাহার গৃহে সাজাইতেছে 
দেখিয়] তিনি প্রশ্ন করিলেন, *কিছু ফুল ঠাকুরের জন্ব রেখেছিল তো ?” 
সেবক জানাইলেন যে, রাখ! হয় নাই ; আর যনে মনে ভাবিলেন, 
*্ঠাকুরঘরে তো শুধু পটে পুজা] হয়, শ্রীগুরুর মধ্যে জীবন্ত ভগবান 
আছেন ।” মহারাজ মনের কথা ধরিতে পারিতেন 7 তাই এঁ ভাবেই 


স্বামী ব্রহ্মানন্দ ১৪১ 


প্রশ্ন করিয়। সব জানিয়া লইলেন এবং বুঝিতে পারিলেন যে, আশ্রমাধ্যক্ষ 
তাহাকে পুজা করিতে দেন না। কাজেই অধ্যক্ষকে ডাকিয়া এরূপ 
হুধোগ দিতে বলিলেন, আর সেবককে উপদেশ দিলেন, “মনকে একাগ্র 
করতে হলে এমন যৃতি আর কোথায় পাবি?” সেবক ইহার পর পৃজা 
করিয়া সত্যই আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন | সেবকদের সহিত 
তাহার সম্বন্ধ শুধু শাসন ও উপদেশপ্রদানেই সীমাবদ্ধ ছিল না_-উহার 
মধ্যে একটা প্রাণের স্পর্শও [ছল । একবার জনৈক সেবকের বিরুদ্ধে 
অপর সেবকগণ অভিযোগ জানাইলে তিনি বলিয়াছিলেন, “দেখ, আমার 
চেয়ে অনেক বড় বড় সাধু আছেন ; তোমাদের ইচ্ছা হয় তাদের কাছে 
যেতে পার-- আমায় সকলকে নিয়ে থাকতে হবে|” 
অপরের মধ্যে হৃদয়ের বিকাশ দেখিলে তিনি খুব সন্তষ্ট হইতেন 
বং মহাপুরুষদের জীবনে জীবের প্রতি করুণার কাহিনী তাহাকে 
অভিভূত করিত; এমন কি, স্থলবিশেষ তিনি তাহাদিগকে অনুসরণ 
পর্যন্ত করিতেন । দৃষ্টান্তস্বক্ূণে বলা যাইতে পারে যে, দীক্ষার্থাদের 
নির্বাচনে তিনি অতি সাবধান ও বিচারপরায়ণ হইলেও ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্জে 
রামান্ুজাভিনয় দেখিতে যাইয়া উক্ত আগার্ষের আচগালে মস্ত্রবিতরণে 
এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, অতঃপর তাহাকে এবিষয়ে পূর্বাপেক্ষ! অধিক 
মুক্তহন্ত দেখা যাইত । 
মহারাজের মনের আর একটা দিক সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষ4 
করিত । সর্বদা অতীন্দ্রিয় রাজ্যে বিচরণশীনদ 'গই মনকে দৈনন্দিন কার্ষের 
জন্ত কোন আলোচনাসভায় নামাইয়। আনা বড় সহজ ছিল ন1।| এরূপ 
সময়ে তিনি প্রায়ই বলিতেন যে, তিনি সভায় ঘাইবেন ন1; কারণ শরীর 
গাল নহে। অথচ একবার ঘদি অনুনয়-বিনয় সহায়ে তাহাকে আলোচনা 
স্থলে উপস্থিত কয়া হইত, তবে মঠ-মিশনের সর্ব বিষয়ে তাহার পুষ্ধা হুপুঙ্ 


১৪২ শ্রীরামকুষ্ণ-ভক্তমালিকা 


জ্ঞান ও তত্তৎ বিষয়ে অনিন্ধনীয় পিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া! সকলে চমত্ককত 
হইতেন এবং বিন। দ্বিধার উহা যানিরা লইতেন । সভার বাহিরেশ এই 
আত্মনিমগ্ন মহাপুকরুষের ইঙ্গিতে বা আদেশে মঠের সমস্ত বিভাগ হুচারু- 
ক্রূুপে পরিচালিত হইত, মঠের প্রত্যেক সাদু-ব্রদ্ষচারীর চিত্ত উচ্চভাবে 
পরিপূর্ণ থাকিত এবং মঠতৃনি দুর্লভ ফর-পুষ্পের বৃক্ষে হ্বপঞজ্জিত হইন্ | 
স্বামীজীর সহিত তাহার প্রেমমন্বদ্ষের পরিচয় পাঠক পূর্বেই 
পাইয়াছেন। এখন অপরের সহিত এইট সপ্রেষ ব্যবহারের কয়েকটি দৃষ্টান্ত 
দিতেছি । স্বামী আখণ্ডানন্দ একবার মহারাজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সারগাছি 
গমনোদ্দেশে রাত্রে রেলফ্টেশনে যাইতে উচ্ভত হইলে মহারাজ গোপনে 
পালাঁক বাহকদিগকে কি যেন বলিয়। দিলেন । ফলে তাহারা অনেকক্ষণ 
এদিক-সেদিক ঘুরিয়া ট্রেনের সময় অতীত হইযা গেলে অখণ্ডানন্দকে 
পুবস্থানে উপস্থিত করিল । তখন রাত্রি প্রভাত হইয়াছে , অখগ্ডানন্দজী 
চক্ষু মেলিরা অবস্থা বুঝলেন, আর অমনি মহারাজপ্রমুখ সকলে সেই 
আমোদে যোগ দেওয়ায় চারিদিকে হাশ্যধবনি উখিত হইল । হাণ্ট- 
পরিহাস ছাড়াও এই বন্ধুপ্রীতির প্রকাশ অন্ভাবে হইত । ১৯১৪ 
খাবে স্বামী তুরীয়ানন্দের বহ্যুত্ররোগের বৃদ্ধি হইলে মহারাজ সেব্করূণে 
একজন ব্রহ্মচারীকে দেরাছুনে তাহার নিকট পাঠাইয়া দেন এবং চিঠিতে 
লিখিয়। দেন যে, একটি বাড়ি ভাড়া করিয়া যেন শ্বতন্ত্রভাবে থাকার 
ব্যবস্থা কর] ₹য়--মহারজ সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিবেন । বেলুড় 
মঠের সম্মুখের পোস্তা ও ঘাট-নির্যাণকালে অন্ুযানাপেক্ষা অত্ান্নিক 
ব্যয় হওয়ায় কাধনিরত স্বামী বিজ্ঞানানন্দ যখন স্বামী বিবেকানন্দের 
সম্মুখে পর্যন্ত যাইতে সাহস পাইতেছিলেন ন|, তখন মহারাজ এ 
সমস্ত দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে তুলিয়া লইলেন এবং অল্নানবদমে স্ব/মীজীর 
সমস্ত ভৎ্সন সহা করিলেন যেন অপরাধ তাহারই । স্বামী অখগ্ডানম্দ 


স্বামী ব্রক্মানন্ন ১৪৩ 


মুশিদাবাদে ছুভিক্ষপী!ডতদের সেবায় রত হইলে তিনি উৎসাহ দিয়া 
লিখিয়াছিলেন, তোমাকে কি বলিব খু'জিয। পাইতেছি না। তুষি 
এখানে আসিলে £20 75০60610 ( জমকালো অভ্যর্থনা ), এবং 
আমর! কোলে করিয়া নাচিব |” 

মহারাজ অপরের মনকে কত সহজে উচ্চস্ত্রে বাধিয়া দিতে পারিতেন 
তাহার একটি দৃষ্টান্ত মং'কবি ও ভক্তশ্রেগ গিরিশবাবুব জবনে পাওয়া 
যায়। তথন তিনি দীর্ঘকাল রোগে ভুগিয়া বোধ করিতেছেন, তাহার 
ক্ডক্তি যেন শুকাইয়! গিয়াছে, এবং তিনি বিশ্বাস হারাইর। ফেলিয়াছেন। 
গাহাকে দোখতে যেপব পাধু আপিতেন, তাহাদের পকলকেই তান ইহা 
বলিলেও সে যন্ত্রণা একই ভাবে চলিতে থাকে । অবশেষে মহারাজকে 
এ বিষয়ে বলিলে তিনি উচ্চহাস্সহকারে কহিলেন, «& নিয়ে মাথা 
ঘান্জাচ্ছেন কেন? সমুদ্রের ঢেউ উঠে-নামে-যনের শ্বভাবও তাই। 
কাজেই ঘাবড়াবার কিছুই নেই । আপনার এখন যে একপ ইচ্ছে, তার 
মানে, আপনি শাগগিরই খুব উপরে উঠবেন ॥ মনের ঢেউ একটু শক্তি 
অর্জন করে নিচ্ছে মাত্র ।” ষহারাজ চলিয়া গেলে গিরিশবাবুর বোধ 
হইল যেন, তাহার প্রাণের শুষফত]' কাটি, গিয়াছে, বিশ্বাস ফিরিয়া 
আসিয়াছে এবং মন উচ্চতর ভূমিতে উন্নীত হইয়াছে । 

তাহার সাহস, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও শিশ্যরক্ষার দৃষ্টান্ত সমভাবে 
চমকপ্রদ । একদিন তিনি স্বামী প্রভবানন্দ ও অপর একজন শিক্কের 
সহিত বেড়াইতেছেন, এমন সমর রব উঠিল, ““পালাও পালাও”, আর 
সঙ্গে সঙ্গে দেখ! গেল যে, একটি ষাড় মাথা নীচু করিয়া এদিকে ছুটিয়া 
আসিতেছে । তখনই শিশ্তদ্বয় মহারাজের রক্ষার জন্য সম্মুখে যাইতে 
চাইলেন , কিন্ত তিনি দৃঢ়হস্তে উভয়কে পশ্চাতে ঠেলিয়া দিয় শান্তভাবে 
্াড়াইয়া রহিলেন। ষাড় সেখানে আপিয়া হঠাৎ থামিয়া গেল এবং 
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মাথ] নাড়য়া অন্থাত্র চলিয়া গেল। আর একবার তিনি স্বামী অখিলানন্দ 
ও একজন ভক্তের সহিত ভুবনেশ্বরের জঙ্গলে বেড়াইতেছিলেন | অকম্মাৎ 
একটি বাঘ তাহাদের পন্মুখে প্রায় একশত ফুটের মধ্যে আপিয়া পড়িলে 
মহারাজ অচঞ্চলভাবে ধীাড়াইয়া রহিলেন, বাঘও থামিয়া গেল এবং 
কিয়ৎক্ষণ তাহাদের দিকে তাকাইয়। পলাইয়া গেল। 

যাহা হউক, মহারাজের অসাধারণ ব্যক্তিত্বকে ফুটাইয়া তুলিবার 
উপযুক্ত এই জাতীয় দৃষ্টান্তের অভাব ন1 থাকিলেও আমাদিগকে বাধ্য 
হইয়াই সে প্রলোভন ত্যাগ করিয়া জীবনেতিহাসের ধারায় ফিরিতে 
হইবে । 

মহারাজ মধ্যে মধ্যে বেলুড় হইতে বলরাম-মন্দিরে যাইয়া বাস 
করিতেন । একদিন প্রাতঃকালে রামলাল-দাদ] সাহার সাক্ষাৎ্মানসে 
সেখানে আপিলেন | দাদাকে দেখিলেই মহারাজ আনন্দে উৎফুল্ল 
হইতেন এবং আলাপ-আলোচনা ও হাশ্যকৌতুকে মুখর হইয়া উঠিতেন। 
সেইদিন রামলাল-দাদাকে বপিলেন, “দাদা, আজ সন্ধ্যার পর ঢপওয়ালী 
সেজো-_ ঠাকুরের সময়কার গান সকলকে শুনাতে হবে ।* বেলুড় মঠে 
এরূপ অনাবিল রক্গরসে দাদা সম্মত থাকিলেও পরের বাড়িতে উহ! 
চলে কিরূপে? দাদা আপত্তি জানাইলেন ; কিন্তু মহারাজের 
আগ্রহাতিশয়ে তাহাকে যথাসময়ে সন্ধ্যায় অপূর্বপাজে সঙ্জিত হইয়া 
বলরাম-মন্দিরের দ্বিতলের হলে মহারাজ প্রভৃতির সম্মুখে আসরে নামিতে 
হইল। তিনি হাত নাড়িয়া নাচিতে নাচিতে ঢপ-কীর্তনের স্থরে গান 
ধরিলেন-_ 

«একবার ব্রজে চল ব্রজেশ্বর দিনেক দুয়ের মতো-_ 

(ও তোর ) মন মানে তো থাকবি সেথা, নইলে আসবি ড্রুত। 

আগে ছিল একহেটে। জল, 


স্বামী ব্রহ্মানন্দ ১৪৫ 


এখন যমুনা অতল-- সীতার দিতে হবে 9 

নৈলে ষমুনার তীরে বসে ব্রজ নিরখিবে। 

যদি বল ত্রজে ষেতে চরণেতে ধুলা লাগিবে-_- 

( বললে বলতেও পার, আগে রাখাল ছিলে এখন রাজা হয়েছ ) 

__ন] হয় জনারীর নয়ননীরে চরণ পাখালিবে ॥” 
গান ও গানের আখক শুনিতে শুনিতে মহারাজের পহাশ্য বদন সহসা 
গম্ভীর হইযা গেল । গানেব প্রতি চরণ কোন্‌ অতীতের স্বতি জাগাইয়া 
দিতে লাগিল, প্রতি ছন্দে কোন্‌ অপূর্ব লীলার আকর্ষণ অন্ুতৃত হইতে 
লাগিল, প্রতি ভাবে কোন্‌ বিরহ সমস্ত আমোদ-প্রমোদের উপর ঘন- 
ষবনিকা টানি! দিতে লাগিল ? ঠাকুর বলিয়াছিলেন, “রাখাল ঘখন 
তার নিজের স্বরূপ জানতে পারবে, তখন তার আর দেহ থাকবে না।” 
তষ্জাজ এই অপূর্ব সঙ্গীত কি সেই স্বরূপের পরিচয় লইয! অবতীর্ণ হইল? 
তরল হাস্যকৌতুক এতটা গান্তভীর্যে পরিণত হইবে-_ইহা কেভাবিষ্মছিল ? 

ইহার কয়েকদিন পরে শিল্পাব্রিব্রত-উদ্ঘাপনান্তে মহারাজ বেলুড়ে 
আপিলেন। তাহার উপস্থিতিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের তিথিপূজা ও সাধারণ 
উৎসব মহাসমারোহে সৃসম্পন্ন হুইয়া গেন। অতঃপর তাহার পুনঃ 
বলরাম-মন্দিরে যাত্রার দিন প্রাতঃকালে সাধু-ব্রজ্ধচারীদিগকে ডাকিয়া 
তিনি স্বামীজীর পরিকল্লিত মন্দিরের স্থান নির্দেশপূর্বক বলিলেন, 
“স্বামীজীর সঙ্কল্প ছিল, এখানে ঠাকুরের শ্রীমন্দির নিমিত হয়|” 
অনন্তর স্বামীজীর নির্ধেশান্বসারে অঙ্কিত মন্দিরের নক্সাটি আনাইয়া 
অভিনিবেশ-সহকারে দেখিলেন- যেন সকলকে স্মরণ করাইয়া দিলেন 
ষে, এই মহৎ কার্যটি অসম্পূর্ণ রহিয়! গিয়াছে, ইহা স্বামীজী দায়স্বরূপ 
গজের উপর অর্পণ করিয়াছেন | 

বলরাম-মন্দিরে আগমনান্তে দিনকয়েক স্বাভাবিকভাবেই অতিবাহিত 


১৩ 
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হইল , কিন্তু ২৪শে মার্চ (১৯২২ শ্তীষ্টাষে ) তিনি অকম্মাৎ বিস্থচিকা 
রোগে আক্রান্ত হইলেন। সকলের পরামর্শান্যায়ী হোমিওপ্যাথিক 
চিকিৎসা চলিতে লাগিল এবং তিনি ক্রমে আরোগ্যলাভপুবক অন্পথ্য 
করিলেন । এই রোগযন্ত্রণার মধ্যেও সদানন্দ জীবনুক্ত মহারাজের হাস্থ্য- 
কৌতুক সমভাবেই চলিত এবং দুশ্চিন্তার মধ্যেও ভক্ত ও সেবকদের 
হৃদয়ে আনন্দ আনিয়া দিত | তাহাকে একদিন বলরাম-মন্দিরের ক্ষুজ্জ 
কক্ষ হইতে হল-গৃহে লইয়া যাইবার কালে তিনি সহাশ্যে বলিষা উঠিলেন, 
“ওরে, মরা হাতী লাখ টাকা !» মহারাজ এমনই কৌতুক-সহকারে স্বীয় 
বোগজীর্ণ স্কুল দেহের প্রতি সেবকদের দুষ্ট আকর্ষণ করিলেন যে, এই 
ছুঃসময়েও পেবকগণ হাশ্বাসংবরণ করিতে পারিলেশ না । ফলতঃ রোগের 
উপশম ও এই রকম সকৌতুক ব্যবহারে সকলের হৃদয ক্রমে আশায় 
উৎফুল্ল হইযা উঠিল । কিন্তু উহ1বিদ্ুৎ-ঝলকের মতো গভীর তিমিরাচ্্ 
নিদাকণ বাস্তবতাকে ক্ষণিকের জন্য দুষ্টিবহিদৃতি করিসেও পরক্ষণেই 
তাহারা সচকিতে দেখিলেন, তাহারা প্রতিকারহীন ও চিত্তবিভ্রমকারী 
এক ভয়ানক সঙ্কটের সম্মুখীন । অন্নপথা করিবার ছুই দিন পরেই 
মহার!জের বহুযূত্রেধ লক্ষণ দেখা দিল। তজ্জন্ প্রথমে এ্যালোপ্যাথিক 
চিকিৎগার বাবস্থা হইল। উহা ফলপ্রদ না হওয়ায় কবিরাজী 
চিকিৎপার প্রস্তাব হহল। ইহা শুনিয়া মহারাজ রহস্য কবিয়া বলিলেন, 
*হাকিমিটা আব বাকি থাকে কেন ?” নিবিকার নিত)সিদ্ধ পুরুষ তখন 
স্বদেহকে একটা পৃথক জড়বস্ত্ররূপে দেখিয়া রোগের চিকিৎসা ও উহার 
ফলাফল সম্বন্ধে এমনি শম্পূর্ণ উদাসীন! যাহা হউক, কবিরাজ 
শ্যামাদাসবাবু আপিলেন। সদানন্দ মহারাজ তাহার বিভৃতিষণ্তিত কপাল 
দর্শনে বলিয়া উঠিলেন, “মহাশয়, কপালে ধার চিহ ধারণ করেছেন, সেই 
শিবই সত্য আর সবই মিথ্যা ।৮ কোন্‌ অর্থে এই মিথ্যা শব্দের প্রয়োগ 
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হইয়াছিল তাহা মহারাজই জানেন । ভক্তেরা দেখিলেন, তাহাদের এ 
প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হইল। 

যে ২৫শে চেত্র (৮ই এপ্রিল) শনিবার আপিল | সেই দিন রাত্রি 
নয়টার সময় সাধু-ব্রন্ষচারী ও ভক্তদিগকে নিকটে ডাকিয়। মহারাজ 
একে একে পকণকে সন্সেহে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, “ভয় পেও না। 
ব্দ্ষ সত্য, জগৎ মিথ্যা |” আর উপস্থিত ও অনুপস্থিত সকল সন্তানের 
কথ! চিন্তা করিয়া তাহাদের কল্যাণকামনায় বলিলেন, “বাবারা, যে 
যেখানে আছ, তোমাদের সকলের কল্যাণ হোক ।” সকলের নিকট 
বিদায় গ্রহণ করিয়া তিনি কিষৎক্ষণ নীরব পহিলেন-ধ্যান-নিমগ্র 
মহাপুরুষ যেন ক্রমশঃ অতীল্তিয় রাজ্যের গভীরতর প্রদেশে প্রবেশ 
করিতে লাগিলেন। অকম্মাৎ সেই নিবিড় নিস্তন্ধতা ভঙ্গ করিয়া তাহার 
সারগরং সম্মিত বাণী উঠিল, “এই যে পুর্নচন্দ্র! বামকৃঝ। রামকৃষজের 
কষ্ণট চাই । আমি ত্রজের রাখাল, দেদে আমায় ঘুংগুর পরিয়ে দে-_ 
আমি কষ্ণের হাত ধরে নাচব- "ম্ঞম্‌, ঝুম্বঝম্‌ 1 কৃষ এসেছ? কক 
কৃষ্ণ! তোরা দেখতে পাচ্ছিপ নে? তোদের চোখ নেই । আহা-হা, 
কি হ্বন্দর আমার কৃষ্ণ-_-কমলে কৃষ্ণ, ব্রজের কক--এ কষ্টের ক নয়। 
এবার খেলা! শেষ হল। দেখ দেখ, একটি কচি ছেলে আমার গায়ে 
হাত বুলুচ্ছে আর বলছে, আয় চলে আয ।” মহারাজ নীরধ হইলেন । 
এই ভাবে রবিবারও কাটিয়া গেল। পরদিন ১০ই এপ্রল, ২৭শে চৈত্র, 
সোমবার রাত্রি পৌনে নয়টায় শ্রীরামরুষণের এনসপুত্র রাখালনিত্যলীলায় 
প্রবেশ করিলেন । মঙ্কলবারে সেই পৃত দেহ বেনুড় মঠে আনীত ও 
পুষ্প-চন্গন-ধুপ-অগুরু প্রভৃতির সহিত পবিত্র হোমাগ্নিতে আহত হইল । 


গু 


স্বামী যোগানন্দ 


স্বামী ষোগানন্দ অতি অল্প বয়সেই ঠাকুরের পুণ্যদর্শনলাভে সমর্থ 
হইয়াছিলেন । “লীলাপ্রসঙ্গে' আছে--্প্রথম আগমনদিবসে ঠাকুর 
ইহাকে দেখিয়া এবং ইহার পরিচয় পাইয়া বিশেষ শ্রীত হইয়াছিলেন এবং 
বুঝিয়াছিলেন, তাহার নিকটে ধর্মলাভ করিতে আসিবে বলিয়া যেসকল 
ব্যক্তিকে শ্রীশ্ুজগন্মাতা তাহাকে বন্ুপূর্বে দেখাইয়াছিলেন, ষোগীন 
কেবলমাত্র তাহাদের অগ্যতম নহেন, কিন্ত ষে ছযজন বিশেষ ব্যক্তিকে 
ঈশ্বরকোটি বলিয়া জগদগ্বার কুপায় তিনি পরে জানিতে পারিয়াছিলেন, 
ইনি তাহাদিগেরও অন্যতম |” শ্বামীজী বলিতেন-_“আমাদিগের ভিতর 
যদি সর্বতোভাবে কেহ কামজিৎ থাকে তো সে যোগীন 1” নিরঞ্জনান্দ 
একদ1 বলিয়াছিলেন, “ষোগীন, তুমি আমাদের মাথার মণি ।” বলা 
বাহুল্য যে, একূপ উচ্চ প্রশংসার যিনি অধিকারী তিনি অনন্যসাধাবপ 
মহাপুরুষ । বস্ততঃ সরল, মহাত্যাগী, কঠোর তপস্বী, মাতৃভক্ত ও 
শুকদেবের হ্যায় পরম পবিত্র ষোগানন্দ শুধু রামকৃষ্ণ-সজ্ঘের কেন, ষে- 
কোনও সমাজ বা কালের “মাথার মণি" । 

স্বামী যোগানন্দের পূর্ব নাম যোগীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী । দক্ষিণেশ্বরের 
হ্বিখ্যাত সাবর্ণ চৌধুরীদের বংশে ১৮৬১ গ্রীষ্টাব্ের মার্চ মাসে (১২৬৭ 
সালের ১৮ই চৈত্র চান্দ্র ফাস্তন কৃষ্কাচতুর্ধী তিথিতে ) শনিবার, ইহার জন্ম 
হয়। পিতা নবীনচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় নিষ্ঠাবান্‌ ধািক ব্রাহ্ষণ ছিলেন 
এবং পুজা ও ধ্যানাদিতে অনেক সময় অতিবাহিত করিতেন ; সেই জন্ক 
সমৃদ্ধিসম্পন্ন জযিদারবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও বিষরবিমুখতার কফ্সে 
অচিরেই দারিদ্র্যগ্রস্ত হন । ঘষোগীনের তখন যাত্র কৈশোর । পিতা 


স্বামী যোগানন্দ ১৪৯ 


স্সাশ পোষণ করিতে লাগিলেন, ষোগীন বড় হইয়। সংসারের ভ।র গ্রহণ 
করিবে এবং দারিদ্র্যেরও লাঘব করিবে , কিন্ত এরূপ কোন লক্ষণ 
যোগীনের চরিত্রে দেখা গেল না । বরং বয়স হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভগবান্‌- 
লাভের জন্য স্বভাবজাত আকাজ্ষা তাহার যনকে অধিকার করিয়া 
বদসিল। তিনি নিজেই বলিতেন যে, অতি শৈশবকালে এক অভাবনীয় 
ভাবনায় তিনি বিভোর থাকিতেন | পাঁচ বৎসর বয়সের শিশুর ক্রীড়া 
চাপল্যের মধ্যেও অকস্মাৎ অনন্তের ডাক আসিয়া তাভাকে আনমনা 
করিয] তুলিত-_তিনি উদাসপ্রাণে আকাশেব দিকে তাকাইয়া ভাবিতেন, 
“এ কোথায় এসেছি? আমি তে এখানকার লোক নই 1” তাহার 
মনে হইত, তিনি এ স্রদূর নক্ষত্রপুপ্রের মধ্যে তারার মাল] পিয়া বপিয়া 
আছেন ; তাহা খেলার সাথী এ ওখানে আছে--এখানে নয । মাঝে 
মঢুঝ সে দেশে ফিরিয়া যাইবার জন্য তাহার মন ব্যাকুল হইত । 

ক্রমে ষোগীনের উপনযন হইয়া গেল । এখন তিনি পুজাধ্যান'দির 
অধিকতর স্থযোগ পাইয়া প্রাণে একটা তৃষ্চি অনুভব করিলেন এবং 
উহাতে অনেক সময় কাটাইতে লাগিলেন । এসময়ে তিনি রামায়ণ 
মহাভারত প্রভৃতি পুস্তকও পাঠ করিতেন ' এতত্যতীত তাহার বাটা 
প্রায়ই ভাগবতপাঠ ও কীর্তনাদিতে মুখরিত থাকায তাহাব ও সকলের 
মনে সর্বদা ধর্মভাব জাগরূক থাকিত। 

যথাসমযে পিতা তাহাকে আগরপাভা মিশনারী বিদ্ভালযে ভি 
করিয়া! দিলেন | বিদ্ভালয়ের পাঠে নিরত থাকিলে দক্ষিণেশ্বরের 
৬কালীমন্দির-সংলগ্ন উদ্যানের সম্ব্িকটেই ত্”হার গৃহ অবস্থিত থাকায় 
তিনি প্রায়ই তথায় ভ্রমণ করিতে আসিতেন | বিশেষতঃ ধর্মপ্রাণ পিতা 
পুঙ্পচয়ন ও গঙ্গান্ানাদিব জঙ্য প্রত্যহ রাসমণির দেবালয়ে যাতায়াত 
বঁবিতেন | এইরূপে দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরের সহিচ্ত তাহার আশৈশব সন্বন্ধ 


১৫০ শ্বীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা 


ছিল বলিলেই চলে । তিনি পবমহুংপদেবর নামও শুনিনাছিলেন এবং 
তাহাকে দেখিবার ইচ্ছাও পোষণ করিতেন : কিন্ত স্বভাবস্থলভ লজ্জা 
দনিষ্ঠতার পথ কদ্ধ করিয়া রাখিত । বিশেষতঃ আলাপীদের যধ্যে তিনি 
তখন পর্যন্ত পরমহংসদেব সম্বন্ধ তেমন উচ্চ ধারণার আন্তাস পান 
নাই--বরং প্রদীপের ঠিক নিষ্স্থলে অদ্ধকার থাকার স্াষ খুগাবতাবের 
লীলাক্ষেত্র দক্ষিণেশ্নরে তখন বিরুদ্ধ মালোচনাই অধিক হইত । 

ইতোমধ্যে কেশবচন্ত্র প্রীরামরুষ্জকে কলিকাতার শিক্ষিত সমাজে 
সুপরিচিত কথিয়া দিযাছেন । কেশবচন্দ্রের প্রবন্ধাদি পড়িযা যোগীন 
শ্রীরামকুফেের দর্শনে উত্হ্ৃক হইলেন ; কিন্তু পবিচষ করাইয। দিবে কে? 
এমন সময় একদ]1 ৬কালীবাডির উদ্যানে ভ্রমণ করিত করিতে তাহার 
একটি ফুল পাউবাব আকাক্ষা হইল এবং সন্মুখেই অতি সাধারণ 
পোশাক-পরিহিত একজনকে দেখিযা ভাবিলেন, এই বাক্তি নিশ্টয়ই 
বাগানের মালী ,ৃতরাং ফুলটি তুলিয়া দিতে তাহাকে আদেশ করিলেন | 
আদিষ্ট পুরুষ অক্লানবদনে তুলিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন । উহার পর 
একদিন যোগীন দেখিলেন এক গৃহে বসিয়া বহু ভদ্রলে।ক নিবিষ্টমনে 
সেই পূর্বদৃষ্ট মালীর বাণী শুনিতেছন, আর উপদেষ্টা অবিব'ম তবকথা 
বলিয়া যাইতেছেন | ইহাতে তিনি যুগপৎ বি্বষ ও লক্জাম অভিভূত 
হইলেন | তাহার বুঝিতে বাকি রহিল না ষে, দক্ষিণেশ্বপের লোকেধা 
ধাহাকে 'পাগছ্গ়া বামুন' বলে 'খএবং কেশবচন্দ্র ধাহাকে পরমহংস 
শ্রীরামকৃ্ণ' বলিয়া প্রচার করেন, উনিই তিনি | মনে স্বতই প্রশ্ন উঠিল, 
«পাগল যদি হন, তবে এত লোক কেন ?” ওংস্কক্য জাগরিত হওযায় 
কি প্রসঙ্গ হইতেছে জানিবার জন্ত তিনি মাবও অগ্রসব হইয়া দারের 
পার্খে স্থান গ্রহণ করিলেন । 

যোগীন মৌনবিক্ময়ে কাষ্ঠবৎ বাহিরে দণ্ডায়মান, এমন সময় ঠাকুর 


স্বামী যোগানন্দ ১৫১ 


ছঁকজনকে আদেশ করিলেন, “বাইরে যার আছে, তাঁদের ভেতরে নিয়ে 
এল।” বাহিরে যে'গান ব্যতীত আর কেহ ছিলনা, আহ্‌ত হইয়া 
তিনি ভিতবে আধা বশিলেশ। প্রণঙ্গান্তে দূবাগত ভক্তেরা চলিয়। 
গেলে শ্রীরাঘকঞ্চ যোগীনের নিকট আপিলেন এবং সন্গেহে তাহার পৰিচয় 
জিচ্ঞাপা কর্রলেন। গরিচষ পাইযা তিনি আনন্দের পহিত বলিলেন, 
“তবে তে। তুমি আমাধণেন চেনা ঘব গে!! ততোমাসের বাড়িতে আমি 
তখন কত যেতুম, ভাগবত, প্রাণ প্রস্তুতি শুনতুম--তোমাতের বাড়ি 
কর্তাদের তা কেউ কেউ আবাকে বভ যত্ব করতেন।” তারপর 
অবশিষ্ট সকলের নিকট যোগীনের পরিচয়প্রদানস্থত্রে বলিলেন, “এ'র! 
দক্ষিণেশ্বণের সাবর্ণ টৌসুবা। এদের প্রতাপে গরেকালে বাঘে-গকতে 
একগঙ্গে জন খেত। এরা লোকের জাত দিতে নিতে পারতেন ! ভক্তি- 
মৃঙ্নও সব খুব ছিলেন__বাডিতে কত ভাগবত-পুরাণাদ হত। জানা 
শোনা হল, বেশ হল- এখানে যাওযা-আণা করে| মহদ্বংশে জন্ম 
তোমাব লক্ষণ বেশ সব আছে বেশ ম্বাধাৰ---খুধ (ভগবদ্তুক্তি) হবে।” 

তদরধি যে।গীন ঘন ঘন ঠাকুরের নিকট আপিতেন, কিন্তু অতি 
গোপনে--মপব কাহাকেও না জানাইষা . কানণ দক্ষিণেশবরের লোকের 
দৃষ্টিতে ঠাকুব পাগল, আর তাহাদেখ মতে তিনি জাতিবিচার 
মনিতেন না। আতএব যোগীনের ভয় ছিল যে, উচ্চবংশসম্তৃত হইযাও 
সদা-পর্বণা এই পাগলের নিকট যাতায়াত কারহতেছেন ইহা জানিলে 
বাড়িব লোক্েবা শুধু আপত্তি কবিবে না, হগতো!। একটা অনর্থেব সৃষ্টি 
করিয়া বগিবে। কিন্তু ক্রমে উহা প্রকাশ হইয়া পড়িল এবং সমবয়স্কের! 
বিদ্ধপাদিও কবিতে লাগিল । যোগীন তবু পশ্চাৎপদ হইসেন না; আর 
£সীভাগ্যৰশত; পিতা ও মাতা সব শুশিয়াও বাধা দিলেন না, কারণ 
তাহারা জানিতেন, পে বাধা নিষ্ষল হইবে | 


১৫২ শ্রীরামকৃষ্চ-ভক্তমালিক: 


এই জানাজানির পরেও ম্বভাবতঃ নির্জনতাপ্রিয় যোগীন কখন 
আসিতেন বা কখন যাইতেন, কেহ টের পাইত না এমন কি, ঠাকুরের 
ভক্তদের নিকটও উহ1 অজ্ঞাত থাঁকিত। ক্রমে ঠাকুরের সহপ্ুণে তাহার 
মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার হইল, তিনি প্রবেশিকা-পরীক্ষার পরে আব 
পড়াশুনা করিতে চাহিলেন না । কি করিয়াই ব1 পড়াশুনায় মন বসিবে ? 
ঠাকুর তাহাকে যে-ভাবের ভাবুক করিয়াছেন, তাহার সহিত সাংসারিক 
শিক্ষার সামগ্রস্য করা দুর । তিনি ঠাকুরের নিকট শুনিয়াছিলেন যে, 
কাম-কাঞ্চনত্যাগ ব্যতীত ঈশ্বরলাভের আশ] ছুরাশা মাত্র। এদিকে 
সংসারের অনটন ত্তাহাকে বড়ই পীড়া দিতেছিল। অবশেষে অনেক 
ভাবিয়। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, দারপরিগ্রহপূর্বক সংসারে লিধ 
না হইলেও চাকরি অবলম্বনে পরিবারের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা 
আবশ্যক; তবে অবসরকাল তিনি নিজ সাধন-ভজনেই কাটাইবেন। 
মনে মনে ইহা স্থির করিয়া পিতাকে জানাইলেন এবং তাহার অঙ্গুমতি- 
ক্রমে (আনুমানিক ১৮৮৪ ইং-তে ) চাকুরীর সন্ধানে কানপুরে তাহার 
মেসোর বাড়িতে উপস্থিত হইলেন | কিন্তু সেখানে কয়েক মাস চেষ্টার 
ফলেও কোন কাজ জুটিল না। ইহাতে একদিকে যোগীনের স্বিধাই 
হইল । তিনি দীর্ঘ অবসর বৃথা নষ্ট ন1 করিয়া ধ্যান-জপের সময় বাড়াইয়া 
দিলেন । বোগীন ঘতই অন্তররাজ্যে ডুবিয়া যাইতে লাগিলেন, বাহিরে 
ততই তাহার গাভ্তীর্য ও উদাসভাব স্পষ্টতর হইতে লাগিল । মেসো 
মহাশয় ইহা অচিরেই লক্ষ্য করিলেন এবং এতাদৃশ উচ্চ জীবনের সহিত 
পরিচিত না থাকায় ইহা অপ্ররুতিস্থতার পূর্বাভাস মনে করিয়া প্রতিকার- 
কল্পে যোগীনের পিতাকে পত্র লিখিলেন-_-“ছেলে বড় হয়েছে, এখন বিয়ে 
নাদয়ে এমন করে রাখলে একেবারে বয়ে যাবে” ইত্যাদি । 

চিঠি পাইয়া পিতা বিবাহের ধাবতীয় আয়োজন ঠিক করিলেন ? কিন্তু 


স্বামী যোগানন্দ ১৫৩ 


*পুত্রের স্বভাব অবগত থাকায় তাহাকে কিছুই না জানাইয়া কানপুরে 
সংবাদ দিলেন--“যোগীনকে বাটীতে পাঠাইযা দাও, বাটীতে অস্থথ |” 
খবর পাইয়া যোগীন মনে করিলেন, হয়তো তাহার মাতা পীড়িতা 
হইযাছেন। ষোগীনের যনে এইরূপ আশঙ্কার উদয় হওয়ায় তিনি আর 
কালবিলঘ্ধ না করিয়া মাতৃসমীপে উপস্থিত হইলেন । পরন্ত বাড়িতে 
আসিয়া যাহা শুনিলেন তাহাতে 'একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া প্ড়িলেন। 
একি ? কোথাষ কাহার অস্থথ ! কাহারও মুখে কোন ভাবনা বা উদ্বেগের 
চিহ্মমাত্র নাই--শুধু রহিয়াছে অজ্ভাত এক ভাবী উৎসবের ব্যস্ততা । 
কেহ কিছু না বলিলেও তাহার বুঝিতে বাকি রহিল নাযে, এই সমস্তই 
তাহাকে কেন্দ্র করিয়া চলিতেছে-ত্বাহার বিবাহ আসন, আর মাত্র 
ছইদিন বাকি আছে। যোগীন আজ এক পরীক্ষার সম্মুখীন । অবিবাহিত 
ফ্কিবেন_ ইহাই তো তাহার দুসঙ্কল্প, কিস্ত আজ একি বিধির 
বিড়ম্বনা ! যাহা হউক, অনেক ভাবিয়া পিতাকে স্পষ্টই জানাইয়! দিলেন 
যে, তিনি বিবাহ করিবেন না! কিন্তু পিতা তাহা শুনিবেন কেন? 
পুত্রকে কৌশলে রাজী করাইবেন-_ইহাভাবিয়াই না তিনি সমস্ত ব্যবস্থা 
করিয়াছেন ? সেই ছেলের অবিবেচনায় ”' অবাধ্যতায় আজ কি তাহার 
সমস্ত চেষ্টা পণ্ড হইবে আর তিনি কম্তাপক্ষকে কথা দিয়া উহার রক্ষণে 
অসমর্থতা-নিবন্ধন সমাজের নিকট অপদস্থ হইবেন ? পিতা এককালে 
ক্রোধে ও অভিমানে অধীর হইয়া পড়িলেন; তিনি বলিতে লাগিলেন যে, 
অবাধ্য যোগীনেরমুখদর্শন করিবেন না। বাড়ির লোকের! প্রমাদ গণিলেন | 
তখন যোগীনের মাতা ছেলের হাতদুখানি ধরিয়। কাদিয়া বলিলেন, “বাবা, 
আমার মাথা খাও, অমতকরো না; কর্তার মুখ রাখ-_তিনি কগ্াকর্তাকে 
কথ] দিয়ে ফেলেছেন | তুমি অমত করলে তার অপমানের অবধি থাকবে 
ন1 | তোমার ইচ্ছে না থাকলেও তুমি আমার অন্ত বে কর।” ইহা বলিতে 


১৫৪ আীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা 


বলিতে জননী অশ্রজলে ভাঁপিতে লাগিলেন । কোমলহাদষ মাতৃভাক্তের 
পক্ষে সে অনুনয় উপেক্ষা করা বড়ই কঠিন। জননীর অশ্রধারা তাহার 
প্রতিজ্ঞার ভিত্তিকে শিথিল করিল, আর তুমি আমার জন্য বে কর” 
মাধের এই করুণ বাণী বার বার কর্ণকুহরে প্রতিধবনত হওয়ায় সে ভিত্তি 
অকম্মাৎ ধব্সযা পডিল। মাভৃভক্তির বেদীতে স্বীয সঙ্কল্পকে বলি দিযা 
যোগীন বিবাহে সম্মত হইলেন | যথাসময়ে নবপরিণীতা বধূ শূকে 
আসিলেন ; কিস্ত যোগীকনর বৈরাগা অটুট রহিল-_বাঙসগবগৃহে প্রবেশ- 
কালে তাঁহার বিষাদ-গন্ভতীর দয় মথিত করিয়া অস্থুটধবনি উঠিল 
শহরিবোল, হরিবোল |” 

বিবাহ করিয়া ঘোগীন জননীকে স্বখী কবিতে পাপিয়াছিলেন কিনা _ 
জানি না; কিন্ত নিজের শান্তি যে ধীরে ধীরে চলিখা যাইতেছে, ইহা 
তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন। তাহার ভবিষ্যৎ আশা-ভরদা, তাহার 
উচ্চে চিন্তা, উচ্চ আকঙ্ষা যে একে একে আজ বিদায লইতেছে - 
ঘতই দিন যাইতে লাগিল, ততই যেন ইহা! তাহাব নিকট আরও স্থস্প্ট 
হইয়া উঠিল | বিবাহ করিরাছেন-_ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিখাছেন ; স্থতবাং 
মন্দিরোগ্ভানের সেই প্রাণ-মন-হরণকাঁরী ঠাকুরের নিবট আর তো 
ধাওয়া চলিবে না । তিনি ভাবিলেন--“যে প্রতিজ্ঞা রাখতে পারে না, 
তার মতে! হীন আর কে আছে? আমাকে তিনি কি আব 
ভালবাসবেন ” তিনি কামকাঞ্চনত্যাগী, আর আমাকে এখন খোঃক 
কামিনীকাঞ্চন নিযেই জীবনযাপন করতে হবে । এখন আমাব ন্মার 
তার কাছে গিয়েকি হবে 1” এইক্সপ নানা টিশ্তার পর ত্বিনি অবশেষে 
স্থব করিলেন যে, আহ ৬কালীষন্দিরে যাইবেন নাঁ। 

ধীরে ধারে যোগীনেব বিবাহের সংবাদ ঠাকুক্রে নিকট পৌছিল 7" 
তিনি তাহাকে দেখিবার জন্গ বড়ই বাগ্র হইয়া উঠিলেন এবং বিভিন্ব 


স্বামী যোগানন্দ ৬৫৫ 


লোকদ্বারা পুনঃপুনঃ তাহার নিকট সংবাদ পাঠাইতে লাগিলেন । 
যোগীন তথাপি আসিলেন না, কিংবা ঠাকুণেব নিকট কোন সংবাদ 
পাঠাইবাব প্রযোজনও বোধ করিলেন না । অনন্তেপাষ হইয়া ঠাকুর 
অবশেষে একদিন কোন এক পরিচিত ব্যক্তিকে ডাকিয়া বলিলেন-- 
“অমুকের ছেলে কি বকম লৌক ?£ কানপুরে ষাণার ্াগে তার নিকট 
এখানকার প্যগাঁকড়ি কিছু ছিল, তার হিসাব দেয মা, ডেকে 
পাঠালেও আসে না । ধোলে? তো তাকে 1” 
এই শংবাদ পাশা যোগীন বডই মর্ধাহত হইলেন । উহার মনে 
পড়িল, মন্দিবের খাজাঞ্চধা একট জিনিস্রে জন্তা কিছু পয়সা তাহাকে 
দিয়াছিলেন এবং উহ! হইতে উদ্বত্র আনা ঢার পধদা খাজাঞ্চীকে দেওয়া 
হয নাই কাবণ পূর্বোক্ত নানা হাঙ্গামায তিনি ৬কালী-মন্দিবে যাইতে 
পারেন নাই, পবে যখন স্থির কবিলেন যে আব ঠাকুরের নিকট যাইবেন 
না, অন্য উপাষে পপ ফেরত পাঠাইয়াদিনেন, ঠিক সেই সমযেই ঠাকুরের 
'নকট হইতে এই অভিযোগ াপিন। তখন অভিমানে এবং লজ্জায় 
অভিভূত ₹ইযা ভ'বিলেন, “আমার পকল আশা-ভরপা গেছে বটে, তথাপি 
এখনও এত হান হইনি যে.চুরি করধ। তিনি কি আমাকে এতদুৰ 
খারাপ ঠাওরান না কি? যা হোক, আজই সে পযসা ফেলে দিয়ে 
আসব” বডই ব্যখিতহাদযে যোগীন পীবে পীরে দক্ষিণেশর-বাগানের 
দিকে অগ্রপর হইলেন | গাকুবের ঘুর আদিিযা পেশিলেন, তিনি ছোটি 
চৌকিব পর বিবস্থ ভউঘা বিনা আটে তাহাকে দেখিষাই ছো) 
ছেলের মতো কঃপডখানি বগলে ফেলিয়া কাছে আপসিলেন | বহুদিন- 
বাঞ্চিত নিধিকে নাজ একেবাকে সন্মুশে পাইয়। ভাবময় পুকষের 
। ভাবাবেগ উখলিরা উঠিল । কি যেন এক অদ্ভুত শক্তি আজ তাহার 
সমস্ত দেহমনকে চকিত কবিয়া তুলিল ! হাত ধরিয়াই বলিলেন, “বে 
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করেছিস-__তা কিহয়েছে? এই যেআমিবেকরেছি। বে করেছিস, 
তা ভয়কি? (নিজবঙক্ষে হস্ত রাখিয়? ) এখানকার কৃপা থাকলে একটা 
কি, লাখটা বে-তেও তোর কিছু করতে পারবে না। তোব যদি সংসারে 
থাকতে ইচ্ছে হয তো তোর স্ত্রীকে একদিন এখানে নিয়ে আসিস । 
তাকে এমন করে দেব যে, সে তোর ধর্মপথে সহায় ছাডা কখনও বিদ্প 
হবে না। আর যদি সংসার করতে না ইচ্ছে হয় তো বলিস, তোব 
মায়া মমতা সব খেয়ে ফেলব 1৮ 

ঠাকুরের কথা শুনিয়া যোগীন একেবারে বিমুগ্ধ ! “বে করেছিস-__তা 
কি হয়েছে?” একী নূতন কথা! যাহা শুনিলেন, স্বপ্ন না সত্য? 
“এখানকার কৃপা থাকলে একটা কি, লাখট। বে-তেও তোর কিছু করতে 
পারবে না” দক্ষিণেশ্বরের “পাগলা বামুন” এই বুক-ভরা আশার বাণী 
শুনাইয়া তাহার মনের গুরুভার অপসারিত করিলেন এবং চিরদিনের 
মতো তাহাকে আপনার করিযা লইলেন | চারি গণ্ডা পয়সা ফেরত 
দিবার জন্যই নাতিনি সেদিন মন্দিরে আসিযাছিলেন, মন দিতে তো! 
আসেন নাই ! কিন্ত বার বার পয়সার উল্লেখ করাতেও ঠাকুব সে বিষযে 
দৃষ্টিপাত করিলেন না-_শুধু বলিলেন, “এ ভাঙ্কা টিনের বাক্সে রেখে 
দে।” অত:পর ঠাকুরের উদ্দেশ্য বুঝিতে তাহার বাকি রহিল না; শান্ত 
মনে তিনি পেদিন গৃহে ফিরিলেন এবং তদবধি ৮কালী-মন্দিরে পুনর্বার 
ষাতায়াত ও অধিকাংশ সময় ঠাকুরেরই কাছে যাপন করিতে লাগিলেন । 

যোগীনের আত্মীয়-স্বজন, এমন কি ম। পর্যস্ত এই পুনমিলনকে পূর্বের 
ম্যায় সহজভাবে গ্রহণ করিতে পারিলেন না ; কারণ ইতোমধ্যে বিবাহের 
বন্ধনে পড়িয়া ষোগীন এক গুরুদায়িত্ব যানিয়া! লইয়াছেন-_তাহা স্বেচ্ছা- 
কৃতই হউক বা পরেচ্ছাকৃতই হউক । পুত্রকে সংসারে উদাসীন দেখিয়া 
জননী একদিন বলিয়াই ফেলিলেন, “যদি উপার্জনে মন দিবি না, তবে 
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বিয়ে করলি কেন?” উত্তরে ষোগীন বলিলেন, “আমি তো এ সমক্নে 
তোমাদিগকে বার বার বলেছিলুম বিয়ে করব না! তোমার কান্না সহ 
করতে না পেরেই তে। শেষে এঁ কাজে রাজী হলুম।” ইহাতে ক্ুদ্ধা 
হইয়া মা বলিলেন, *ওট1 আবার একটা কথা ! ভেতরে ইচ্ছা না হলে, 
তুই আমার জন্য বে করেছিস_-এ কি সম্ভব? মাতার এঁ কথা শুনিয়া 
যোগীন মহারাজ যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। বড়ই মর্মাহত হইয়া 
ভাবিতে লাগিলেন, “হা ভগবান্‌ ! ধার কষ্ট না দেখতে পেরে তোমাকে 
ছাড়তে উদ্যত হলুয, তিনিই এই কথা বললেন ! দুর হক !"এ সংসারে 
মন ও মুখে মিল থাক একমাত্র ঠাকুর ভিন্ন আর কারও নেই। কথায় 
আছে “যার জন্য করি চুরি সেই বলে চোর? ।* তাহার সরল প্রাণে 
বড়ই আঘাত লাগিল। ইহার পর তাহার বৈরাগ্য তীব্রতর হওয়ায় 
ক্তনি ঠাকুরের নিকট মাঝে মাঝে রাত্রিতেও বাস করিতে লাগিলেন । 
ঠাকুর স্বীয় সন্তানদিগকে তাহাদের নিজম্ব ভাব-অনুযায়ী গড়িয়া 
তুলিতেন _কাহারও ভাব নষ্ট করিতেন না। যোগীন প্রথম প্রথম 
আহারাদি সম্বন্ধে এত নিষ্ঠাবান ছিলেন যে, কাহারও বাটীতে জলগ্রহণ 
পর্যন্ত করিতেন না । ঠাকুর ইহ1 সবিশে. জানিতেন। একদিন তিনি 
যোগীনের সঙ্গে নানা জায়গায় ঘুরিয়া অবশেষে সন্ধ্যার সময় বাগবাজারে 
শ্রীযুক্ত বলরাম বস্থর বাড়িতে উপস্থিত হইলেন । যোগীনের সমস্ত দিন 
খাওয়! হয় নাই-_মাত্র জলযোগ করিয়াই বাহির হইয়াছিলেন । ঠাকুরও 
তাহার আচারনিষ্ঠার কথা স্মরণ করিয়া কোথাও আহারাদির বিষয় 
উ্থাপন করেননাই। সেইজন্য বলরামবাবুর বাড়িতেআপিয়াই তাহাদিগকে 
বলিলেন, “ওগো, এর ( যোগীনকে দেখাইয়া) আজ খাওয়া হয়নি, 
৷ একে কিছু খেতে দাও |” বলরামবাবু ঠাকুরের কথায় যোগীনকে সাদরে 
জলযোগ করাইলেন। বলরামের প্রদত্ত দ্রব্যাদিকে ঠাকুর পবিত্র মনে 
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করিতেন বলিয়া ষোগানের মনেও বলরামের গৃহ ও স্বয়ং বলরামের প্রতি. 
শ্রদ্ধা জাগিয়াছিল : তাই পেদিন নিবিৰাদে আহার করিতে পারিলেন। 
এই প্রকার সহশাভূততিসম্পন্র গুরুর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শিক্ষার অধীনে 

যোগীনের জীবন গঠিত হইতে লাগিল। একদিন তিন ঠাকুরের 

সত্যনিষ্ঠার পরিচয় পাইয়া উৎা সবতোভাবে গ্রহণ করিলেন । দক্ষিণেশ্বরে 

ঠান্ুরের পা ফুলিতে থাকিলে কবিরাজ শ্রীঘুন্ত মহেন্দ্রনাথ পাল বিধান 

দিলেন যে, লেবু খাইন্তে হবে । যোগীন উহ শুনিয়া প্রত্যহ ছুইট টাটকা 

লেবু আশিষা ঠ|কুরকে দিতে লাগিলেন । কিন্তু একদিন ঠাকুর উহ্থার 
রস খাইতে পারিলেন না। ইহাতে যোগান আশ্চর্য হইয়। গেলেন এবং 

অনুসন্ধানের ফলে অবগত হইলেন যে, যে ব!গান হইতে তিমি লেবু 
আনিতেন, উহা সেইদিন হইতে অপরকে জমা দেওয়! হইয়াছে; 
মালিকের অজ্ঞাতপারে আনীত লেবু সাপুডোজনে লাগিল ন]। 

সদ্বংশে জাত ও ধামিক পরিবারে শিক্ষিত যোগীন সংসাবসন্বন্ধে বড়ই 

অনভিজ্ঞ ছিলেন । এই শ্রেণীর লোককে অংসারের স্বাথপর ব্যক্তিরা 

সহজেই প্রতারণা করে । ঠাকুরের কিন্তু শিশ্ণা ছিল, “ভক্ত হবি তে। 
বোকা হবি কেন?” যোগীনকেও একদিন এ শিক্ষাদানের প্রয়োজন 
ঘটিয়াছিল। সেদিন যোগীন একখান] কড়া কিনিতে বাজারে গেলেন 
এবং দোকানীকে শুধু ধর্মভয় দেখাইলেই উত্তম দ্রব্য পাওয়া যায়, এইরূপ 
বিশ্বাস থাকার তাহার কথায় আস্থা স্থাপনপূর্বক নিজে পরীক্ষা না করিয়াই 
লইয়া! আসিলেন। বাড়িতে আপিয়া কিন্তু দেখেন কড়াখানা ফাটা! 

ঠাকুর ইহা জানি ভৎসন।পুর্বক বলিলেন, “ভক্ত হতে হবে বলে কি 

বোকা হতে হবে * দোকানী কি দোকান ফেঁদে ধম করতে বসেছে, ষে 

তুই তার কথায় বিশ্বাস করে কড়াখানা একবার না দেখেই নিয়ে চলে 
এলি ? আর কখনও ওবুপ করিস না । কোন দ্রব্য কিনতে হলে পাঁচ 
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এদাকান ঘুরে তার উচিত যুল; জানবি, দ্রব্যটি নেবার কালে বিশেষ করে 
পরীক্ষা করবি, আর যে-সব দ্রব্যের ফাউ পাওয়া যায় তার ফাউটি পর্যন্ত 
গ্রহণ না করে চলে আসবি ন11” 

যোগীন ভাবুন ও শান্ত প্রকৃতিব লোক ছিলেন । তাহার জানা ছিল 
না যে, ভাবপ্রব্শ বহু সাধক মিথ্যা সাত্বিঈতাপ মোহে আপন মনের 
হূর্বগতাকে প্রশ্র্ষ দিয়া জাবনে যথা কই জাকিযা আনেন এবং 
অপরেবও বের কারণ হন । শুধু তাহাই নহে, অনেক ক্ষেত্রে এই 
বিষয়ে শিগতকর সাবধানবাণী না শুনিমা প্রতিকারের উশায়ও বন্ধ 
করিধা ফেলেন । ঠাকুব সময় বুঝিষা যোগীনকে এই বিযষেও সাবধান 
কবিযা দিখাছিলেন। ঠাকুরের বন্ত্রাদি যে বাক্সে থাকিত উহার মধ্যে 
আরহ্বলা বাপ] কর্যাছিল ১ তিনি দেখিতে পাইযা যোগীনকে ঝলিলেন, 
প্ক্াবস্ছলাটাকে বাহিরে নিয়ে গিষে মেরে ফেল।» যোগীন আরহ্থলাটাকে 
ধবিযা বাঙিবে লইমা যাইনেন বটে, কিন্ত না! যাবিযা ছাড়িয়া দিয়া 
আিলেন ! ঠাকুর এই বিষয়ে আব কিছু লিজভ্ঞাঘা করিবেন, ইহা 
[তিনি মোটেই ভাবেন নাহ । কিন্তু ফিরিয়া আপিতেত ঠাকুর প্রশ্ন 
করিলেন, “কিরে, আরম্লাটাকে মেবে ফেলেছিস তো 1?” যোগীন 
লজ্জিত হইযা বলিলেন, “না মশাঘ, ছেডে দিয়েছি” ঠাকুব তখন 
তিরস্কার করিয় বলিলেন, “আমি তোকে মেরে ফেলতে বললুম---তুই 
কিন] পেটাকে ছেডে দিলি! যেমনটি করতে বলব, ঠিক তেমনটি 
কণবি। নতুবা ভবিষ্যতে গুকতপ্দ বিষয়সকলেও নিজের যতে চলে 
পশ্চান্তাপ উপস্থিত হবে 1” 

কাশীপুবেব উদ্যানে ঠাকুর একদিন পালো-দেওয়া ক্ষীর_ যেমন 
কলিকাতায় নিমন্ত্রণবাটাতে খাইতে পাওষা যায়-_খাইতে ইচ্ছ] প্রকাশ 
করিলেন । ডাক্তারদেব ইহাতে অমত ছিল না) অতএব যোগীন্ত্র 
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পরদিন ভোরে এরূপ ক্ষীর কিনিয়া আনিতে কলিকাতায় চলিলেন ৷ 
পথে যাইতে মনে চিন্তার উদয় হইল, “বাজারের ক্ষীরে পালো ছাডা। 
আরো কত কি ভেজাল মিশানে! থাকে-_ঠাকুরের খেলে অস্থথ 
বাড়বে না তো ?” আবার ভাবিলেন, “ঠাকুরকে তো জিজ্ঞাসা করিনি , 
তাই কোন ভক্তের দ্বারা ক্ষীর তৈরী করিয়ে নিয়ে গেলে তিনি তো 
বিরক্ত হবেন না ৮ সাত-পাচ ভাবিতে ভাবিতে বলরাম-ভবনে উপস্থিত 
হইয়া সমস্ত বলিলে ভক্তরাও বাজারের ক্ষীরে আপত্তি জানাইয়া গৃহে 
উত্তম দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া দিতে চাহিতলন | কিন্তু সকালে ক্ষীর প্রস্তুত 
করা সম্ভব হইবে না, তাই যোগীন্দ্রকে একবেলা সেখানে থাকিয়। 
আহারাদির পরে অপরাহ্ে লইয়া ষাইতে বলিলেন । যোগীনও এই 
প্রস্তাবে সম্মত হইয়। বেলা প্রায় চারিটার সময় ক্ষীর লইয়া কাশীপুবে 
উপস্থিত হইলেন । এদিকে ঠাকুর মধ্যাঙ্কেই ক্ষীর খাইবার আশা 
অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া শেষে যাহা নিত্য খাইতেন তাহাই খাইলেন; 
পরে ষোগীন উপস্থিত হইলে তাহার নিকট সব শুনিয়া বলিলেন, 
“তোকে বাজার থেকে কিনে আনতে বলা হল, বাজারের ক্ষীর খাবার 
ইচ্ছা, তুই কেন ভক্তদের বাড়ি গিয়ে তাদের কষ্ট দিয়ে এরূপ ক্ষীর নিয়ে 
এলি! তারপর ও ক্ষীর ঘন, গুরুপাক ; ওকি খাওয়া চলবে ? ও আমি 
খাব না।” বাস্তবিকই তিনি তাহ স্পর্শ করিলেন না। শ্রীশ্রীমাকে 
আদেশ দিলেন, সমস্ত ক্ষীর ষেন গোপালের মাকে খাওয়ানো হয় এবং 
বলিলেন, ণ্ভক্তের দেওয়। জিনিস-_-ওয় ভেতর গোপাল আছে-_ ও 
খেলেই আমার খাওয়া হবে ।” 

আর একদিন কলিকাতা হইতে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকটে 
আদিবার জন্য ঘোগীন অপরাপর যাঞ্রীদের সহিত নৌকায় উঠিয়াছেন |, 
আরোহীদেের মধ্যে একজন এ কথ! জানিতে পারিয়া বালতে লাগিলেন, 
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নর এক ঢং আর কি? ভাল খাচ্ছেন, গদিতে শুচ্ছেন, আর ধর্মের ভান 
করে যত সব স্কেলের ছেলেদের মাথা খাচ্ছেন” ইত্যাদি । এ কথা শুনিযা 
তিনি বড়ই দুঃখিত হইলেন। পরস্ত তাহার স্বভাব বড শান্ত। সেইজন্য 
(কোন কথার প্রতিবাদ ন| করিয়! চুপ করিয়া রহিলেন | তিনি ভাবিলেন, 
ঠাকুরকে না বুঝিয়া দুনিয়ার কত অজ্ঞ ব্যক্তি কত কি মনে করে তাহাতে 
ঠাকুরের মতো মহান্‌ ব্যক্তির কিছুই আলিয়া যায় না। /কালীমন্দিনে 
পৌছিয়া কথাচ্ছলে তিনি ঠাকুরের নিকট সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন ! 
তিনি ভাবিয়াছিলেন ঠাকুর ধরব কথায় কিছুই মনে করিবেন নী। কিন্ত 
ফল অগ্তরূপ হইল। তিনি বলিয়া বসিলেন, “আমায় অযথা নিন্দা 
করল, আর তুই কিনা তা চুপ করে শুনে এলি! শাস্ত্রে কি আছে 
জানিস__গুরুনিন্দাকারীর মাথা কেটে ফেলবে, অথবাসে স্থান পরিত্যাগ 
কন্ঠবে | তুই মিথ্যা রটনার একটাও প্রতিবাদ করলি না?” 

ইহা ভাবিলে কিন্তু তুল হইবে ষে, ঠাকুর সত্য সত্যই ষোগীনকে 
অপরের সহিত এই সব ল্ষিয় লইয়া বিবাদ করিতে প্ররোচিত 
করিয়াছিলেন ; তিনি মাত্র ত্তাহার মনের একটি দুর্বলতার দিকে বিশেষ 
দৃ্ি আকর্ষণ করিয়াছিলেন । অপর একট অনুরূপ ক্ষেত্রে ঠাকুরের 
আচরণ দেখিলেই ইহা স্পষ্ট প্রতীত হইবে। দক্ষিণেশ্বরের জনৈকা 
কুখ্যাতা রমণী কালীমন্দিরের ঘাটে স্বানান্তে ফিরিবার পথে ঠাকুরকে দূর 
হইতে প্রণাম করিত এবং কখনও ব! দুই-একটি কথাও বলিত। ইহা 
লইয়া গ্রামে আলোচন] হইতে লাগিল । ছু লোকের মুখে ছুষ্ট ইঙ্গিত 
পাইয়া যোগীন প্রত্তিবাদ জানাইয়া দৃঢ়ন্বরে বলিলেন, “ঠাকুর নির্ধল 
চরিত্র; খোঁজ নিলেই পার ।” এক ব্যক্তি তাহাই করিল এবং বন্ধুদিপকে 
গ্রে জানাইল, "তোমাদের পাক্সায় পড়ে আজ আমায় অপমানিত হতে 
হল। সে বলে, 'আমি দেহ বিকিয়েছি, কিন্তু এতই হীন নই যে” 


১১ 
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দেবচরিত্রে দোষ দেব । তোমাদেখ কোন অধিকার নেই যে, আমার 
দেবতাকে অপমান কর? ইত্যাদি ।” ষোগীনের নিকট সমস্ত বিবরণটি 
শুনিয়া ঠাকুব তাহাকে বাঁললেন, “কত বাজে লোক কত কিছু বলে। 
তুই ওসব কথায় কান দিস কেন?” বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভুল্/রূপ ঘটনায 
বিচিত্র ও বিরুদ্ধ বিধান । 

স্বীষ জাবনতবীব হাল ঠাকুরের হাতে তুলিয়া দিলেও যোগীন এক 
দিনেই তাহার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাসন্থাপন করিতে পারেন নাই । সরল 
প্রকৃতির যুবক হইলেও তাহার মন যুগপ্রভাবে সন্দেহমুক্ত ছিল না। 
ইহার ফলে তিনি ঠাকরকেও প্রতিক্ষেত্রে যাচাই করিয়া লইতেন। তবে 
ত্রাহার আন্তিক মনে প্রতি পরীক্ষার পরে দৃঢতর প্রত্যয় জন্মিত, 
নাস্তিকদের ন্যায় উহা ক্রমেই নিবিড় অন্ধকারে পথ হারাইযা ফেলিত 
না। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলে মনা ২ইবে ন| | 

দৃক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের নিয়মানুযায়ী প্রত্যহ পূজার প্রসাদের কিয়দংশ 
ঠাকুরের নিকট আসিত। “একদা ৬ফলহারিমী কালীপুজার পরদিন 
প্রায় বেলা ৮৯টার সময় ঠাকুর দেখিলেন ষে, তাহার ঘরে যে প্রসাদী 
ফলযুলাদি পাঠাইবার বন্দোবস্ত আছে, তাহা তখনও পৌছায় নাই। 
কালীঘরের পুজারী ভ্রাতুম্পুত্জ রামলালকে ডাকিয়া উহার কারণ জিজ্ঞাস! 
করিলে, তিনি কিছুই বলিতে পারিলেন না, বলিলেন, “সমস্ত প্রসাদী 
দ্রব্য দপ্তরখানায খাজাঞ্চী মহাশয়ের নিকট থারীতি প্রেরিত হইয়াছে; 
সেখান হইতে সকলকে যাহার যেমন পাওনা বরাদ্দ আছে বিতরিত 
হইতেছে 3 কিন্ত এখানকার (ঠাকুরের ) জন্য এখনও কেন আসে নাই, 
বলিতে পারি না।” রামলাল-দাদার কথ] শুনিয়াই ঠাকুর ব্যস্ত ও চিভিত 
হইলেন । কেন এখনও দপ্তরখানা হইতে প্রসাদ আসিল না? ইহাকে 
জিজ্ঞাসা করেন, উহাকে জিজ্ঞাস] করেন, আর এ কথাই আলোচন। 
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করেন । এইকপে অল্পঙ্গণ অপেক্ষা করিযা খন দখিলেন তখনও 
আপিল না, ভন চটিছুতাটি পরিষ! নিজেই খাজাঞ্চীর নিকট ষাইয়া 
উপস্থিত হইলেন । বলিলেন, 'হ্যাগা, শুধরে (নিজে কক্ষ দেখাইযা ) 
বরাঙ্দ পাণ্ডনা এখনও দেওয়া হয়নি কেন? ভুল হল নাকি? চিরকেলে 
মামুলী বন্দোবস্ত, এখন ভুল হথে বন্ধ হবে- বড অস্থাষ কথা খাজাঞ্চা 
মহাশঘ কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ শ১ইযা বলিচলন, "এখনও অআ।পনার ওখানে 
পৌছায় নি; বড় অন্তাথ কথা । আমি এখনই পাঠাইযা দিতেছি” ।” 

যোশগীন তখন বালক ₹ইলেও তাহার যথে& বংশগৌরববোধ ছিল, 
তাই কালা-বাডির খাজাঞ্চী প্রাভৃতিকে একটা মানুষ বলিয়াই মনে 
করিতেন না! অতএব পামাহ্য প্রপাদের জন্ত ঠাকুরের এহরূপ দৌড়া- 
দৌড়িকে ভাল চোখে দেখিলেন না । আবার যখন বুঝিলেন যে, ঠাকুর 
&পটরো গাঁ এসব কিছুই খাইতে পাবেন না, তখন স্থির করিয়। 
ফেলিলেন, “বুঝিযাছি । ঠাকুব হন আব ষ?বড় লোকই হন. আকরে 
টানে আর কি! বংশাহুক্রত“গ চলকলা-ধাধা পূজারী ত্রাচ্ধণের ঘরে 
জন্ম নিয়েছেন, সে বংশের গুণ একটু-না-একটু থাকবে তো! তাই 
আর কি!” “এইরূপ সিদ্ধান্ত কবিয়! ব:সযা আছেন, এমন সময় ঠাকুর 
ফিরিয়া আসিলেন এবং তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'কি 
জানিস, রাসমণি দেবতার ভোগ হয়ে সাধুসন্ত ভক্ত-লোকে প্রসাদ পাবে 
বলে এতট। বিষধ দিিষে গেছে! এখানে যা প্রসাদী জিনিস আলে, 
সে-সব ভক্কেরাই খায়, ঈশ্বরকে জানবে বলে যারা সব এখানে আসে 
তারাই খায়। এতে রাসমণির যেজন্ত দেওয়া, তা সার্থক হয়। কিন্তু 
তারপর ওর! (ঠাকুরবাড়ির বামুনের। ) ষা-সব নিয়ে যায়, তার কি ওরূপ 
ব্যবহার হয় 1 চাল বেচে পয়সা করে। কারু কারু আবার বেশ্। 
আছে ১ এ সব নিয়ে গিয়ে তাদের খাওয়।য ১ এই সব করে। রাসমণির 
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যেজন্ত দান, তার কিছুও অন্ততঃ সার্থক হবে বলে এত করে ঝগড়া করি।' 
সামান্য একটি ক্ষুদ্র ব্যাপারে এতট? গভীর রহশ্য ! মুগ্ধ হইয়া যোগেন 
মহারাজ ভাবিলেন, “ঠাকুরকে বুঝা দায়" |” ( “লীলাপ্রপঙ্গ' )। 
দক্ষিণেশ্বরে আর একবার ঠাকুরের উপদেশের কার্যকারিতা সম্বন্ধে 
যোগীনের মনে দাকণ অবিশ্বাস উপস্থিত হইলে ঠাকুরের কুপায় উহা 
দূরীভূত হইয়াছিল। ঘটনাটি “লীলাপ্রসঙ্গের' ভাষায় এইক্সপ-_ 

“স্বামী যোগানন্দ, ধাহার মতো ইন্ড্রিয়জিৎ পুরুষ বিরল দেখিয়াছি, 
দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে একদিন এ (কামজয়-বিষয়ে ) প্রশ্ন করেন। 
তাহার বযস তখন অল্প, বোধ হয় ১৪।১৫ হইবে এবং অল্প দিনই ঠাকুরের 
নিকট গতায়াত করিতেছেন | সে সময় নারায়ণ নামে এক হঠযোগীও 
দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীতলে কুটারে থাকিয়া নেতি ধোৌতি ইত্যাদি ক্রিয়া 
দেখাইযা কাহাকেও কাহাকে৪ কৌতৃহলাকটু করিতেছেন যোগেন 
স্বামীজী বলিতেন যে, তিনিও তাহাদের মধ্যে একজন ছিলেন এবং এ 
সকল্প ক্রিয়া দেখিযা ভাবিয়াছিলেন-্ সকল না করিলে বোধ হব 
কাম যায় না এবং ভগবদ্র্শনও হয় মা। তাই প্রশ্র করিয়া বড় আশার 
ভাবিয়াছিলেন, ঠাকুর কোন-একটা আপন-টাসন বলিয়া দিবেন, বা 
হ্রীতকী কি অন্য কিছু খাইতে বলিবেন বা প্রাণায়ামের কোন ক্রিয়া 
শিখাইয়া দিবেন । ঘোগেন স্বামীজী বলিতেন, “ঠাকুর আমার প্রশ্রের 
উত্তরে বললেন-__খুব হরিনাম করবি, তা হলেই যাবে । কথাটা আমার 
একটুও মনের মতো! হল না । মনে মনে ভাবলুম-_উনি কোন ক্রিয়া-টিয়া 
জানেন না কিনা, তাই একটা যা তা বলে দিলেন । হরিনাম করলে 
আবার কাম যায়-_তাহলে এত লোক তো কচ্ছে, যাচ্ছে না কেন? 
তারপর একদিন কালীবাড়ির বাগানে এসে ঠাকুরের কাছে আগে না 
গিষে পঞ্চবটীতে হঠযোগীর কাছে দ্রাড়িষে তার কথা মুগ্ধ হয়ে শুনছি, 
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। এমন সময় দেখি, ঠাকুর স্বয়ং সেখানে উপস্থিত আমাকে দেখেহ 
ডেকে হাত ধরে নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে বলতে লাগলেন, “তুই 
ওখানে গিযেছিলি কেন? ওখানে ষাস নি। ওসব ( হঠযোগের 
ক্রিয়া ) শিখলে ও করলে শরীরের ওপরই মন পড়ে থাকবে | ভগবানের 
দিকে ধাবে না।” আমি কিন্তু ঠাকুরের কথা শুনে ভাবলুম--পাছে 
আমি ওর (ঠাকুরের ) কাছে আর না আসি, তাই এই সব বলছেন । 
আমার বরাববই আপনাকে বড বুদ্ধিমান বলে ধারণা-_কাজেই বুদ্ধির 
দৌডে এরূপ ভাবলুম আব কি !...তারপর ভাবলাষধ--উনি যা বলছেন 
ত1 করেই দেখি না কেন_-কি ইয়/ এই বলে একমনে খুব হরিনাম 
করতে লাগনুম । আর বাস্তবিকই অল্পদিনেই ঠাকুব যেমন বলেছিলেন, 
প্রত্যক্ষ ফল পেতে লাগলুম” |” ( গুরুভাব, পূর্বার্ধ, ২১-৩১ পৃঃ 

যোগীনের সন্দেহ ঠাকুরের উপদেশ বা! লোকব্যবহারে মাত্র সীমাবদ্ধ 
না থাকিয়া একদা চরিত্রের ক্ষেত্রেও ছায়াপাত করিয়াছিল! তিনি 
সেদিন ঠাকুরের অন্মতিক্রমে কালীবাড়িতে রাত্রিযাপন করিতেছিলেন। 
নানাবিধ ঈশ্বরীয় আলাপ-আলোচনাদিতে রাত্রি প্রায় দশটা! বাজিয়া 
গেলে আহার-সমাপনান্তে উভয়ে একই ঘনে শয়ন করিলেন । অকম্ধাৎ 
মধ্য রাত্রে যোগীনের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেতে উঠিয়া দেখেন, ঠাকুর ঘরে 
নাই-দরজা খোল] । ঠাকুর হয়তো বাহিরে পায়চারী করিতেছেন, এই 
ভাবিয়। ঘোগীন তাহার সন্ধানে বাহিরে গেলেন। একে গভীর রাত্রি 
তাহাতে নির্জন | হ্ুত্গিগ্ধ চন্দ্রালোকে চারিদিক উদ্ভাসিত। যোগীন 
তথাপি ঠাকুরকে কোথাও দেখিতে পাইলে: পা। তাহার মনে সন্দেহ 
উপস্থিত হইল--তবে কি তিনি পত্বীর নিকট শয়ন করিতে গিয়াছেন ? 
তাহা হইলে মনমুখ এক করিয়া তিনিও কি কাজ করেন না? এই 

'বিষয়ে তিনি পরে বলিয়াছিলেন--“এ চিন্তার উদয়মাত্র সন্দেহ ভয় 
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প্রভৃতি নানা ভাবের যুগপৎ সমাবেশে এককালে অভিভূত হয়ে পড়লুম |. 
পরে স্থির করলুম, নিতান্ত কঠোর এবং রচিবিক্দ্ধ হলেও যা সত্য তা 
জানতে হবে। অনন্তর নিকটবর্তী একস্থানে ঈাডিযে নবতখানাবর 
ঘারদেশ লক্ষা করতে থাকলুম। কিছুকাল ওরূপ করতে না করতে 
পঞ্চবটীর দিক থেকে চিন্তার চট চট শব্দ শুনতে পেশুম এবং অবিলন্ষে 
ঠাকুর এসে সম্মুখে দাড়ালেন । আমাকে দেখে বললেন, “কিরে, 
তৃুই এখানে দাডিযে আছিস ধে+ তার উপরে মিথ সন্দেহ কবেছি 
বলে লজ্জা ও ভত্য জডপড় হয়ে অতধাবদনে দাভিযে রউলুঘ, এ কথার 
কোন উত্তর দিতে পারলুম ন!। ঠাকৃব আযার মুখ দেখেই সকল কণা 
বুঝতে পারলেন এবং অপরাপ শ্রহণ না কখে আশ্বাপ দিযে বললেন,বেশ, 
বেশ, সাধুকে দিনে দেখবি, রাত্রে দেখবি, তবে বিশ্বাস করবি 1” ঠাকুৰ 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন, আবার যোগীনের মন হইতেও সেদিন এ 
সময়ে আর এক অলৌকিক চিত্রদর্শনের ফপে চিরকালের যতো এই 
সনোহের ঘবনিক। অপসাবিত হইয তাহার স্থনে প্রকটিত হইল অট্রট 
শ্রদ্ধা ও ততোধিক ভালবাসা । ঠাকুর যখন পঞ্চবটীর দিক হইতে 
আঙদিতেছিলেন,তখন যোগীনের দৃষ্টি নহবতের উপর দিকে সহসা আৰু 
হইলে তিনি দেখিলেন, চন্দ্রালোকে মা সমাধিস্থা, আর তাহার এই 
অনুভূতি হইল যে, মা সাধারণ মানবী নহেন। সম্ভবত: সেই দিন 
হইতেই যষোগীন প্রকৃত মাতৃভক্ত হইয়াছিলেন এবং ভক্কির প্রেরণায় 
ঠাকুরের দেহতাাাগের পবে স্বীধ জীবন প্রধানত: মাতৃসেবায়ই নিয়োগ 
করিয়াছিলেন | 

দক্ষিণেশ্বরের পরে আমর! যোগীনের আবার দর্শন পাই কাশীপুরে। 
গুরুগতপ্রষণ ষোগীন তখন নিজের দেহের কথ] ভুলিয়া ঠাক্সুরের সেবায় 
বত আছেন। কি্ত শরীরের একটা নিজস্ব ধর্ব আছে) কাজেই তিনি 
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রি 


খত্রই অহস্থ হইয়া! পড়িলেন। এই কথ। শুনিয়া ঠাকুর অত্যন্ত দুঃখিত 
হইয়া বলিলেন, “সেবার ক্রট হবে বলে তোমরা নিজের শরীরেব তু 
নিচ্ছ না; তোমাদের শরীর ভেঙ্গে গেলে আমার ঘত্বকরবে কে? তোমরা 
বাপু অপমধযে খাওয়া-দাওয়া করো না।” তদবধি ঠাকুর কাহাকেও 
অসময়ে খাইতে দিতেন না। শুধুঠাকুরের সেবাতেই যে ষোগীনের 
একান্তিকতা দেখা যাইত তাহাই নহে ) সেবার অবসরে তিনি বৃথা কর্মে 
থা বৃথালাপে ধোগ না দিয়া আক্সচিন্তার নিমগ্ন খাকিতেন,। স্বামী 
শিবানন্দ বলিয়াছিলেন, “কাশীপুরে এক সঙ্গেই ছিলুম ; ঘোগীন খুব 
ধ্যান করত ।” 

কাশীপুরে ঠাকুরের স্বতির সহিত যোগীন আর একভাবে জড়িত হইয়া 
আছেন। মহাপমাধির আট নয় দিন পূর্বে একদিন হঠাৎ ঠাকুর 
ফ্গীনকে পঞ্জিকা আনিয়া ২৫শে শ্রাবণ হইতে প্রতিদিনের তিথি 
নক্ষত্র প্রভৃতি পড়িয়া শুনাইতে আদেশ করিলেন । তদন্ুসারে শ্রাবণ- 
সংক্রান্তি পর্যন্ত সব দিনের বিশে বিব্রধী পঠিত হইল । ৩১শে শ্রাবণের 
তিথে নক্ষত্র প্রভৃতি শুনিয়াই ঠাকুর ইঙ্গিতে পপ্রিকা রাখিয়া দিতে 
বলিলেন । এ দিন শুভ পুণিম1 তিথিতে খাত্রি ১ট। ৬ মিনিটের সময় 
( ১৬ই অগস্ট, ১৮৮৬ শ্রীঃ ) ঠাকুর মহাসমাধিতে দেহরক্ষা! করিলেন । 

শ্রীশ্থঠাকুরের লীলাদতবরণের পক্ষকাল পরেই শ্রীশ্রীমা (১৫ইভাত্র ) 
বৃন্দাবন ধাত্রা করিলেন । সঙ্গে যাইলেন ষোগীন, লা. কালী,গোলাপ- 
মা, লক্ষীদেবী ও নিকুপ্রদেবী। ইহার পথে বৈগ্যনাথ, কাশীধাম ও 
অযোধ্য। দর্শন করিয়। বৃন্দাবনে কালাবাবুর কুপ্রে উপস্থিত হইলেন ! পথে 
ট্রেনে ধোশীনের ভীষণ জর হয়' যতক্ষণ ছু'শ ছিল, ততক্ষণ তিনি 
কেবল ভাবিতেছিলেন, “কি করে এ“দের বৃন্দাবনে নামাব ৷” এই সময় 
তিনি দেখিলেন যেন ঠাকুর স্থির হইয়া বসিয়া আছেন এবং নিকটেই 
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বিকটারুতি জরাহর। সে বলিতেছে, “তোকে দেখে নিতুম ; তা 
পারলুম না, তোর গুরু পরমহংসদেবের জঙ্ক । তোকে এখনই ছেড়ে 
দিতে হচ্ছে। যাকৃ, এই বেটীকে (লাল কাপড়-পরা এক স্ত্রীযৃতি 
দেখাইয়া ) রসগোল্লা দিস ।” ভোরেই জ্বর সারিয়! গেল। পরে জয়পুরে 
দেবাদি দর্শনকালে কোন এক মন্দিরে পূর্ববণিত যূতি দেখিয়া তিনি সব 
কথা শ্রীযুক্তা যোগীন-মাকে জানাইলেন। সৌভাগ্যক্রমে নিকটেই 
রসগোল্লার দোকান ছিল-_-দেবীকে ভোগ দেওয়া হইল । এ দেবা 
হয়তো শীতলা , হয়তো ঠাকুরের কৃপায় সে যাত্রা ষোগীন বসন্তরোগ 
হইতে রক্ষ1 পাইয়াছিলেন । | 

বন্দাবনে যোগীন মহারাজকে এক বিশেষ ইঠ্মন্ত্রে দীক্ষা দিবার 
জন্য মা ঠাকুরের নিকট আদেশ পাইলেন । তখন পর্যন্ত তিনি কাহাকেও 
দীক্ষা দেন নাই, এমন কি, ছুই-তিন জন ব্যতীত ঠাকুরের অপর 
সন্তানদের সহিত কথাও বলিতেন না। তাই প্রথমে এ আদেশকে 
মনের খেয়াল ভাবিয়া তিনি চুপ করিয়া রহিলেন , কিন্তু পর পর তিন 
দিন এ ভাবে আদেশ পাইলেন। তাই যোগীনকে জিজ্ঞাসা করিয়া 
জানিলেন যে, ঠাকুর তাহাকে একটা কিছু বলিবেন এইরূপ ভাব প্রকাশ 
করিয়াছিলেন ? কিন্তু বলিয়া! ধান নাই। অধিকন্ত তিনিও শ্রীমায়েরই 
মতো! মন্ত্র গ্রহণের আদেশ পাইয়াছেন | তখন ম1 একদিন পৃজাকালে 
ভাবাবেশে তাঁহাকে আহ্বানপূর্বক দীক্ষা দিয়া ঠাকুরের আদেশ পালন 


করিলেন । 
বৃন্দাবনে নিকুঞ্জদেবী একমাস থাকিলা ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হন ও 


কালী মহারাজের সহিত কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন | লাটু মহারাজও 
কয়েক যাস পরেই কলিকাতায় চলিয়া আসেন | স্তরাং অতঃপর মায়ের 
সেবার পূর্ণ দায়িত্ব ঘোগীন মহারাজকেই লইতে হইল । বৃন্দাবনে প্রীপ্ীমা 


স্বামী যোগানন্দ ১৬৯ 


* এক বৎসর বাস কবেন | ইহারই মধ্যে একসময়ে তিনি পায়ে হাটিয়। 
রন্দাবন পরিক্রমা] করেন এবং সকলকে লইয়৷ হরিদ্বার দেখিয়া! আসেন | 
অত:পর তাহাবা ক্রমে জয়পুর, পু্কর ও প্রয়াগ হইয1 কলিকাতায় উপস্থিত 
হন। এইবাবে শ্রীশ্রীমা একপক্ষকাল কলিকাতায় বলরাম-মন্দিরে থাকিয়া 
যোগীন মহারাজ ও গোলাপ-মার সঙ্গে কামারপুকুরে যান। মাকে 
কামারপুকুরে পৌছাই ঠা দিযা ষোগীন মহারাজ অন্যান্ গুরুভ্রাতাদের স্তায় 
তীর্ঘদর্শনে বাহির হন । বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়! তিনি অপর গুরুভ্রাতাদের 
নায় সন্গ্যাসগ্রহণপূর্বক স্বামী যোগানন্দ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন । 
তিনি তপস্ায় নির্গত হইলেও দীর্ঘক'ল বাহিরে থাকিতে পারেন নাই-_ 
শীশ্রীম। ১৮৮৮ শ্রী:-এর মধাভাগে বেলুডে নীলাম্বরবাবুর বাগানে বাস 
করিতে আরম্ভ করিলে তিনিও তথায় আসিয়। যায়ের সেবাভার গ্রহণ 
ক্রেন । এ সময় বরাহনগর মঠ হইতে সাধুরা মধ্যে মধ্যে আসিয়া 
তাহাকে সাহাষ্য করিতেন । 

১২৯৫ বঙ্গাব্দের অগ্রহাস্প মাসে শ্রশ্রম। স্বামী ব্রদ্ধানন্দ, যোগানন্দ, 
পারদানন্দ, যোগীন-মা, যোগীন-মার জননী, গোলাপ-মা ও লক্ীদেবীর 
সহিত পুরীধামে গমন করেন । তখ”ও রেললাইন প্রস্তত হয় নাই। 
স্থতরাৎ সকলে কটক পর্যন্ত গ্ীমারে গিয়া তথা হইতে গো-যানে পুরীধামে 
উপস্থিত হন । ্রশ্রীমা ষোগানন্দ প্রভৃতিকে লইয়া! পৌধ মাস পর্যস্ত 
( ১৮৮৮ নভেম্বর হইতে ১৮৮৯ জানুয়ারি ) নীলাঁচলে ছিলেন । অতঃপর 
স্বাহারা কলিকাতায় বলরাম মন্দিরে আশমন করেন এবং তিন চারি 
সপ্তাহ পরে আটপুর হইয়া কামারপুকুর যাত্রা করেন। আআটপুর 
পর্যন্ত স্বামী বিবেকানন্দ, ঘোগানন্দ, প্রেমানন্স, সারদানন্দ, অদ্ভুতানন্দ, 
অভেদানন্দ, মাস্টার মহাশয়, বৈকুঠনাথ সান্যাল প্রভৃতি অনেকেই ছিলেন। 
ইহাদের অধিকাংশই আটপুর হইতে ফিরিয়া আসেন । কিন্ত যোগানন্দ, 


১৭০ শ্রীরামকৃষ্₹-ভক্তমালিকা 


অভেদানক্ষ প্রভৃতি জীশ্রমায়ের সহিত তারকেশ্বর হইয়া কামারপুকুব 
যাণ। শ্্রীশ্রীমা সেবারে প্রায় এক বৎসর কামারপুকুর ছিলেন । 
ইত্যবসরে বোগানন্দ পুনর্বার তীর্ঘদর্শনে নির্গত হন । 

তিনি বৈছ্যনাথ, গয়াধাম, প্রয়াগ, চিত্রকৃট, ওষ্কারনাখাদি-দর্শনাস্তে 
প্রয়াগে আসিয) বসন্তরেগে আক্রান্ত হন। সংবাদ পাইয়া স্বামীজী 
প্রস্তুতি গ্ুরুভ্রাতারা তাহার নিকট ছুটিয়া আসেন । লশৌভাগ্যক্রমে অস্থখ 
গুরুতর হ্য নাই -পানি-বপন্ত মাত্র। দিন কষেক ভুগিয়াই তিনি সুস্থ 
হইলেন । আক্নোগ্যলাভের পরেও যোগানন্গজী কিছুদিন প্রয়াগে 
ছিলেন | ১৮৯* শ্রীষ্টাবের প্রারস্তেই তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন 
এবং বিভিন্ন স্থানে বিবিধ ভাবে শ্রীঞরমায়ের সেবাষ আত্মসমর্পণ করেন । 
আমর] ষতদুর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে মনে হয় ষে জ্জয়রামবাটী ও 
কামারপুকুরে দীর্ঘকাল অবস্থানপূর্বক মাধের সেব! না করিয়! থাকিলেও 
কলিকাতা ও বেলুড় প্রত্ততি অঞ্চলে জীজীমায়ের অবস্থানকালে অথবা 
তীখদর্শনকালে ঘোগানন্দজ্ী তাহার সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন এৰং ছায়ার 
স্তায় তাহার অনুপরণ করিতেন । এই লষয়ে জীলীঘায়ের বিভিন্ন স্থানে 
অবস্থানাদি সম্বন্ধে যখাপভ্তব একটি ধারাবাহিক বিবরণ প্রদত্ত হইল । 
ইহাতে যোগানন্দ মহারাজের অজ্ঞাত জীবনের উপর অনেকটা 
আলোকসম্পাতত হইবে | 

১৮৯০ শ্রীষ্টাব্জের প্রাবস্তে (১২৯৬ বঙ্গাব্ধের শেষে ) মা কলিকাতায় 
প্রত্যাবর্তন করিয়! বেলুড়ে রাচ্ছু গোমস্তার ভাড়াবাডিতে বাস করেন। 
পরে কন্ুলিয়াটোলায় মাস্টার মহাশয়ের বাটাতে মাসেন | ১২৯৭ সালের 
জ্যৈষ্ঠমাসে তিনি বেলুডে ঘৃষুড়ীতে একটি ভাড়াবাড়তে ছিলেন । 
যোগাননপাজজী এখানে তাহার সেবায় নিষুক্ত ছিলেন । ভাদ্র মাস পর্যন্ত 
লেখানে থাকিয়া মায়ের রক্তামাশয়রোগ হইলে তাহাকে বরাহনগরে 


স্বামী যোগাননদ ১৭১ 
(ড্রীরীন্দ্র মারের বাড়িতে চিকিতপার জন্য আনা ত: ফোগানন্দ তখন 


ববাহনগর মগে থাকিয়া মায়ের তথ্বাবধান করিতেন । অতঃপর ষা 
বলরাম-মশিবে আসেন এবং ভছুর্গাপূজার পবে কামারপুকুর হইযা 
শযরামবাট যান । পর বৎসব ১৩০* সালের (১৮৯৩ শ্বীঃ) আষাঁঢ মাসে 
(বলুডে কিবিয়। শীলাপ্ধববাব্ব বাড়িতে দোতলায় বাদ কবিতি খাঁকেন 3 
ণঙ্গে খাকিতেশ গোলাম! আধ ফোশীনমা এবং বাহিতর নীচের 
ইবঠকথানায তন্বাবশনে নিমুক্ত খাকিতেন স্বাপী যোগানন্দ ও স্বামী 
ত্রিগ্তশান্টীত্বানন্দ । এ ব্পরের শেম ভাগে যাঘ কিংবা ফান্তন মাসে মা 
সথন টকালায বে সাখুপবিবউনে ফাল তখন যোগ'নন্দও সঙ্কেগিযাছিলেন । 
ছুই মাস পূবে ধৈলোধার হইতে ফিরিয়া শ্রী ১৩০১ সালের 
“দুর্গাপূজার পূর্ব পধুত্ত ব্লুডে বাধ কবিষা আটপুরে ফান এবং সেখানে 
পুঞ্জার কখদিন ফাট1উদ্া জয়ব্ামবাটী চলিয! ঘান! & বৎসবের শেষভাগে 
শ্বীয গর্ভধাবিশী প্রভৃতি এবং ৮১৮৮ সহিত শ্রী শ্রম তীর্থদর্শনে 
গঘন করেন এবং বৃন্দাবশে প্রা" হৃই ঘাল অতিবাহিত করেন । অতঃপর 
ম! কলিকাতীঘ ফিবিয়া কিছুদিন সেখানে কাটাইযা দেশে যান! 
১৩০৩ সালের প্রথম ভাগে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি 
বাগবাজারে 'গুদাঁমওয়ালা, বাড়িতে পাঁচ-ছয় মাস বাস করেন। "এ 
বাড়িতে সেবক যোগানন্দপ থাকিতেন | ১৩*৪ বঙ্গাব্ধের শেষভাগে 
কিংবা ১৩০৫ বঙ্গান্দেব প্রথমভাগে মা বোপপ।ড়! লেনের ১০।২ নং 
ভাড়াবাড়িতে আপিলে যোগানন্দজীও তীাশান অনুসরণ করেন । 
মাতৃগতপ্রাণ যোগানন্দকে কেহ সামাস্ত কিছু পয়সা! দিলেও তিনি 
তাহ] তুলিয়া রাখিতেন, যাহাতে ম1 কখন তীর্ঘাদিতে গেলে ইচ্ছামত 
ক্যয় করিতে পারেন ৷ এইরূপে দুহ-্চারি আন] করিয়া তিনি মায়ের জন্য 
ছয শত টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলেন । ৬জগদ্ধাত্রীপূজ! উপলক্ষে শ্রীপ্রীমা 


১৭২ শ্রীরামকুষ্ণ-ভক্তমালিক 


প্রতিবংসর বাসনাদি মাজিবার জন্ত্র জয়রামবাটী যাইতেন--ইহ] দেখিয়া 
যোগানন্দ মহারাজ পুজার জন্ক কাঠের বারকোশ, লট্‌কেন, পিংহাসনের 
চৌকি ইত্যাদি করাইয়া দিয়া মাকে বলিলেন, “তোমাকে আর বাসন 
মাজতে যেতে হবে ন11৮ পূজার ব্যয়নির্বাহের জন্ক তিনি তিন শত টাক 
সংগ্রহ করিয়া তিন বিঘ! জমিও কিনিয়! দিয়াছিলেন | 

যোগীন মহারাজ ঘে এতখানি মনপ্রাণ ঢালিয়া মাষের সেবা করিতে 
পারিভেন, ইহা শুধু তিনি মাকে দীক্ষাগ্চরুর্ূপে পাইযাছিলেন বলিয়াই 
নহে । দীক্ষার পূর্বেও এই সেবা বিবিধরূপে আত্মপ্রকাশে উন্মুখ থাকিত । 
ঠাকুরের লীলাসংবরণের পূর্বেও শ্রীশ্রীমা যোগীনের উপর গৃহস্থালির অনেক 
বিষয়ে নির্ভব করিতেন । ঠাকুরের শ্যামপুকুবে বাসকালের প্রাবস্তে 
যোগীন দক্ষিণেশ্বরে মায়ের তত্বাবধান করিতেন | কাশীপুরে থাকাকালে 
প্ীশ্রঠাকুরের জন্য কিরূপ বাবস্থার্দি হইবে তাহা মা অনেক ক্ষেত্রে যোশীনের 
মারফত সকলকে জানাইয়া দিতেন । ঠাকুবের শবীব ক্রমেই খাবাপ 
হইতেছে দেখিযা কোনও সেবক হতাশ হইয়া পডিলে যোগীনকে দিযা 
মা বলিয়া পাঠাইতেন, “ওকে হতাশ হতে মানা কব । তার শরীর তো 
আজকাল একটু ভাল রয়েছে, এখন তো! ঘায়ের মুখ বাইরের দিকে 
হয়েছে” ইত্যাদি । ঠাকুরের দেহত্যাগের পরে কাশীপুরের শ্মশানে মা 
ষখন শোকে আত্মহারা, তখন যোগীন ও বাবুরামই তাহাকে সাত্বনা 
দিয়াছিলেন | এইভাবে যোগীন সর্বদাই মাতৃসেবাব জন্য উম্মুখ থাকিতেন। 
অপরে যেখানে পশ্চাৎপদ হইত, মা সেখানে ষোগীনকে পাইতেন। 
একদিন হযতো! লাটুকে বাজার করিতে বলিলেন ; খেষালী লাটুর 
মেজাজ তখন অন্তরূপ থাকায় তিনি রাজী হইলেন না । অমনি ষোগীনের 
ডাক পড়িল- যোগীন অল্নানবদনে কাজ সারিয়া আসিলেন । 

যোগীন মহারাজ শ্রীশ্রীমাকে জগজ্জননীরূপে পাইয়াছিলেন আর 


স্বামী যোগানন্ৰ ১৭৩ 


জানিয়াছিলেন যে, তিনি তাহার শ্রাচরণে আপনাকে সম্পূর্ণ ঢালিরা দিয়া 
পিশিন্ত হইতে পারেন । মাধের প্রতি তাহাব কি অগাধ বিশ্বাস ছিল, 
তাহ একদিনকার ঘটনায় স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। শরৎ মহারাজ একবার 
তাহাকে বলিলেন, “যোগীন, নরেনের পব কথা তো! বুঝতে পারি না; 
কত রকম কথা বলে--যখন যেটাকে ধরবে তখন সেটাকে এমন বড় 
করবে যে, অপরগুলো একেবারে ছোট হযে ঘায়।” ষোগানন্দ বলিলেন, 
“শরৎ, তোকে একটা কথা বলে দিচ্ছি, তুই মাকে ধর, তিনি যা 
বলবেন তাই ঠিক |” এখানেই ক্ষান্ত না হইয়। তিনি তাহাকে "মায়ের 
নিকট লইযা গেলেন । এইরূপেই শরৎ মহারাজ ক্রমে মায়ের 
সেবাধিকার পর্যন্ত পাইয়া ও সেই স্থষোগে মাতৃষেবার পরাকাষ্ঠ 
দেখাইয়া রামকষ্ণসজ্ঘে চিরম্মরণীয় হইয়াছিলেন । 

মায়ের সেবার ফলে পৃতচরিত্র যোগানন্দজীর মনে এরুপ দৃঢ় 
অস্সরিপ্রত্যয় জন্মিযাছিল যে, এককালে তিনি স্বামী বিবেকানন্বেরও 
সতর্কবাণীতে কর্ণপাত না করিয়া মায়ের কৃপায় অবিকম্পিতপদে 
অনন্কপাধারণ পথে চলিতে সাং পাইয়াছিলেন । স্বামীজী প্রথম বারে 
বিদেশ হইতে ফিরিয়া যখন দেখিলেন যে, ষোগীনের সহিত মায়ের 
সেবায় একজন ব্রদ্ধচারীও নিযুক্ত রহিয়াছ্ছেন, তখন তিনি এই বিষয়ে 
স্বামী যোগাননদের দৃষ্টি আকর্ষণান্তে জানিতে চাহিলেন, “মায়ের নিকট 
বহু প্রকারের লোকের আনা-গোনা আছে , সেখানে ব্রক্ষচারীর মন 
নিম্নগামী হইলে দায়ী হইবে কে 1” ধোগানন্দ সদর্পে বুকে হাত রাখিয়! 
উত্তর দিলেন, "আমি ।” সেবক যোগানন্দেরে এই 'আমি'র পশ্চাতে 
কাহার অবৃষ্টশক্তি প্রেরণা জাগাইয়াছিল, তাহা খুলিয়া বলিতে 


হইবে কি? 
 যোগীনের যেমন মাতৃভক্তি, মায়েরও তেমনি সন্তানবাৎসল্য | গতাহার 


১৭৪ শারামকুষ্ু-ভক্তমালিকা 


সম্বন্ধে মা বলিয়াছিলেন, “যোগীন কৃ্পখা গাণ্ডীবী অন্দুন- ধর্মরাজ)- 
পংস্থাপনের জন্য ভগবানের নরছ্ীলার সাথী হয়েছে ।” মশেহপুত্তলা 
যোগীনের স্বতিও ছিল মাঝের নিকট আদরের । যোগাননদ মাকে 
একখানি লেপ করাইয়া দিয়াছিলেন । উহ ব্যবহারের অযোগ্য হইলে 
জনৈক ভক্তকে তুলাটা পিজাইযা ও নুতন খোল দিদা সংস্কার করাইয়া] 
দিতে বলিলেন ; কিন্তু পরে বলিলেন, “না, লেপটা নিয়ে যেদ়ে কাজ 
নেই। এই লেপ যোগীন দিয়েছিল-- দেখলেই যোগানকে মনে পড়ে 1» 
আর একবার যোগানন্দের দেহত্যাগের দীর্ঘকাল পরে বলিয়াছিলেন, 
“যোগীনের মতো আমাকে কেউ ভালবাসত না” ; অধিকন্ত সকলকে 
জানাইয়া দিয়াছিলেন, “আমাব ভাব কি সকলে নিতে পারে ? পারত 
যোগীন, আর পারে শবং।” 

স্বামী যোগানন্দের মঠজীবনের ইতিবুত্ত অস্থান্টি সমধেরই ম্যাপ প্রাসশঃ 
অজ্ঞাত স্বতরাং কাল ও সমধান্ুুধায়ী এ ঘটনাবলটকে হসংবদ্ধ করিবার 
বৃথা চেষ্টা না কবিয়া তপবলম্বনে আমরা তাহার চক্সিখ্ের বিশেষ ধিকগুলি 
ফুটা ইয়া তুলিতে চেষ্টা করিব | যোগীন মহারাজের চেহাবা হদীঘ এবং 
শরীর অতি কশ ছিল! তাহার চক্ষু সঘন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, 
“যেন জগন্নাথের চোখ 4” দক্ষিণেখবর ও কাশাপুরে তিনি এত ধ্যান 
করিতেন যে-শচক্ষু লাল হইযা থাকত, তাই ঠাকুর বলিতেন, 
*অজুনের চোখের মতো |” মঠজীবনে ত্বাহার এই “অজুনচক্ষু সকলের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। এই সময়ের চিত্র জনৈক প্রত্যক্ষব্্ার লেখনীতে 
এইরূপ অঙ্কিত হইয়াছে__তিনি একদিন এই লম্বা, কূশ ও অপূর্বনয়নযুক্ত 
সাধুটিকে বরাহনগরের মঠের দিকে যাইতে দেখেন । সন্্যাসী যোগানল্দের 
চরণ তখন রিক্ত, আবরণ একখানি মাত্র বহির্বাস, মস্তক মুণ্ডিত। তাহার 
পিঠে একটি ঝুলিতে আনাজ-তরকারি, আর ডান হাতে একটা হাড়ি । 


্বানী যোগানন্দ ১৭৫ 


এাকুরসেবার এই সব দ্রব্যসম্তার লইয়! দাকণ রৌদ্র হাটিয়া চলিয়াছেন 
পাবর্ণ চৌধুবীদের বংশধর , অথচ তাহার মুখ নিষ্ধ, প্রশান্ত ! 

দ্বিতীযম চিত্র বলবাম-মন্দিরে । ঘঠ আলখবাজাবে উঠিয়া গিল্লাছে, 
কিন্তু মঠজীবনেব ছুঃখ-দাবিদ্র্য এবং অনিশ্চযতা তখনও কাটিথ। যায় 
নাই | এইনপ নিরাশার দিনেও স্বাঘ। যোগানন্দের কে একটা বড 
আশার বাণী উখথিত হইশাছিল। সেইদিন বলরাম-যন্দিবের বারান্দা 
পদচাবণ করিতে করিতে তিনি পাশ্স্থ ব্যক্তিকে বলিয়াছিলেন, “্ষীশুর 
সমঘ কতকগুলো ত্যাগী ( অর্থাৎ সন্্যাসী ) বেরিয়ে জগৎকে তোলপাড় 
কবেছিল, এইবার আর একবাব কতকগুলো ত্যাগী বেরিয়ে জগৎকে 
শোলপাড করবে |” ঠাকুরের বাণীতে কতখান বিশ্বাস থাকিলে এ স্থদূর 
অতীতের ঘোর তিমিরে এই রকম আশার আলোক কিচ্ছবুবিত হইতে 
পরে, পাঠক কি একবার তাহ1 ভাবিয়া দেখিবেন ? 

স্বামী শিবানন্দের মতে যোগীন মহার/জ খ্ব বহম্প্রিয় ছিলেন, 
আলমবাজারের মঠে বাসকালে তান 'একদিন ভিক্ষী হইতে ফিরিয়। 
তাহার অভিজ্ঞতা ভঙ্গীপহকারে ম্ঠবাসীদিগের নিকট বলিষা সকলকে 
আমোদিত করিয়াছিলেন । তিনি কৃহিয়া "লেন, “মাগীটার আছে কি? 
একখানা খোডে ঘর, ছুখানা ছেড়া কাথা, আর একটি তামার ঘটি । 
হায়রে, বলে কিনা তারই বাড়িতে চুরি করভে গেছি 1” বলা বাস্ল্য 
ষে, সন্্যাপী ষোগানন্দ তখন যানাপমানের অতীন্চ হইয়া পহজ আনন্দ 
সাগরে ভাপিতেছেন | 

তিনি খুব নির্জনতা ভালবাসিতেন | একটু গীতা উপনিষ ইত্যাদি 
ছাড়া তিনি শান্ত্রাদি পড়াশুনা বেশী করেন নাই । কিন্তু স্বেচ্ছায় বৃত 
তপস্যা তিনি খুবই করিয়।ছিলেন । ১৮৯১ শ্রীষ্টাব্দে তিনি স্বামী নিরঞ্জনা- 
নন্দের সহিত প্রয়াগে তপস্থা করেন । অতঃপব ফেব্রুয়ারি মাসে কাশীতে 


১৭৬ জ্রীরামকুষ্ণ-ভক্তমালিক! 


যান এবং লীতারামের ছত্রের সম্মুখে থাকিয়! গভীর ধ্যান, ভজন ও 
কঠোর তপন্যায় রত হন | এ সময়ে বারংবার ভিক্ষার জন্য সময নষ্ট না 
করিয়া একবারের ভিক্ষায় প্রাপ্ত রুটিগুলি রাখিয়া দিতেন, এবং উহারই 
একটু একটু জলে ভিজাইয়া তিন চারি দিন ধরিষা খাইতেন। সম্ভবত: 
এইরূপ কঠোরতার ফলে তিনি পরে দারুণ উদরামর়ে আক্রান্ত হন এবং 
উহা স্বাহার দেহত্যাগের কারণ হয় । যাহা হউক, কাশীবাসীরা নিঝ্ধ।ট 
যোগানন্দকে শ্রদ্ধা করিত ; তাই এ বৎপর কাশীতে একটি সাম্প্রদায়িক 
দাগ! হইলেও নিঃসঙ্কেচ-ভ্রমণশীল তাহাকে কেহ স্পর্শমাত্র করিত না । 
ইহার পর কঠোরতাসভ্ভৃত অজীর্ণ-রোগ লইয়া মে মাসে তিনি বরাহনগব 
মঠে ফিরিয়া আসেন এবং অগস্ট মাসে আবার কাশীধাম হইয়] প্রয়াগে 
যান। ১৮৯২ শ্রীষ্টান্ধে তিনি আবার আলমবাজার মঠে ফিরিয়া আসেন 
এবং কযেকমাস সেখানে বাস করেন। 

এইরূপ অন্তমু্থ হইয়া থাকিলেও জগতের দুঃখাদি সম্বন্ধে তিনি 
উদাসীন ছিলেন না। ত্বাহার গ্রামের একব্যক্তি বেল-দুর্ঘটনায় মাবা 
গেলে এ ব্যক্তির পরিবার অপহাঁয় হইয়া পড়ে। ইহাতে তাহার মনে 
দারুণ ব্যথা লাগে এবং তিনি তাহাদিগকে কিছু টাকার সংস্তান 
করিয়া দেন | 

“কথামৃত' পুশ্তকাকারে প্রকাশিত হওয়া বিষয়েও তাহার একটু হাত 
ছিল। মাস্টার মহাশয় তখন অতি ক্ষুদ্র পুণ্তিকাকাবে 'কথামৃত' 
হাপাইতেছিলেন | ধষোগানন্দের ইচ্ছ1 যে; উহা বড় পুস্তকাকারে বাহিব 
হয়; তাই তিনি শ্্রীশ্রীমাকে বলিযা সব ঠিক করিযা রাখিলেন | 
অতঃপর মাস্টার মহাশয় মাকে প্রণাম করিতে আলিলে মা তাহাকে 
পুস্তক।কারে ছাপিতে উপদেশ দিলেন । মাস্টার মহাশয় সে আদেশ, 
পালন করিয়াছিলেন । 


স্বামী যোগানন্দ ১৭৭ 


ঠাকুরের সন্তানদের প্রত্যেকের এক একটি বিশেষত্ব থাকিলেও 
ঠাহাদেব সকলেরই যেন একটা সর্বতোমুখী প্রতিভা ছিল-_স্থলে স্থলে 
উহ1 বিকশিত হইয়া সকলকে চমত্কুত করিত । যোগানন্দের শান্ত্রচর্চাও 
বরূপ এক চমকপ্রদ ব্যাপার । শ্রীশ্রীমা যখন বোসপাড়ার বাড়িতে 
থাকিতেন তথন যোগানন্দ গিরিশবাবুর বাড়িতে নিযযিতভাবে ভক্তদের 
লইয়! শান্ত্রপাঠাদি করিতিন। এতদ্বযতীত স্বামীজী কর্তৃক রামরুষ্জ 
মিশন প্রতিষঠিত হইলে তিনি প্রায়ই বিবিধ আলোচনায় যোগ দিতেন ও 
লভাপতিত্ব করিতেন । 

স্বামীজীর সহিত তীহার সম্বন্ধ ছিল বড়ই ঘনিষ্ঠ, বড়ই প্রেমপূর্ণ । 
পরস্পরের প্রতি ইহাদের স্বচ্ছন্দ ব্যবহার ও সহজ বাক্যালাপ দেখিলে 
মপরিচিতেরা ইহাদের অন্তরের ভাব কিছুই বুঝিতে না পারিয়া অনেক 
গ্ছেত্রে মানে করিতেন, বুঝিবা] মনোমালিন্েরই একটা অবাঞ্চনীয় অভিনয 
চলিতেছে । স্বামীজী আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসার পর এই অভিনয 
অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিষাছিল, পরস্ত অচিরেই শকলে উহার মর্মার্থ 
বুঝিঘা এপব পসৌহার্দ্যপূর্ণ কলহে আনন্দই পাইতেন । ঠিক এইভাবেই 
একদিন বলবামবাবুব গৃহে স্বামীজীর সত তাহার তর্ক উপস্থিত হয । 
স্বামীজীর আরবধ ও পরিকল্লিত কার্যাবলীতে অসন্তেষ প্রকাশ করিয়া 
খোগানন্দজী আপত্তি তুলিলেন, «তামার এসব বিদেশী ভাবে কার্য করা 
হচ্ছে। ঠাকুরের উপদেশ কি এবূপ ছিল 1” স্বামীজী উত্তর দিলেন, 
“তুই কি কবে জানলি এসব ঠাকুরের ভাব নয়? অনন্তভাবময় ঠাকুরকে 
তোরা বুঝি তোদের গণ্ডিতে বদ্ধ করে র'খতে চাস? আমি এ গণ্ডি 
ভেঙ্গে তার ভাব পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিয়ে যাব ।” তিনি আরও বলিয়। 
ৰাইতে লাগিলেন যে, সেবাই এই যুগের সাধন হইবে, কারণ প্রাচীনমতে 
ঠিক ঠিক সাধন করার লোক অতি বিরল । আর সেবা! করিলে সাধনের 


১২ 


১৭৮ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা 


সময় পাওয়া যায় না ইহাঁও ঠিক নহে ১ কারণ এক ঘণ্টা ঠিক ঠিক মন 
স্থির করিতে পারিলে ভগবানলাভের আর বিলম্ব থাকে না। এইরূপ 
আলোচনা সেদিন বেশীদুব অগ্রপর হয় নাই, কারণ স্বামীজীকে কার্যান্তরে 
যাইতে হইয়াছিল। কিন্তু যোগানন্দের মত অপরিবতিত থাকায় ছুই 
বৎসর পরে আর একদিন এঁ মতভেদ অন্ত ঘটনাবলম্বনে প্রকটিত হইল । 
সেদিন মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট হইতে শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী 
মহাঁশয় আসিয়া স্বামীজীর মত ও কার্ষপ্রণালী প্রভৃতি বিষষে আলোচন! 
করেন । আলোচনান্তে শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, “আমর সব বিষয়েই 
আপনাদের সহিত একমত; শুধু আপনাদের এ অবতারবাদে আমরা 
সায় দিতে পারি নাঁ।” স্বামীজী বলেন, “আমি ততো ঠাকুরকে অবতার 
বলে প্রচার করি ন1।৮ তখনই দেখা গেল যোগানন্দের চক্ষু লাল হইয়] 
উঠিয়াছে_«নরেন বলে কি ?” শাস্ত্রী মহাশঘ চলিয়া গেলেই তিনি এই 
বিষয়ে ঘোরতর আপত্তি উঠাইলেন এবং গুরুভাইদের অপর কেহ কেহ 
স্তাহার পক্ষ সমর্থন করিলেন । তাহাদের বক্তব্য এই ছিল যে, ঠাকুরই 
স্বামীজীকে বড় করিয়াছেন । সেইজন্া তাহার অবতারত্বে সনেহ প্রকাশ 
করিলে অকৃতজ্ঞতা করা হয়। ইহাতে স্বামীজী হাগিতে হাসিতে 
বলিলেন, «আমি যদি প্রচার নাকরতুম, তোদের ঠাকুবকে কে চিনত 1?” 
যোগানন্দজীও দমিবার পাত্র নহেন , তিনি বৃলিয়] উঠিলেন, “তিনি ন! 
থাকলে তুমি বড় জোর একজন ডক্রিউ. সি. ব্যানাজির যতো বড় 
ব্যারিস্টার হতে ।” আলোচন। ক্রমেই গম্ভীর হইতে থাকিলে সেদিন 
স্বামীজীর হদয়াবেগ এতই উদ্বেলিত হইয়া উঠিল যে, তিনি অশ্রু রুদ্ধ 
করিতে ন1 পারিয়া কক্ষান্তরে প্রবেশপূর্বক ধ্যানে মগ্র হইলেন এবং এ 
সমালোচনার এখানেই সমাপ্তি হইল। গুরুভ্রাতার1 তখন সর্বদা সতর্ক 
থাকিতেন, যাহাতে ভাব উচ্ছুসিত হইয়া স্বামীজীর দুর্বল শরীরকে 


'ঘামী যোগানন্দ ১৭৯ 


আরও দুর্বল না করিয়া ফেলে । যোগানন্দও এই বিষয়ে অবহিত 
ছিলেন ; সেজন্য উক্ত ঘটনার এইরূপ অপ্রত্যাশিত পরিণতিতে তিনি 
বিশেষ ছু:খিত হইলেন এবং অপরের নিকটও তাহা প্রকাশ করিলেন । 
ফলতঃ কথাচ্ছলে মতভেদ প্রকাশ পাইলেও গুরুভ্রাতাদের এমন একটি 
প্রীতির সংযোগক্ষেত্র ছিল যেখানে লমন্ত সমস্যার সমাধান স্বতই হইয়। 
ধাইত। অতএব ৬ ঘটনার পরে স্বামীজী খন একদিন ঘোগীন 
মহারাজকে বলিলেন, “দেখ, ধোগা, তোর1 কি আমায় কাজ করতে 
দিবি না? তোর! অবতার কি বলছিস, অবতার তো ছোট কথা, 
ঠাকুর ষে বেদযৃতি । আমি তারহ আদেশে কাজে নেমেছি” যোগানন্গ 
তখনই বলিয়া উঠিলেন, "আমরা তো চিরদিনই তোমার কথা মানি ? 
তবু কি জান মাঝে মাঝে কেমন খটকা লাগে__ঠাকুরকে অন্তরূপ 
এদেখেছি কিনা 1” 

এইটুকু বলিলেই কিন্তু উভয়ের মনোগত ভাব কিংবা পরস্পরের 
সৌহার্দ্য প্রক্কত পরিচয় দেওয়া হয় না। স্বামী যোগানন্দ সত্যই 
বিবেকানন্দ প্রচারিত সেবার বিরোধী ছিলেন না: বিরোধী হইলে 
রামরু্চ মিশনের প্রতিষ্ঠাকালে উহার :থম উপসভাপতি হইবেন কেন 
এবং মিশনের বহু অধিবেশলে সভাপতিত্ব করিয়া শ্বামীজীর প্রাক 
ছার্ষের সহায়তা করিবেন কেন? আর ঠাকুরের প্রতি স্বামীজীর প্রগাঢ় 
বিশ্বাস-ভক্তি সম্বন্ধেও তাহার মনে প্রকৃত কোন সন্দেহ ছিল না1। তাই 
পূর্বোক্ত প্রথম দিনের তর্কের পরেই তিনি উপস্থিত একজনকে 
বলিয়াছিলেন, "আহা, নরেনের বিশ্বাণ্দে কথ! শুনলি? বলে কিন 
ঠাকুরের কপাকটাক্ষে লাখ বিবেকানন্দ তৈরী হতে পারে ! কি গরুভক্তি। 
আমাদের উহার শতাংশের একাংশ ভক্তি বদি হত, ধন্ত হতুম।” 
তিনি আরও বলিয়াছিলেন, "নরেন নর-ষির অবতার | নরেনের 


১৮, শ্রীরামকৃষ্*-ভক্তমালিকা 


মধ্যে খষির বেদজ্ঞান, শক্করের ত্যাগ, বুদ্ধের হৃদয়, শুকদেবের 
যাযারাহিত্য ও ব্রন্ধজ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ একপঙ্গে রয়েছে ।» 

স্বামীজী জানিতেন এই সব ঘটন! নিতান্তই বাহিরের ব্যাপার , 
তাহাদের চিন্তাধারার বহিঃপ্রকাশ বিভিন্্ হইলেও ঠাকুর স্বীয় কার্য- 
সাধনের জন্য তাহাদিগকে যে প্্রীতিহ্থত্রে গ্রথিত করিয়াছেন, ইহাতে 
উহার ব্যাঘাত হইতে পারে না। কার্ধতও দেখিতে পাই যে, 
যোগানন্দকে বামক্ঞ্জ মিশনের উপপভাপতি করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন 
নাই, তিনি বহু ক্ষেত্রে তাহার বিচারবুদ্ধিতে সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেন । 
বেলুড় মঠের জন্য নির্বাচিত হূমিখগ ক্রয় করিবার পূর্বে স্বামীজী 
যোগানন্দকেই পাকাপাকি ভাবে উহ! দেখিবার জন্য পাঠান । তাহার 
সঙ্গে আবও জন কযেক ভক্ত নৌকাযোগে সেখানে যান। জমি 
দেখিঘা সকলেই খুব তুষ্ট হন এবং নানাকথা বলিতে থাকেন । জনৈক: 
ভক্ত বলেন, “দুটি পুকুব আছে, এতে যে পদ্ম জন্মাবে তাতে ঠাকুরের 
পূজা হবে।” যোগানন্দ কোন কথায় যোগনা দিয় ঘুপিয়া জমি 
দেখিতত থাকেন | তথন ত্বাহার মুখে একটা সন্তোষ ও দিব্যভাবের 
স্কৃতি হইযাছিল এবং ভূমি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া তিনি বলিরাছিলেন, 
«্হন্দর জমি ।” মঠে ফিরিয়া তিনি স্বামীজীকে বলিলেন, “ফলাও জমি, 
হন্দর; তুমি একবার দেখে এস।” কিন্তু স্বামীজী তাহারই কথাষ 
বিশ্বাস করিয়া আর উহ] দেখিতে যান নাই। 

১৮৯১৭ থ্বীষ্টাব্ধে স্থামীজী আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আলিলে 
যোগানন্দজী অগ্রনী হইয়! তাহার অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করেন। ইহারও 
পূর্বে স্বামীজী আমেরিকায় থাকাকালে কলিকাতাবাসীর। টাউন হলে 
যখন তাহার সাফল্যের জন্ত অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন, তখনও স্বামী 
অভেদানন্দের সহিত মিলিত হইয়া তিনি সমস্ত আয়োজন করেন। 


স্বামী যোগা নন্দ ১৮১ 


ইহাদের ভালবাসার আরও পরিচয় পাখযা যায়। যোগানন্ের স্বাস্থ 
ভাল ছিল না; তাই আমেরিকা হইতে স্বামীজী প্রায়ই তাহার সংবাদ 
লইতেন এবং অহথখের জন্য দুঃখ ও উদ্বেগ প্রকাশ করিতেন । ভারতে 
ফিরিয়া স্বামধীজী যখন ১৮৯৭এর মে মাসে আলমোডায় যান তখন 
যোগানন্দকেও সঙ্গে লইয়া য.ন এবং ২*শৈ মে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিয়া 
পাঠান. “যোগেন আছে 'দাল।” কিন্তু মাস দুই সেখানে খাকিয়াই 
যোগানন্দ ৯ই জুলাই নীচে নামিলেন_ আলমোড়াতাহার স্হা হইল না। 
স্বামীজী দুঃখ করিয়া লিখিলেন, “যাোগেন ভায়ার জন্য বিশেষ চে 
করিলাম । কিন্তু ভায়। একটু আরাম বোধ করিয়াই দেশে যাত্রা 
করিলেন ।” কলিকাতায় ফিরিধা তিনি শীঘ্রই আবার অস্বস্থ হইয়। 
পড়িলেন ৷ পীড়া ক্রমেই গুরুতর হইতেছে সংবাপ পাইযা স্বামীজী পত্রে 
কনর্দেশ দিলেন, "যোগেনের চিকিৎসার যেন কোনও ক্রটি না হয-- 
আসল ০ভঙ্গেও টাকা খরচ করিবে ।” 

ভগ্রস্থাস্থা লইয়াই যো”।নন্দন জীবনের শেষ কয়েকটি বৎসর 
কাটাইলেন। পেটরোগ লোক-_ ঝোল-ভাত খাইতেন। শারীরিক 
পরিশ্রমের ক্ষমতা তাহার কিছুই ছিলনা । কিন্তু এই সকল সত্বেও 
ঠাকুরের কাজে তাহার অদম, উৎসাহ ও উদ্যম প্রকাশ পাইত। 
১৮৯৫ খ্রীষ্টাবে তাহারই প্রেদণায, উদ্ভমে ও উদ্যোগে দক্ষিণেশ্বরে বেশ 
ঘট করিয়া ঠাকুরের জন্মোৎসব হয় এবং তৎপরে :৮৯৭ শ্রীষ্টাব্ৰ পর্যন্ত 
প্রতিবৎসর তিনি দেখানে উৎসব করেন , প্িতনি তখন প্রায়ই বলরাম- 
মন্দিরে থাকিতেন এবং উত্তর কলিকাতার বন্থু লোকের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে 
মিশিতেন । তাহার আকর্ষণে আহরীটোলার অনেক স্বেচ্ছাসেবক 
উৎসবে যোগ দিয়া উহার সমস্ত কার্য স্থপম্পন্্ন করিতেন । ১৮৯৮ ্রী্টাঝে 
দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের কর্তৃপক্ষের সহিত কোনও বিষয়ে মতভেদ হওয়ায় 


১৮২ জ্রীরামকুষ্ঃ-ভক্তমালিকা। 


ধঁ বৎসর সেখানে উৎ্পব কর] সম্ভব হইল না । কিন্ত যোগানন্দ ইহাতে 
পশ্চাৎপদ না হুইয়া বেলুড়ে ধ্লাদের ঠাকুরবাড়িতে বিরাট উৎসব 
করাইলেন। শরীর অস্থস্থ থাকা তিনি উৎসবে যোগ দিতে পারেন 
নাই। ইহাই তাহার শেষ উৎপব : কারণ পরবর্তা উৎপবের পূর্বেই 
তিনি ১৩৬৬ সাজের অগ্রহায়ণ মাসে জ্রীতীমার়ের ২*।২ নং বোসপাড়া 
লেনের বাড়িতে শেষ রোগশঘ্যা গ্রহণ করেন । 

শেষ অন্যের ময় পালাক্রমে অনেকে তাহার সেবা করিতেন । 
বখন তাহার দাত দিয়া রক্ত পড়িত ও তাহাতে মুখ ভরিয়া! উঠিত, তখন 
উহা ফেলিবার জন্ক মুখের কাছে কোনও পাত্র তুলিয়া ধরিতে হইত । 
মুখ বন্ধ থাকায় তিনি কথা বলিতে পারিতেন না, ইঙ্গিতমাত্র করিতেন । 
উহা বুবিয়া লইয়া সেবক অগ্রসর না হইতে পারিলে এইবপ ক্ষেত্রে 
রোগীর বিরক্ত হওয়া স্বাভাবিক | জনৈক যুবক তক্ত একদিন সেবাকালে 
রর্ূপ ইজিত বুঝিতে বা পারাধ ঘোগীৰ মহারাজ তাহাকে ধমক দেন । 
কিন্তু পরক্ষণেই তিনি সব ভুলিয়া গিল্না যুবফটিকে বলেন, «আমায় মাপ 
কর।” বিরক্ত সকলেই হর; কিন্তু কেবল মহাপুরুষই বিরক্তিকে অতিক্রম 
করিয়' দেবভাব প্রকাশ করিতে পারেন ! শেষ অস্থধের সময় পিতামাতা 
তাহার শধ্যাপার্থে আসিলে দেখা গেল যে, তিনি তখন সমস্ত মায়িক 
সম্বান্ধের অতীত 3 তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, “আমি আশীর্বাদ করি, 
তোমাদের ভক্তিলাভ হোক ।” ভগবানে বদ্ধচিত্ত ধোগানন্দের তখন 
জাগতিক সম্বন্ধ-অবলম্বনে লৌকিকতা-প্রদর্শনের অবকাশ নাই | ধোগীন 
মহারাজের অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে যাইতেছে দেখিয়া স্বামীজীর 
মনে যে কি বিষাদ উপস্থিত হুইয়াছিল, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা 
ধায় না। তিনি তাহাকে বলিয়াছিলেন, “ষোগীন, তুই বেঁচে ওঠ, আমি 
যরি।» কিন্ত হায়, তব বড়ই লিচুর! সে কাহারও হখ-ছঃখ বাঁ 


স্বামী যোগানন্দ ১৮৩ 


ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রতি দৃষ্টি না ফিত্রাইযা আপনমনে স্বকার্য সাধন করিয়া 
চলে। যোগানন্দেরও আরোগ্যের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। সে 
বৎসর ঠাক্ুরেব উৎপবে যোগ দেওযা ষোগানন্দের সম্ভব হইল ন|। 
তখন বেলুড মণ স্থাপিত হইয1 গিয়াছে, সে মঠেও বাস করা তাহার 
হইল না। স্বামীজী ত্বাহাকে একদিন নৌকা করিয়া আনিয়া বেলুড ষঠ 
দেখাইযা লইথা গেলেন মাত্র। 

অহথখেব যখন খুব বাড়াবাড়ি, তখন শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরান্বী স্বামী 
যোগাসন্দের স্ত্রীকে তাহাব নিকট লইযা আসেন । যোগানন্দজীর ইহাতে 
খুব আপাত্ত ছিল এবং তিনি জানাইযাছিলেন যে, তাহার মৃত্যু যখন 
আসন, তখন এই শেখ মুহূর্তে আবার স্ত্রীর সেবাশ্রহণ করা কেন? শ্রম! 
পত্বীকে নিকটে আনিষা যোগানন্দজীকে কহিয়াছিলেন, “তুমি একে 
দু-প্জকটি কথা বল, একটু উপদেশ দাও ।” বৈরাগ্যের প্রতিযৃতি যোগীন 
উত্তর দিধাছিলেন, “আমি ওসব পারব না, আপনি সেসব বুঝুন | 
অত:পর দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর মাতৃ..বার পর ১৮৯৯ গ্রীষ্টাব্বের ২৮শে মার্চ 
(১৩০৬ সালের ১৫ই চৈত্র) শেষদিন উপস্থিত হইল । সেদিন স্বামী 
শিবানন্দ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন. “যোগীন, ঠাকুরকে মনে 
আছে তো?” তিনি তাহাতে বলিয়াছিলেন, “আরও খুব বেশী মনে 
আছে, আরও বেশী, আরও বেশী ।” অতঃপর অপরাহু তিনটা দশ 
মিনিটের সময় রামকুষ্ণ-সজ্যের একটি সমুজ্জল উদীয়মান নক্ষত্র খসিয়! 
পড়িল। স্বামীজী ইহাতে বলিয়াছিলেন, “কড়ি খসলো ! এবারে 
ধীরে ধীরে বর্গা সবও খসে পড়বে ।” শ্রীশ্রমাও ইহাতে মর্মাহত হইয়। 
বলিয়াছিলেন, "বাড়ির একখানি ইট খসল ; এবারে সব যাবে ।” 


স্বামী প্রেমানন্দ 


হুগলি জেলার অন্তঃপাতী আটপুর গ্রামে বনু ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের 
বাস। তাহাদের মধ্যে ঘোষ ও মিত্র বংশের বিশেষ প্রতিপত্তি | স্বামী 
প্রেমানন্দের পিতা শ্রীযুক্ত তারাপদ ঘোষ এবং মাতা শ্রমতী যাতঙ্গিনী 
যথাক্রমে ঘোষ ও মিত্র বংশে জন্মগ্রহণ করেন । বিবাহের পর ইহারা 
কষ্ণভাবিনী নামী একটি কল্তার মুখদর্শন করেন এবং পরে তুলসীরাম, 
বাবুরাম ও শান্তিরাম নামক তিনটি পুত্র মাতঙ্গিনীর ক্রোড অলম্কৃত 
করেন । মধ্যম পুত্র বাবুরামই আমাদের স্বামী প্রেমানন্দ । ইহার জন্ম- 
কাল ১২৬৮ বঙ্গাবের ২৬শে অগ্রহায়ণ (১৮৬১ ইং-র১০ই ভিসেম্বব ), 
মঙ্গলবার, রাত্রি ১১টা ৫৫ মিনিট, চান্দ্র অগ্রহায়ণ, শুরু! নবমী তাঁথ । 
বাবুরাঘের জন্মগ্রহণের কিঞ্চিৎ পূর্বে কিংবা এ বৎসরই তারাপদ ঘোষ 
মহাশয় স্বীয় দুহিতা' কুষ্ণভাবিনীকে উড়িষ্যার কোঠারের জমিদার শ্রীযুক্ত 
বলরাম বসু মহাশয়ের হস্তে অর্পণ করেন এবং বাবুরামের জন্মের কয়েক 
বৎসর পরেই স্বর্গারোহণ করেন । 

বাবুরাম ছিলেন বড় বংশের বড় আদরের দুলাল । কিস্তৃতিনি ষে 
সাধারণ সংসারী জীব নহেন, ইহ? অতি শৈশবকাল হইতেই ত্বাহার 
জীবনে পরিশ্ফট হইয়া উঠিয়াছিল। কেহ যদি তাহাকে বিবাহের কণা 
বলিয়] বিরক্ত করিত, তিনি অমনি অর্ধন্মুট ভাষায় বলিয়া উঠিতেন, «না, 
বিয়ে দিও না) মরে যাব, মরে যাব ।” কিশোর বয়সে নদীতীরে ক্কোন 
সন্্যাসী দেখিলেই সময় ভুলিয়! তাহার সহিত আলাপে মগ্ন হইতেন। 
আর অষ্টম বর্ষ বয়সে তিনি কল্পনা করিতেন, কোন সন্ন্যাসীর সহিত 
লোকচন্র অন্তরালে বৃক্ষলতাবৃত একটি ক্ষুদ্র আশ্রমে কালযাপন 
করিতেছেন । 


স্বামী প্রেমানন্দ ১৮৫ 


আটপুরের ঘোষপরিবার স্বীয় কুলদেবতা ৬লক্ষ্ীনারায়ণ জীউর সেবায় 
বিশেষ রত ছিলেন । দানধ্যানা্ি সম্বন্ধেও তাহাদের যথেষ্ট যশ ছিল। 
এই ধর্মপরায়ণ পরিবারের পবিভ্্র আবহাওয়ার মধ্যে বাবুরাম শৈশব ও 
বাল্যের কিয়দংশ অতিবাহিত করিয়া অতঃপর গ্রাম্য পাঠশালায় অধ্যয়ম- 
সনাপনান্তে উচ্চতর শিক্ষালভের জন্য কলিকাতার আগমনপুর্বক চোর- 
বাগানে স্বীয় খুল্পতাত শ্রীযুক্ত গুরচরণ ঘোষ মহাশয়ের গৃহে বাস করিতে 
থাকেন। অনন্তর তাহাদের বাসস্থান কথুলিয়াটোলায় স্থানান্তরিত হয়। 
বাবুরাম প্রথমে “এরিয়ান স্কুলে" এবং পরে “মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশনে'র 
শ্যামপুকুর শাখায ভতি হন! দ্বিতীয় বিদ্যালয়ে “কথা মৃত'-প্রণেতা 
শ্রীরামরুষ্ণগতপ্রাণ মাস্টার মহাশয় প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তিনি 
যুগাবতারের প্রবল আকর্ষণে তাহার চরণে জীবন সমর্পণ করিয়াই 
ঈাত্র ক্ষান্ত ছিলেন না, স্থযোগ অন্থযায়ী বিগ্ভালয়ের ছাত্রদের নিকটও 
শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ করিতেন এবং ভক্তিমান কাহাঁকে কাহাকেও দক্ষিণেশ্বরে 
উপস্থিত করিতেন । বাবুর" এইরূপেই মাস্টার মহাশয়ের সঙ্গে যাইয়া 
শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম দর্শনলাভ করেন । পরবর্তী কালে একদা] মাস্টার 
মহাশয় বেলুড মঠে আসিলে বাবুরাম “হারাজ তাহার পারে বসিয়া 
ঠাকুরের কথা বলিতে বলিতে অকস্মাৎ তাহার দিকে অঙ্গুলি 'নর্দেশ করিয়া 
উপস্থিত সকলকে জানাইলেন, “এই তো! এরই কৃপায় জীবন ধগ্ঘ হয়ে 
গেল ! ইনি যদি ঠাকুরের কাছে না নিয়ে যেতেন, তা হলে কি ঠাকুরের 
কুপা পেতুম ?” মাস্টার মহাশয় কিন্তু ততাধিক বিনীতভাবে আপস্তি 
জানাইলেন, “ওসব কি বলা হচ্ছে? শুদ্ধসত্ব ঠাকুরের অন্তরঙ্গ তিনিই 
টেনে নিয়েছিলেন 1” 

১ শ্বামী গডেদানন্দের জীবনকথা" (১০ পৃঃ) অনুসারে বাধুরাম ১৮৭৬ খ্রীষ্টা্ে 
অডেদাননোর সহিত আহি্রীটোলার যছু পিতের 'বঙ্গ বিদ্তালয়ে' পড়িতেন । 


১৮৬ শ্ীরামকুষ্জ-ভক্তমালিকা। 


অবশ্য জোড়াসাকোর এক হরিসভায় ইতঃপূর্বেই বাবুরাম একদিন. 
দৈবক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন পাইয়াছিলেন-_ঠাকুর সেখানে শ্রীমন্তাগবত্ত 
শুনিতে গিয়াছিলেন | কিন্তু বাবুরাম তখন জানিতেন না যে ইনিই 
দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসদেব-__যদিও তিনি জ্যেষ্টভ্রাতা শ্রীযুক্ত তুলপীরামের 
নিকট পূর্বেই শুনিযাছিলেন, দক্ষিণেশ্বরে একজন সাধু আছেন যাহার 
প্রগোরাঙ্গের মত মুহ্মহঃ ভাবসমাধি হয়। আবার বাবুবামের দক্ষিণেশ্বরে 
গামনের পূর্বেই তাহার ভগ্নীপতি শ্রীযুক্ত বলরাম বস্থ শ্রীরামকুষ্ণপদে 
আত্মপমর্পণ করিয়াছিলেন; স্বতরাং ব্লরামের প্ররিবারে ঠাকুরের কথা 
অবিদিত ছিল না । বাবুরামের দক্ষিণেশ্বর গমনের পর এই স্থত্রগুলি ক্রমেই 
আত্মপ্রকাশ করিয়া তাঁহাকে আরও সবলে আকর্ষণ করিতে লাগিল । 
ঠাকুরের মানপপুত্র রাখাপ যদিও বাবুরামের সহিত একই বিগ্ভালয়ে 
অধ্যয়ন করিতেন এবং উভয়ের বেশ হৃদ্ভতাও ছিল, তখাপি বাবুরামেক্র 
অজ্ঞাতসারেই তিনি দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিতেন । শ্রীরামকৃষের 
সহিত পরিচয়ের পরে বাবুরাম ইহা! অবগত হইলেন । তদবধি উভয়ে 
শ্ররামক্ণ-প্রপঙ্গে বৃকাল অতিবাহিত করিতেন এবং অনেক সময় একই 
সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে বাইতেন । 

দক্ষিণেশ্বরে প্রথম মিলনদিবসেই+ ঠাকুর বাবুরামকে সন্সেহে আপন 
জনের গ্তায় গ্রহণ করিয়াছিলেন । বাবুরামের হ্ৃঠাম স্থকোমল দেহ, উজ্্বল 
গৌরবর্ণ ও ভক্তোচিত স্থবিনীত আচরণ প্রভৃতি সদৃগুণ-দর্শনে তাহাব্র 
চিনিতে বাকি রহিল না যে, ম! ধাহাদিগকে ঈশ্বরকোটি বলিয়া নির্দেশ 
করিয়াছেন, ইনি তাহাদেরই অগ্ততম | বাবুরামের অশ্রপ্রত্যঙ্গাদি- 
নিরীক্ষণের ফলেও তাহার এই ধারণাই বদ্ধমূল হইল? কারণ শ্রীমতী 
শ্রীরাধিকার অংশে ধাহার জন্ম তিনি এইরূপ সর্বপ্রকার সুলক্ষণসম্পন্থই 

১ সম্ভবতঃ ১৮৮২ এর শেষে (“কথামৃত' ৫1৩1২৬ দ্রঃ )। 


শ্বামী প্রেমানন্দ ১৮৭ 


হই! থাকেন! সর্বশেষে যখন জানিলেন যে, তিনি ভক্তপ্রবর বলরামের 
নিকট আত্মীয় এবং শ্রীমতীরই অংশে জাত কৃষ্ণভাবিনী ঠাকুরানীর ভ্রাতা 
তথন আর তাহার আনন্দের অবধি রহিল না। বারুরামও দক্ষিণেশ্বরে 
তেন স্বীঘ শৈশবশ্বপ্রকে বাস্তবে পরিণত দেখিতে পাইলেন--এই তো 
শৈশবের স্বপ্লানুরূপ পুতপলিলা সাগ্রবাহিনী হ্বধুনী, সেই নির্জন 
পঞ্চবটা এধং তৎসংলগ্র বহুতপস্ক।পৃত সাধনত্ৃমি-কি মনোরম, কি 
নিম্তব | আর এই তো সেই পরক্রদ্ধে লীন লোকাতীতচরিআ পরমহংস 
শ্ররামকঝ | 

প্রথম মিলনের তিন চারিদিন পরেই ঠাকুরের ভক্ত রাষদয়াল চক্রবর্তী 
মহাশয়ের সহিত বাগবজারে দেখা হইলে তিনি বাবুরামকে জীনাইলেন 
ষে, ঠাকুর তাহাকে ডাকিয়াছেন । দেবমানবের অপ্রারৃত প্রেমের সহিত 
অপরিচিত বাবুরাম সবিস্বযে প্রশ্ন করিলেন, «আমায় ডেকেছেন ? কেন?» 
এই প্রশ্নের উত্তর তিনি তখনই পান নাই: কিন্ত পরে দক্ষিণেশ্বরে 
গমনান্তে নরেন্ত্রের জন্য ঠাকুরের আকুলতা৷ দেখিয়া অলৌকিক প্রেম যে 
কি বস্ত, তাহার কিঞ্চিং আভা পাইলেন | সেদিন শনিবারে বিছ্ালয়ের 
ছুটির পর বাবুরাম দক্ষিণেশবরে যাইবার জন্ঠ রাখালের সহিত হাটখোলার 
নৌকায় উঠিলেন। ভক্ত রামদয়ালবাবু একই উদ্দেশে সেই সময়ে 
সেখানে উপস্থিত হইয়া তাহাদের দলে যোগ দিলেন । রাস্তায় রাখাল 
বাবুরামকে জিজ্হাস1 করিলেন, প্রাজে দক্ষিণেশ্বরে থাকবে কি? তখনও 
দক্ষিণেশর সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণ] না হওয়াষ বাবুরাম প্রতিপ্রশ্ন করিলেন, 
“লেখানে থাকবার জায়গা হবে কি?” রাখাল সব জানিয়াও একটু যোধ 
হয় রহস্য করিয়াই বলিলেন, হয় তো হয়ে যাবে ।” আবার প্রশ্ন হইল, 
শরাত্রে খাবারের কি হবে ?” রাখাল উত্তর দিলেন, “যেমন করে হোক 
হয়ে যাবে।” 


১৮৮ শ্রীরামকুঞ্চ-ভক্তমালিকা 


দক্ষিণেখ্বরে তাহারা খন পৌছিলেন, তখন দিনমণি পশ্চিম দিউমওল 
রক্কোজ্জল করিয়া অন্তগামী হইয়াছেন । সন্ধ্যার শেষ আলোকে মন্দির- 
গুলি অপূর্ব শোভায় শোভিত হইয়াছে । এ সাক্ষাৎকারের কথা বাবুরাষ 
স্বমুখে বর্ণনা করিয়াছেন, “ঠাকুরের ঘরে আসিয়া শুনিলাম, তিনি 
মন্দিরে /এজগদম্বাকে দশন করিতে গিয়াছেন । স্বামী ব্রদ্ধানন্দ আমাদিগকে 
এ স্থানে অপেক্ষা করিতে বলিষা তাহাকে আনযন করিবার জন্য 
মন্দিরাভিমুখে চলিয়! গেলেন এবং কিছুঞ্ষণ পবেউ তাহাকে অতি সন্তর্পণে 
ধারণ করিয়া “এখানাগাঘ পিশডি উঠিতে হইবে, এধানটায নামিতে 
হইবে" ইত্যাদি বলিতে বলিতে লইগা আধিতেছেন, দেখিতে পাইলাম: 
ইতঃপুরে তাহার ভাববিভোর হইয়া বাহাঙ্ছান হাবাইবার কথা শ্রবণ 
করিয়াছিলাম । এই জন্য ঠাকুরকে এখন এরূপে মাতালের মতো টলিতে 
টলিতে আসিতে দেখিযা বুঝিলাম, তিনি ভাবাবেশে বহিথাছেন | এ্রক্ঈ্পে 
গৃহে প্রবেশ কবিযা তিনি ছোট তক্তাপোশখানির উপব উপবেশন 
করিলেন এবং অঙঈক্ষণ পরে প্রক্কৃতিস্থ হইবা পরিচধ-জিজ্ঞাসাত্ে আমার 
মুখ ও হস্ত-প্দাদির লখণ-পরাঙ্থায প্রবৃত্ত হইলেন । কনুই হইতে অঙ্গুলি 
পশু আমার হাতধানির ওজন পরীক্ষা করিবার জন্য কিছুক্ষণ শিজ-হ্ত 
ধারণ করিবা বপিলেন, বেশ । একপে কি বুঝিলেন, তিনিহ জানেন । 
উত্াখ পরবে বামদঘালবাবুকে শ্রীযুক্ত নবেন্দ্রের শাবারিক কল্যাণের বি 
জিজ্ঞাসা করিলেন এব১ তিনি ভাল আছেন জািয়া বলিলেন, “সে অনেক 
দিন এখানে আগে মাই, তাহাকে দেখিতে বড ইচ্ছা হইযাছে- 
একবার আদিতে বলিও ।? 

“ধর্মবিষযক নানা কথার কষেক ঘণ্টা বিশেষ আনন্দে কাটিল। ক্রমে 
দশটা বাজিবার পরে আমর] আহার করিলাম এবং ঠাকুরের ঘণের 
পূর্বদিকে উঠানের উত্তরে যে বারা়া আছে, তথায শয়ন করিলান। 
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ঠাকুর এবং ত্রহ্থানন্দ স্বামীর জন্য ঘরের ভিতরই শয্যা প্রস্তুত হইল । 
শযন করিবার পরে এক ঘণ্টাকাল অতীত হইতে না হইতে ঠাকুর 
পরিধেয় বন্ত্রধানি বালকের ম্যায় বগলে ধারণ করিয়া ঘরের বাহিরে 
আমাদিগের শয্যাপার্থে উপস্থিত হইয় রামদযালবাবুকে সন্ষেরধন করিয়া 
বলিলেন, “ওগো ঘুমূলে ৮ আমরা উভয়ে শশব্যন্তে শয্যায় উঠিয়া 
বপিলাষম এবং বলিলাম, "আজ্ঞে না" । উহ] শুনিয়া বলিলেন, “দেখ, 
নরেন্দ্রের জন্য প্রাণের ভিতরটা যেন গামছা-নিংড়াবার মতো! জোরে 
মোচড় দিচ্ছে । তাকে একবার দেখা করে যেতে বলো ! সে শুদ্বুসবগুণের 
আধার, সাক্ষাৎ নারায়ণ, তাহাকে মাঝে মাঝে না! দেখলে থাকতে পারি 
না।' সে রাত্রে ঠাকুরের সেই ভাবের কিছুমাত্র উপশম হইল না। 
আমাদিগের বিএামের অভাব হইতেছে বুঝিয়া মধ্যে মধ্যে কিছুক্ষণের 
জন্ঘ্নিজ শয্যায যাইয়া শয়ন করিলেও পরক্ষণেই এ কথা ভুলিয়া 
আমাদিগের নিকট পুনরায় আগমনপূর্বক নরেন্রের গুণের কথা এবং 
তাহাকে না দেখিয়া তাহার প্রাণে যে দারুণ যন্ত্রণা উপস্থিত হইয়াছে 
তাহা সকরুণভাবে ব্যক্ত করিতে লাগিলেন । তাহার এরূপ কাতরতা 
দেখিয়া আমি ভাবিতে লাগিলাম, ইহার কি অদ্ভুত ভালবাসা এবং 
াহার জন্ত ইনি এরূপ করিতেছেন সে ব্যক্তি কি কঠোর ! সেই রাব্রি 
এর্ূপে আমাদিগের অতিবাহিত হইয়ছিল |” (“লীলাপ্রসঙ্গ__দিবাভাব' 
১০৫-*৭ পৃঃ)। মনে রাখিতে হইবে, নরেন্দের সহিত বাবুরামের 
তখনও পারচয় হয় নাই। 

পরদিন সকালবেলা বাবুরাম শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিলেন, অতি স্থস্থ 
সহজ মান্ষ__রাব্রিবেলার সেই চঞ্চলতা, সেই আকুলতা, সেই 
গাঞ্জঈছা-নিংড়ানো। ব্যথা নাই । ভীষণ ঝড়ের পরে সমুদ্রবক্ষ যেমন শান্ত 
স্থির হয় তেমনি প্রশান্তবদনে ঠাকুর সম্মুখে উপস্থিত। অত:পর 
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বাহার আদেশে বাবুরাম কিয়ৎক্ষণ পঞ্চবটীতে কাটাইয়া ঠাকুরকে এবং 
“কালীমন্দিরা দিতে প্রণামান্তে সেদদিনকার মতো বিদায় লইলেন | 
ইহার পর ধেদিন তিনি দর্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলেন, দেদিন রবিবার 
কয়েক জন ভক্ত ঠাকুরেব সম্মুষে বপিয়া কথাবার্তা বলিভেছিলেন। 
শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাকে দেখিয়া সাদরে কহিলেন, “বেশ হয়েছে, তুমি এসেছ । 
পঞ্চবটীর দিকে যাও-_সেখানে তারা চড়ুইভাতি করছে । নরেনও 
এসেছে_গিয়ে তার সঙ্গে কথা বল।৮ পঞ্চবটীর নিকটে গিয়। তিনি 
দেখিলেন রাখাল সেখানে বসিয়া আছেন, এতঘ্বাতীত অপরাপর 
যুবক ভক্তও রহিয়াছেন। নরেন্দ্রের গুণাবলী তিনি পূর্বেই শ্রবণ 
করিয়াছিলেন; আজ বাঞ্চিত জনকে অতি নিকটে পাইয়া আনন্দে 
আত্মহারা হইলেন । 
শ্রীযুক্ত বলরাম বন্থ আপন শ্বশ্রমাতাকে ইহার পূর্বেই প্রীরামকষেের 
সহিত পরিচয় করাইয়া! দিয়াছিলেন | ভক্তিতী মাতগ্গিনী শাকুরানীর 
ঈশ্বরনির্ভরতার পরিচয় প্রীরামকুষণ পূর্বেই পাইয়াছিলেন এবং ইঠ্ট-লাভের 
জন্য তাহার অদেয় কিছুই নাই, ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন । তাই 
বাবুরামের আগমনের পরে একদিন মাতঙ্গিনী দেবীর নিকট প্রার্থনা 
করিলেন, “এই ছেলেটিকে তুমি আমায় দাও ।” এই অদ্ভূতও অপ্রত্যাশিত 
যাক্রায় কিঞ্চিন্মাত্র বিচলিত না হইয়া! যাতঙ্ষিনী উত্তর দিলেন, “বাবা, 
আপনার নিকট বাবুরাম থাকবে, এ তো অতি শৌভাগ্যের কথা |” 
বাবুরামের মনও তখন পরমহংসদেবের আরও ঘনিষ্ঠ সাম্রিধ্যের অন্ত 
লালায়িত ছিল ; অতএব ঠাকুরের আহ্বান ও গৃর্ভধারিণীর সম্মতি পাইয়া 
তিনি প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন । এ কালে 
পরম কারুণিক ঠাকুরের স্েহ শতধ! প্রকাশিত হইত । বাবুরাষ সম্বন্ধে 
তিনি বলিতেন, ”ও আমার দরদী ।* আবার স্বর করিয়া গাহিতেন, 
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*মনের কথা কইব কি সই ?_-কইতে যানলা। 
দরদী নইলে প্রাণ ৰাচে না।» 

পরবর্তা জীবনে ঠাকুরের ভালবাসার উল্লেখ করিয়া বাবুরাষ মহারাজ 
মঠের সাধুবক্ষচারীপিগকে বলিতেন,«আমি কি আব তোদের ভালবাপি? 
যদি ভালবাপতাম তা হলে তোরা আমার আজীবন গোলাম হয়ে 
থাকতিস | আহা, ঠাকুর আমাদের কত ভালবাসতেন ! তার শতাংশের 
এক ভাগও আমর তোদের ভালবাসি না । কোন কোন দিন রাত্রে 
তাকে হাওয়া করতে করতে আমি ঘুমিয়ে পড়তুম , তিনি আমাকে তার 
মশারির ভেতর নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিতেন | আমি আপত্তি করতুষ, 
কারণ তার বিছানা আমার ব্যবহার করা কিঠিক? তাতে তিনি 
বলতেন, “বাইরে তোকে মশায় কামড়াবে ; খন দরকার হবে আমি 
জাগিয়ে দেব” |” 

বাবুরাম কলিকাতা হইতে দীর্ঘকাল না ফিরিলে ঠাকুর অস্থির হইয়া 
পড়িতেন এবং তাহার জন্ত ছুটিয়া দারুণ গ্রীশ্রকালেও কলিকাতায় 
বাইতেন | এইরূপে ১৮৮৫ খ্রীষ্নাব্ধের এক চৈত্রের দিনে বলরাম-মন্দিরে 
আসিয়া বলিয়াছিলেন, “বলে ফেলেছি -তিনটের সময় যাব, তাই 
আসছি, কিস্ত বড় ধুপ!-"'ছোট নরে.নর জন্ত বাবুরাষের অঙ্ক 
এলাম” (“কথামৃত", ৩য় ভাগ, ১৪৩ পৃঃ)) বাবুরাম সম্বস্ধে ঠাকুর 
বলিতেন, “নৈকষ্য কুলীন, হাড় শুদ্ধ।” ভাবমুখে তিনি দেখিয়াছিলেন, 
বাবুরাম “দেবীমৃতি, গলায় হার, সথীসঙ্গে”, আর বলিয়াছিলেন, ও স্বপ্রে 
কি পেয়েছে, ওর দেহ শুদ্ধ। একটু কিছু করলেই ওর হয়েযাবে। কি 
জানো, দেহরক্ষার অস্থবিধ! হচ্ছে । ও এসে থাকলে ভাল হয়।” (এ, 
£র্ঘ ভাগ, ১১২ পৃ:)। আর একদিন বলিয়াছিলেন, “কাল ভাবাবস্থায় 
একপাশে থেকে পায়ে ব্যথা হয়েছিল, তাই বাবুরামকে নিয়ে যাই-_ 
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দরদী” ( প্র, ১৫২ পৃঃ )। ভাবাবস্থায় ঠাকুর সকলের স্পর্শ স্থ করিতে 
পারিতেন না। পড়িয়! যাইতেছেন দেখিয়া অকম্মাৎ কেহ ধরিতে গেলে 
তিনি কষ্ট অনুভব করিতেন; স্থতরাং এ লময় ধরিয়া থাকিবার জগ্য 
“দরদী” ও 'নৈকণ্য কুলীন' বাবুরামকে সঙ্গে সঙ্গে কিরিতে হইত। ঠাকুর 
ষদ্ধপি অব্রাক্মণের হস্তে অন্নগ্রহণ করিতে পারিতেন না,তথাপি বাবুরামের 
পবিত্রতা-সম্বদ্ধে সন্দেহুমাত্র না থাকায় এক সময় তাহাকে বলিয়া ছিলেন, 
“তুই আমায় একদিন রে"ধে দিস, তোর হাতে খাব ।” অবশ্য কার্যতঃ 
উহ? আর ঘটিয়] উঠে নাই । 

কিন্তু স্নেহ ও বিশ্বাসের কোনও ন্যুনতা না থাকিলেও ঠাকুর কাহারও 
ভাব নু করার বিরোধী ছিলেন বলিয়া একদিন ন্সেহের দুলাল বাবুরামের 
অন্ুরোধও উপেক্ষা করিয়াছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে সমাগত ভক্তদের 
ভাবসমাধি হইতে দেখিয়া বাবুরাম একদিন ঠাকুরকে ধরিযা বপিলেন, 
«আমার ভাবসমাধি করে দিতে হবে ।” ঠাকুর যতই বলেন, “আমার 
ইচ্ছায় কি হয় রে! মার ইচ্ছা না হলে হয় না”, ততই তিনি আবদার 
করেন, “আপনাকে করে দিতেই হবে|” অগত্যা ঠাকুর জগদখর 
প্রীচহণে নিবেদন করিলেন । কিন্তু উত্তর পাইলেন “বাবুরামের ভাব 
হবে না, জ্ঞান হবে। 

বাবুরাম প্রভৃতিকে ঠাকুর শুধু সাধারণ ভক্ত হিসাবে দেখিতেন ন।, 
তিনি কাহাদিগকে তাহার ত্যাগী বার্তাবহ ও উত্তরাধিকারিব্ূপেই গড়িয়া 
তুলিতেছিলেন। স্তরাং তাহাদের সম্বন্ধে তিনি অতিরিক্ত সাবধান 
ছিলেন । একবার হাজরা মহাশয় বাবুরাম প্রভৃতি অল্পবয্স্ক কয়ে কটি 
যুবককে নানা উপদেশ প্রসঙ্গে বুঝাইতেছিলেন, “শ্রীরাম পিদ্ধ মহাপুরুষ 
_ভাহার নিকট সিদ্ধাই প্রভৃতি নান। শক্তি প্রাথনা করা চলে। তা 
না করে শুধু ভাল খাবার-দাবার খেয়ে তার সঙ্গে হবখে বাস করে ফল 
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টি?” ঠাকুর পার্খেই ছিলেন__হাজরার কাও দেখিয়া বাবুরামকে নিকটে 
আহ্বানপুর্বক বলিলেন, “আচ্ছা, তোর] কি চাইবি? আমার যা কিছু 
তা সবই তো তোদেরই জন্য রয়েছে । আমার যা কিছু অনুভূতি প্রত্তৃতি 
হয়েছে, সবই তো তোদের জন্য | ভিখারীর মতো ক্যাঙ্গলামি করিপ নে-_ 
ওতে মানুষকে মানুষ থেকে পৃথক করে দেয়। বরং আমার সঙ্গে তোদের 
সম্বন্ধ ভাল করে বুঝে নে এবং সমস্ত ধনের অধিকারী হবার চেষ্টা কর” 
বস্তত: বাবুরামকে ঠাকুর স্বীয় অলৌকিক দৃষিসহায়ে এক অনম্থ- 
সাধারণ জীবন এবং অচিন্তনীয় ভবিষ্যতের জন্থ গড়িয়া তুলিতেছিলেন । 
বাবুরাম মহারাজ স্বয়ং বলিয়াছেন, “তিনি গৃহীদের এক রকম, ত্যাগীদের 
অন্য রকম উপদেশ দিতেন। ঘরে যখন কোন গৃহী ভক্ত না থাকত, 
তখন দরজা বন্ধ করে আমাদের ত্যাগ-বৈরাগ্যের উপদেশ দিতেন-_ 
আবার মাঝে মাঝে বাইরে গিয়ে দেখে আসতেন, কোন বিষয়ী লোক 
এসেছে কিনা । কামিনী-কাঞ্চনে যাতে বিতৃষ্ণা এসে ষায়, সেই জন্য 
সে-সব কথা উপম1 দিয়ে বলতেন-_যাতে আমাদের প্রাণে বিধে ষায়।” 
আর ইহ1 যে শুধু উপদেশরূপেহ হুদয়ে মুদ্রিত হইত তাহা নহে, জগদন্বার 
নির্দেশে পরিচালিত ঠাকুরের প্রতিটি আচরণ তদচ্রূপ আদর্শ স্থাপনপূর্বক 
বিশ্বাস জন্মাইয়া দিত যে, এই উপাদশের পশ্চাতে রহিয়াছে অপ্রকাশ্য 
অনুভূতি ও অন্থুপম জীবন | এক রাত্রে বাবুরাম ঠাকুরের ঘরে মেঝেতে 
মাছুরের উপর ঘুমাইতেছেন-_নিশীথে ঠাকুরের পদশবে জাগিয়। দেখেন, 
তিনি অর্ধবাহদশায় বগলে পরিধানবন্ত্র রাখিষা গৃহমর ঘুরিয়া বেড়াইতে 
বেড়াইতে 'থুখু'-শব্দে চারিদিকে মুখাযৃত ছড়াইতেছেন আর বলিতেছেন, 
“দিস নি, মা, দিস নি।৮ মা যেন ধামা পুরিয়! নাম-যশ লইয়া তাহাকে 
+দিতে আসিয়াছেন, আর তিনি উত্যক্ত শিশুর ন্যায় মিনতিমিশ্রিত 
আ্রাসভরে বলিতেছেন, “দিস নি, মা. দিস নি!” অপর একদিন তিনি 
১৩ 
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বাবুবামকে কামিনীর মায়া হইতে মুক্ত থাকারও উপদেশ দিলেন । ঠাকুর 
সেদিন বলরাম-মন্দিরে ছিলেন । শৌচান্তে বাররাম তাহার হাতে জল 
ঢালিয়া দিতে লাগিলেন । প্র বাটির একটি গৃহে তখন বাঁলিক। বিদ্যালয় 
ছিল। বাবুরাম যখন এ কার্ধে বাপুত আছেন, তখন একটি বালিকা 
স্বীয় অঞ্চল ধরিয়া] উহাতে আবদ্ধ একাট ঢাবির গুচ্ছক্ষে গশবে বন্বন্‌ 
করিয়া ঘুবাইতেছিল ! ঠাকুর বাবুরামের পৃ আকর্ষণ করিয়া বলিলেন, 
“্ভাখ মেয়েরা পুকষদের এর রকম কবে বেধে বনৃব্ন করে ঘোরায়। 
তুইও ক তাদের হাতে এ রকম করে ঘুরতে চা ?” 

এইউ বিষয়ে দ্বিতীয় ঘটনাটিও সম্ভাষে শিক্ষাপ্রদ। তখনও 
বাবুরায মাস্টার মহাশয়ের বিদ্যালয়ের ছাত্র! মাস্টার ঘহ!শয শামপুকুরে 
থাকিতেন। দেবারে কলিকাতায় বিস্চচিকার প্রকোপ হইলে তাহার 
বাটীতে এ রে'গ প্রবেশ করিল । বাবুরাম প্রভৃতি ছাজের1 ভখন বাটা 
মধ্যে রোগীদের দেখিতে ষাউতেন | ঠাকুর এই সংবাদ পাইয়া একদিন 
মস্টঃব মহাশযকে সাবধান করিয়া দিলেন, “ই গা, বাড়িতে তোমার 
যুবতী পরিবার রযেছে_-তুগি ছেলেদের অমন বাড়ির ভেতর ঢুকতে দাও 
কেন 1” মাষ্টর মহাশয় জানাইলেশ যে, উহার] তাহার ছাত্র, স্ষতরাং 
পো নাই । ঠাকুর তছন্রে নীরব না থাকিয়া এ সাবধাশব।ণীই পুনর্বার 
উচ্চারণ করিলেন : মাস্টার মহাশয় হয়তো তখনও খুঝিতে পারেন 
নাই যে, ঠাকুর দেদিন সধারণ ছান্র ও শিক্ষকের সম্বন্ব-অবলম্বনে কথ 
কহিতেছিলেন না-তিনি আহার চিহিত ত্যাগী সন্তানের কঠোর 
সাধনার প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াছিলেন | বাবুরাষের বয়স তখন 
আনুমানিক ২৩ বৎসর হইবে । 

এই সকল বিষষিস্ঈশভ ছুর্বলত]| হইতে বানুরামকে পক্ষিমাতার ম্যায় ' 
খ্বীয় পক্ষপুটে সর্বদা] রক্ষা করিলে ঠাকুর স্বীয় সন্তানের অন্তানহিত 
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প্রেমকে সঙ্কুচিত না করিয়া! বরং হনির্ধারিত চিরাডি বিবিধরূপে 
বিক্াশেব পথেহ লইযা যাউতেছিলেন | তাহ ভোগ'নন্গ হইতে তাখাকে 
সতর্বন্চাবে দূরে আকর্ষণ করিলে ভন্ভাঘবাগ টার উৎনাহিত 
করিতেন | বাবুরাম যঙার[জ পরে একদা পৃলিখাহি লেন, ৭দক্ষিণেশ্বরে 
দেখেছি, ঠাকুরেন কাছে কোন ভক্ত উপস্থিত হলে তিন্নি তাকে কত 
ভাবে আপ্যাফিত করতেন 1 বলতেন, দান খুন তা “৭1 খেলে 
জিঙ্ঞাসা করতেন, 'ভাযাক খাল? আমাদেরও রী অভ্যাস হয়ে 
গেছে ৮ এই ভক্তপেব!র ভাব বাৰুবাম মহারাজ এ ফার-জজ্রে 
পূর্ণমাজ্ায়হ পাহয়াছিলেন । ইহার নিদশন আমরা ধাস্থানে পাহব। 

বাবুরাম মেধ/ব) ছাত্র ছিলেন ন। ; বিশেষত; নিউ? সান্ধ্য 
লাভের পর ধমভাব বিশেষ উদ্দীপিত হওয়াষ বিল হভতে মন 
অঞ্জকটা উঠিয়া গিয়াছিল। 'মতএব তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় 
( ১৮৮৫ খীঃ) উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন ন!। পরীক্ষার ফশ শ্রকাশিত 
হইবার কথধেকদিন পরে বৈকুগনায মান্টাল সহ ব।বুব!এ দক্ষিণেশ্বরে 
ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলে কথাপ্রসঙ্গে সাগ্তাল বলিলেন, “ও পরীক্ষায় 
পাস হয় নি।৮ শুনিয়া ঠাকুর পহান্ছে বপিনেন, “ভালই তো--ও 
পাশমুক্ত হল। যার ষটা পাস, তার ৩৮1 পাশ ( অর্থাৎ বন্ধন )।৮ 
বাবুরাম হাফ ছাড়িয়া বাচিলেন ; কারণ ঠীকুর যাঁদও জানিতেন যে, 
বাবুরাম সংসারে জড়িত হইবেন না এবং সেই আশায় তাহাকে 
বৈরাগ্যেরই উপদেশ দিতেন, তথাপি আমরা যে সময়ের কথা লিখিতেছি 
সে সময়ে এ আদর্শ বাবুরামের জীবনে তেমন পরিস্ফুট হয় নাই বলিযাই 
হউক, অথবা পরে মহত্তর উদ্দেশ্য সাধিত হইবে বলিয়াই হউক, ঠাকুর 
তখন বাবুরামের ভাব নষ্ট না করিয়া এবং অধ্যয়নে নিরুৎসাহিত না 


করিয়া বরং উৎসাহই দিতেন | এ কালে মাস্টার মহাশয়ের সহিত 
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একদিনের কথোপকথন হইতে ইহা স্পষ্ট প্রতীত হয়। শ্রীম কে সেদিন 
তিনি কহিলেন, “আচ্ছা, বাবুরামের কি পড়বার ইচ্ছা আছে? 
বাকুরামকে বললাম, তুই লোকশিক্ষার জন্য পড়।” ( “কথামত”, 
৪র্থ ভাগ, ১২৯ পৃঃ)। অশেষ ভাবলম্পদে সম্দ্ধ ঠাকুরের পূর্ণ পরিচয় 
বাবুরাম তখনও পান নাই; তাই তাহার ভয় ছিল যে, পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ 
হওয়ায় ঠাকুর বিরক্তই হইবেন । কিন্ত অগ্ভকার আচরণে তাহার ফাড়া 
কাটিয়া গেল। বস্ততঃ অনুধাবন করিলে বাবুরাম বুঝিতে পারিতেন যে, 
পূর্বেও ঠাকুর ত্বাহার মনে বৈরাগ্যসঞ্চারের জন্য একবার এই বিষয়েই 
অবতারণ করিয়া বলিয়াছিলেন, “তোর বই টৈ? পড়াশুনা করবি না? 
(মাস্টারের প্রতি) ও ছুদিক চায। বড় কঠিন পথ-_-একটু তাকে 
জানলে কি হবে? অজ্ঞান-কাটা তলবার জন্য জ্ঞান-কাটা যোগাড় 
করতে হয। তারপর জ্বান-অজ্ভানের পারে ষেতে হয়|” 

«“বাবুরাম ( সহাস্তে )__আমি এটি চাই । 

আীরামকৃষ্ণ ( সহাঁন্তে )--ওরে ছুদিক রাখলে কি তা হয়? তা যদি 
চাস তবে চলে আয়। 

বাবুরাম ( সহাস্তে )- আপনি নিয়ে আহ্বন | 

শ্রীরামকৃঝ্-_তুই ছুর্বল। তোর সাহস কম।-*.(যাস্টারকে ) আমি 
কামিনী-কাঞ্চতত্যাগী খুঁজছি । মনে করি, এ বুঝি থাকবে । সকলেই 
এক-একটা ওজর করে ।” ( “কথামৃত”, ৩য ভাগ, ১৩০ পৃঃ: )। 

দরদী বাবুরামের উপর ঠাকুর কতখানি নির্ভর করিতেন তাহার একটি 
স্বন্দর দৃষ্টান্ত রহিয়াছে । ঠাকুর একদিন “চৈতন্য-লীলা'-অভিনয় দোখতে 
যাইবেন-_বাবুরামকে সঙ্গে লইলেন এবং বলিলেন, প্ঘাখ, সেখানে 
সমাধিস্থ হয়ে পড়লে সবাই আমার দিকে চেয়ে থাকবে, আর গোলমাল 
করে উঠবে ! আমার এরূপ হবার উপক্রম দেখলে অন্ত বিষয়ে খুব কথা 


স্বামী প্রেমানন্দ ১৯৭ 


বঝুলবি 1” এইরূপ ঠিক করিযা তো অভিনযদর্শনে গেলেন; কিন্তু যে 
মনের স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল সমাধির দিকে এবং যাহাকেকুত্রিম উপায়ে 
বলপূর্বক সাধারণ ভূমিতে নামাইয়া রাখিতে হইত, পে মন উদ্দীপকের 
সাম্নিধ্যলাভ করিয়াও কিরূপে নিক্ষিয থাকিতে পারে ? ফলে ঠাকুর 
অচিরেই সমাধিস্থ হইযা পড়িলেন। তখন বাবুরাম নাম শুনাইতে 
শুনাইতে এ মনের গতি.ব্যাবহারিক জগতের দিকে ফিবাইয়াআনিলেন । 
এইরূপ আরও কতবার ঘটিয়াছে; কিন্ত এই প্রকার বিশ্বস্ত সেবকরূপে 
ও পার্ধদরূপে দক্ষিণেশ্বরে বাস ও ঠাকুরের সহিত সর্বন্র গমনংগমন ও 
তাহার স্নেহস্পর্শলাভ করিতে থাকিলেও বাবুরাম কখনও গর্বে স্ফীত 
হইতেন না, বরং পরে বলিয়াছিলেন, “ঠাকুরের কাছে তার সেবার জঙ্া 
কোন অপবিত্র লোক থাকতে পারত না। ঠাকুরের কপা না থাকলে 
অধ্রমও ভার কাছে থাকতে পারতুম না । এখন ভাবি, কি করেই যে 
ছিলুম--একটু কিছু ভাবের উদ্রেক হলেই অমনি সমাধিস্থ 1” বস্তুতঃ 
এবকম সৌভাগ্যের কারণরূপে তিনি ঠাকুরের কপার কথা বলিযাই ক্ষান্ত 
হইতেন, নিজের আবাল্য পবিত্রতার উল্লেখমাত্র করিতেন না। 

ক্রমে দক্ষিণেশ্বরের দিনগুলি নিঃশেষিত হইলে বাবুরাম ও অগ্ভান্থয 
ত্যাগী যুবকদের কাশীপুরে শ্রীরামরুষ্ধের এসবায় ষোগদান, ঠাকুরের 
দেহত্যাগান্তে বরাহনগর মঠ স্থাপিত হইলে তথায় তাহাদের আগমন এবং 
তদনস্তর ১৮৮৬ গ্রীষ্টাবের ডিসেম্বর মাসে আটপুর হইতে প্রত্যাবর্তনের 
পরব সন্ন্যাসগ্রহণের কথা অন্যত্র বণিত হইয়াছে | সম্স্যাসকালে ঠাকুরের 
বাণী স্মরণ করিয়! বাধুরামের নাম রাখা হইল ম্বামী প্রেমানন্দ | বরাহ- 
নগর ও পরে আলমবাজার মঠে স্বামী প্রেমানন্দ অপর শুরুভ্রাতাদের সহিত 
কঠোর তপস্যা ও শীরামকৃষের ক্বরণ-মননে রত হইলেন । আলমবাজারে 
তিনি কিরূপ শ্রীরামক্কঞময় হইয়| থাকিত্তেন, তাহার কিঞ্চিং আভাস 


১৯৮ শ্রীরামকুষ্জ-ভক্তমালিকা 


তাহাকে লিখিত স্বামী তুরীযানন্দের একখানি পত্রে (২৯1১১।১৫ ইং) 
পাওযা যায_-“তোমাতে প্রভু ভিন্ন কিছুর তো আর স্থান নাই । মনে 
পড়ে মঠের একদিনের কথা ! দে সময় মঠ আলমবাজারে ছিল 1 তুমি 
কথাচ্ছলে সেদিন দৃষ্ট সকল পদার্থ হইতেই প্রভুর শ্বতি জাগরিত করিতে 
লাগিলে। দেদিন দেখিয়াছিলাম, "থা বথা দৃষ্টি যায়, তথা কষ ক্কুরে' 
বর্ণে বর্ণে সত্য হউযাছিল্স ; এমন বস্তটি দেখিলে না যাঁকা হইতে প্রভুর 
্মরণ না করিলে! তোমার মনে আছে কিনা জানি না; আমার কিন্ত 
উহা চিরদিনের জন্য জদয়ে বদ্ধমূল হইয়া আছে। সেদিন আমি 
বুঝিগাছিপাম ঘে. ইহারই নাম তাভাতে আগ ( “ডাঁইলিউট” ) হইয়া 
যাওয়া 1” বরাকমগরের আর একটি দিব্য ভাবধারাঁর পরিচয় স্বামী 
প্রেমানন্দের পত্রে পাউ 1 তিলি লিখিযাছেন--"আমরা বরাহনগরের 
মঠে এক সময়ে পরস্পর কেধল গুণ দেখতুম-_কেহু কাহারে! দোষ দেখতে 
পেতৃম না?” অশেশ্ষকল্যাণগুণাঁকর শ্রীভগবানে ধাহাঁদের মন সতত 
শিমগ্র, তাঙগাদের এউপ্রকার আচরণই ম্বাভাবিক--ভগ্বদৃপ্তণাম্বাদননিরত 
তাভাব। দোষদর্শন কলিবেন কখন ? 

স্বামী প্রেমানন্ন, সারদানন্দ ও অভেদানন্দ ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্ে ঠাকুরের 
জম্মোত্মপ্র প্র গদত্তজে অপুরীধাষে গিষাছিপেন 1 সেখানে তাহারা 
এমার মঞ়ে শব্স্থানপর্ত এজগন্বাথদেবেক প্রপাদদ্বাবা শরীরধারণ 
করিতেন 1 এ সময়েই এ্রমানন্দ টাইফযেড-রোগে শঘ্যাগত হন; তবে 


তীর্থেত 
তাহার প্যিক ক! বিষ্তুত বিবরণ আমরা অবগত নভি। যতদূর জানিতে 
পারিযাদ্রি, তাহ'তে দেখা যায় ফ, ১৮৯৭ হ্ষ্টাব্ষের একসময়ে তিনি 


স্বামী প্রেমানন্দ ১৯৯ 


৬কাশীতে ছিলেন । শ্বামীজী তখন গাজীপুরে ৷ এ সময় প্রেমানন্দ 
একবার গাজীপুরে গিয়াছিলেন শ্বামীজীকে ফিরাইথা আনার জন্য ; কিন্তু 
বিফল মনোরথ হইয়! একাই ফিরিযা আপেন । কাশীতে অবস্থানকালে 
তিনি স্বনাযধগা জীবনুক্ত পুক্ষ ভ্তরেলক্ষ স্বামীকে দর্শন করেন এবং 
ভাঙ্করানন্দ স্বামীরও সাক্ষাংলাভ কবেন | পুনরার ১৮৯৫ খ্রীষ্টাবে উত্তর- 
ভারতের তীথাদি-দর্শনান্তে তিনি ক্রমে বন্দাবনে উপন্সিভ হইয়া কিছুদিন 
কালাবাবুর কৃপ্রে যাপন করেন । এখানে তিনি সারাদিন আপনভাবে 
তন্ময় থাকিতেন এবং অপরাতে দেব্দর্শনে যাইতেন 1 কিমছ্দিবস পরে 
ব্ঃ কালীকুষ্ণ (স্বাযধী বিরজানন্দ ) তাহার সহিত ঘিলিত হইলেন । 
অতঃপর ঝুঁলনের স্ম্য ভক্তমাল নামক বৈফব নাধূর মহত উভয়ে 
ব্রঙ্গমণ্ডল পরিক্রমায় নির্গত হইলেন । পথ কণ্টকা কীর্ণ, তাই ভক্তযাল 
প্দুকা কিনিতে বলিলেন , কিন্তু বাবুরাম ব্রজভূমিতে পাছুকা-ব্যবহাবের 
বিরোধী ছিলেন বলিঘা নিক্তপদেই চলিলেন । এই শ্রমণকালে সাধারণত: 
ভক্তমালই তাহের জন্ক মাপুকবী কবিতেন | রাঁধাবানীব জন্মস্থান বর্ষানায় 
তাহারা কিছুদিন ছিলেন। সেখানে ক্রজরমণীদিগকে প্রেষানন্দজী 
গোপীজ্ঞানে ভূমিষ্টপ্রণা কবিতেন 1 বর্ষানাঁধ দেডমাস ও আত্কান্বস্থানে 
কিষৎদ্দিবিস যাপনান্তে পুনঃ বৃন্দাবনে জ্ত্যাকনের কিয়ংকাল পরে 
কালীরুষ্ণ অস্থস্থ হইযাপডিলেন 1 প্রেমাননা তখন ভাহকেসযর্ধে এলোয়ায় 
স্বীয গুকভ্রাতা হবিপ্রসন্নবাবুৰ (স্বামী বিজ্ঞানানন্দে্। নিকট চিকিৎশাদির 
জন্য পাঠাইযাদিলেন এবংনিজেওকিছুদিন এক্টায়ায ক্'টাইয়া আসিলেন | 

ইতোমষপে সংবাদ আপিল যে, আচার্য বিবেকানন্দ ভারতে 
ফিরিতেছেন । তপস্ার ধারা বিচ্ছিন্ন করিয়া প্রেমানন্দ ও কালীকুষ্ণের 
ধ্যন যদিও অকস্মাৎ বৃন্দাবনত্যাগে সম্মত ছিল না, তথাপি স্বদেশ- 
প্রত্যাগামী স্বামীজীর প্রবলতর আকর্ষণে ভাহারা ১৮৯৬-এর শেষে 


২০০ শ্বীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা 


কলিকাতা চলিলেন | বর্ধমানে পৌছিযা মাতৃভক্ত প্রেমানন্দের মনে 
মাতৃদর্শনের আকুলতা জাগিল। কাজেই উভয়ে জঘরামবাটী চলিলেন। 
সেখানে তাহারা প্রায় এক পক্ষকাল ছিলেন । একদিন ভ্রমণকালে এ 
গ্রামে পুফরিণীতে সগ্ভ:প্রন্ফুটিত কমলরাজি দর্শনে প্রেমানন্দের মনে উহা। 
মাতৃচরণে অর্পণের অদম্য আকাজ্ষা জাগিল এবং তিনি স্বয়ংউহা তুলিতে 
জলে নামিলেন, করণ সঙ্গী ব্রহ্মচারী সাঁতার জানিতেন না। মনেরসাধে 
পদ্য তুলিয়া যখন তিনি তীরে উঠিলেন, তখন উভয়ে সচকিতে দেখিলেন 
যে, বিশ-ত্রিশটা জোক তাহার সর্বাঙ্ে সুলিতেছে। অনেক চেষ্টায় 
গুলিকে তুলিয়া ফেলা হইল বটে, কিন্তু সবাঙ্ক রক্তাক্ত হইয়া গেল। 
শ্রীশ্রীমা তাহাকে তদবস্থ দেখিযা খুবই বিচলিত হইলেন এবং ভবিষ্যতে 
যাহাতে ইহার পুনরাবৃত্তি না হয় তদ্বিষয়ে সাবধান করিয়া দিলেন । 
জরবামবাটী হইতে তীহারা তারকেশ্বর-দর্শনান্তে আটপুরে পৌছিলেন 
এবং সেখানে ছুই-তিনদিন অবস্থানান্তে আলমবাজারে আপিয়া দেখিলেন 
যে, চার-পাঁচ দিন পূর্বেই স্বামীজী তথায় উপস্থিত হইয়াছেন | 

এঁ সময়ে একটি ঘটনায় গুরুত্র/তাদের প্রেমের সম্বন্ধ কত নিবিড় ছিল 
তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। স্বামী বিবেকানন্দ তখন নিয়ম 
করিযাছিলেন, প্রতাষে যথাসময়ে যিনি শয্যাত্যাগ না করিবেন তাহাকে 
সেইদিন শ্ক্ষান্্নে উদরপৃরত্তি করিতে হইবে । একদিন বাবুরামের 
উঠিতে দেরি হইল । স্বামীজী আদেশ করিলেন, প্যা, তার কানের 
কাছে ঘণ্টা বাজিয়ে আয়।» এইরূপ চেষ্টায় বাবুরাম উঠিলেন এবং 
অবস্থা বুঝিযা কৃত অপরাধের শান্তিগ্রহণের জন্যস্বামীজীরনিকট আগমন- 
পূর্বক বলিলেন, “আজ উঠতে পারিনি । আমার জম্ঘে সকলের অস্থবিধা 
হয়েছে বুঝতে পারছি। তা ভাই, তুমি তো নিয়ম করেছ যে উঠতে 
পারবে না, তার শাস্তি হবে-আমায় শাস্তি দাও।» শ্রবণমাত্র স্বামীজী 
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ঠ্াস্তীর হইয়া বলিলেন, “তোকে আমি শান্তি দেব একথা তুই ভাবতে 
পারলি বাবুবাম ?” সঙ্গে সঙ্গে স্বামীস্বীর চক্ষু অশ্রুপিক্ত হইল, তিনি আর 
কিছু বলিতে পারিলেন না। বাবুরামেরও অবস্থা তখন অনুরূপ | উভয়ের 
বিহবলতা দেখিষ৷ স্বামী রন্ধানন্দ মধ্যস্থরূপে জানাইলেন, “শান্তির প্রশ্ন 
হচ্ছে না; তবে নিয়ম আছে বটে যে, ভিক্ষা করতে হবে 1” তখন বাবুরাম 
মাধুকরীর উদ্দেশ্যে সেই স্থান ত্যাগ করিলেন। বাক্তিগত স্বাধীনতা ও 
সভ্ঘের প্রতি আন্গত্যের মধ্যে যেখানে সংঘর্ষ, সেখানে প্রেমই সমস্যার 
সমাধানে সক্ষম হয-_এই ঘটনায এই সত্যই প্রমাণিত হইল । * 
স্বামী রামকৃঞ্ণানন্দ মাদ্রাজ গমন করিলে মঠের ঠাকুরপুজার দায়িত্ব 
স্বামী প্রেমানন্দ সানলে গ্রহণ করেন। অত:পর কিযদ্দিবস পরে তিনি 
তীর্থদর্শনে বহির্গত হন এবং বেলুড় মঠ স্থাপনেব কিঞ্চিৎ পূর্বে পুনরায় 
প্রক্্যাবর্তনপূর্বক গুরুভ্রাতাদের সহিত মিলিত হম | অনন্তর স্বামীজীর 
ইহধাম-পরিত্যাগান্তে সঙ্ঘ পরিচালনার ভার ব্রহ্ষানন্দ মহারাজের 
উপর পতিত হইলে প্রেমানন্গাজী তাহার দক্ষিণহন্তম্বরূপ হইয়া মঠের 
ঠাকুরপূজা হইতে গো-সেবা পর্যন্ত সমস্ত কার্য যথাসম্ভব সম্পাদন করিতে 
লাগিলেন । তাহার হৃদয়ের বাৎসল্য-প্রেরের গভীরতম উৎস এই সময় 
যেন শতধা বধিত ও উৎসারিত হইয়া আপামর সাধারণে বিস্তৃত 
হইয়াছিল । সজ্ঘের নানা কার্ধে ব্যাপৃত থাকিয়া ব্রচ্মানন্দ মহারাজকে 
তখন প্রায়ই বহুস্থানে যাইতে হইত । সেই জন্য মঠে নবাগত সাধু- 
ব্রষ্ঘচারীদের শিক্ষার ভার প্রধানতঃ বাবরাম মহারাজের উপর স্তন্ত 
ছিল। বাহির হইতেও তখন বিস্তর ভক্তসমাগম হইত। তাহাদের 
সকলকে তিনি ভালবাসায় এবং মিষ্ট কথায় আপনার করিয়। লইতেন। 
৭ স্বামী প্রেমানন্দকে কেন্দ্র করিয়াই তখন রামক্কঞ্জসঙ্ঘের প্রধান কেন্দ্র 
বেলুড়ের মঠজীবন পরিচালিত হইত এবং উহার প্রভাব বেলুড় হইতে 
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উৎসারিত হইয়া এখনও পরম্পরারুমে সঙ্গের স্তরে স্তরে শতধারে প্রবাহিত, 
রহিয়াছে-_এইরূপ বলিলে বোধ হয় অতুক্তি হইবে না। ইহা সত্য বটে 
যে, অধ্যাত্মক্ষেত্রে স্বামী ব্চ্ছানন্দাদি শ্রীরামকষ্ণপার্ধদবৃন্দের আদর্শও 
নবাগতদের জীবনে অন্ুপ্রেবণা জাগাইত এবং তাহাদের আচার এবং 
ভাবভঙ্গী নবপথে পদক্ষেপের রহস্য উদঘাটিত করিত । কিন্ত মঠবাপীদের 
দৈনন্দিন জীবনের প্রতি চরণবিষ্টাসের সহিত বিজড়িত খাঁকিত স্বামী 
প্রেমানন্দের নির্দেশ ও প্রেমময় আকর্ষণ 1 কখনও ভালবাসায় বিচলিত 
হইযা নবাগতরা কর্তব্যপালনে অগ্রসর তইত, কখনও তাহ।র তিরস্কার 
তাহাদিগকে স্বেচ্ছা বৃত নবঙ্গীষনের দাষিতখ-সখ্ন্ধে সচেতন করিত, 
আবার কখনও বা তাহার আধা'ত্বিক আলোকন্ম্পাতে তাভাপী অকম্মাৎ 
জগদতীত সত্তার আভাস পাইয়। শাননো বিজ্ল। হইত! তাহার দত্যায় 
কত অসাধু সাধু, কত পাপী ধামিক জ্ইয়াছে, কত মায়ানুগ্ধ মানব 
ধর্মরাজ্যে প্রবেশাধিকার লাভ করিযাছে, তাহার হিসাব কেরাখে! 
আমর] সাধারণ ও হবিদিত দৈনন্দিশ শুর হইচৃতই সামান্য দিগ.দশন 
করিতে পারি মাত্র । 

বর্ষাকাল, শ্রাবণ কি ভাদ্র মাপ হইবে 1 বেলু মঠের হবিস্তৃতপ্রাঙ্গণে 
চোরকাটা! ও আগাছা হুইযাছে' | প্রমানন্দ শবাগৃত কয়েকজন ত্রহ্ধ- 
চারীকে এ সকলের উতৎপাটনে যু কবির! কাধাত্তণে ১লিয়া গেলেন । 
অনেকক্ষণ শরে ফিবিয়া আপিয়। দেপেন, প্রাঙ্গণের অনেকটা পরিক্ষার হইয়া 
গিয়াছে-দেখিশ্া আনন্দে উৎফুল্ল । কিন্তু নিকটে আসিয়া বুঝিলেন, 
আগাছা উন্মলিত হয় নাই, ছুরি দিয়া কাটিযা প্রাঙ্গকে হজে পরিফার 
করা হইয়াছে মাত্র । সহাশ্য বদন অমনি গশ্তার হইয়া গেল । একি? 
এই সব যে আবার দুই দিন পরেই বধিত হইবে ! বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “ছুরি দিযে কাটলে হে ৮ &শিকড উঠলো বড়ই হাঙ্গামা, 
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চতাই ছুরি দিয়ে কাটছি।” স্বামী প্রেমানন্দ অমনি গত্বীরস্বরে বলিলেন. 
“হাঙ্গাষা। আমি ভেবেছিলাম ঠাকুরের কাজ আনন্দে করছ । হাক্ষামা 
যদি মনে কর, পে ক'জ আমি করতে বলিনি । আমাকে না জিজ্ঞাসা 
করে ছুরি দিয়ে গাটা বড অন্তায় , কারণ তাতে আগাছার শিকড়গুলো। 
আর সহজে উঠানে যাবে না ।শ একটু দূরে একজন ব্রঙ্ধচারী ধীর-স্থির 
ভাবে শিকডসদেত আগণ্ছা উদ্জাইতেছে দেখিযা বলিলেন, «এ দেখ 
তোমাদেরই মধো একজন পিখতিভাঁবে কাজটি করছে--তোমাদের মতো 
বুদ্ধি করে ছুরি দিশে দে কাটিছে ন1!” একটু নীরব থাঁকিযা বলিয়া যাইতে 
লাগিলেন, “দেখ নাঁবা একট" ক! বলছি : ভবিষ্যাতে তোমরা অনেক 
বড বড কাঁজ কবে । কিন্ত ফাকি দেবার বদ অভাাসটুকু ষদি একবাব 
জীবনের জরে স্তরে কে পড়ে, তা হলে রক্ষা, নেই | সামান্ত উঠানের 
ঘঈগ পরিষ্কার করার কথা আমি বলছি না. টদনন্দিন জীবনের যাবতীয় 
খ'টিনটিতে এই ফাকি রেখার অভ্যাসটুকু দৃঢ়ভিত্তি স্থাপন করলে জীবন 
বৈষমঘ হযে ওঠে । আতবাং আটা করে! না-এই আমার অনুরোধ 1” 
প্রমানন্দ জানিততন শে, হনারাজ্োর চিকিৎসা শুধু বক্তৃতার দ্বার! 
হয ন!, শুধু উপদেশে কাজ হৃষ নাঁঁ'মাপনি আচরি ধর্ম জীবেরে 
শিখা | ক্ভর1* শেষদিল পর্ণ ভিনি সর্বদাই কমব্ান্ত থাকিতেন, 
আর ধ্লিতেন, “কাজ কথা বলুক, হখ বন্ধ হোক |” ব্রক্ষচারীদের সহিত 
কাজ কবিতে করিতে পলিতেতেন, জমি নিজেও তো তোদের সঙ্গে গোবর 
দিখে নাড়ু পাক্কাচ্ছি | ক্রন্ীকেব শুধু পায়ের ধুলে! দিয়ে কি নিজের 
পরকালটা খাব “ভাই গে।বন্ল কুড়ুই, শাডুও দিই £ গোরুর সেবাও 
করি; আবার গ্লাকুরপীচজাদ করি 1” এই করটি কথার মধ্যে বাবুরাম 
গহারজের ২ এজীব্মের একখানি আুরন্দন ছবি ফুটিষা উঠিয়াছে। হবামীজীর 
নির্দেশ ছিল, 'জুতোপসেলাই ৭কে চতীপদি পর্নস্ত' সমস্ত কর্ণ করতে 
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হবে; বাবুরাম মহারাজও বলিতেন,. “এদের সকল বিষয় শিক্ষা করতে 
হবে- রাধতে, কুটনো। কুটতে, ঠাকুরপরের কাজ, পুজা, হিসাব রাধা, 
বন্তৃত৷ দেওয়া--ইত্যাদি। সকল কাজে পারদর্শা হওয়া দরকার । 
এদের এ রকম এখানে করিয়ে নিচ্ছি ও কত ভালমন্দ গাল দিচ্ছি__ 
ওদের ভালর জন্ত। মনে আমার এতটুকুও কারুর প্রতি রাগ 
নেই। এদের কত ভালবাগি।” আর ত্রহ্ষচারীদের প্রতি তাকাইয়া 
বলিয়া যাইতেন, “তোদের বকি-ঝকি বলে কিছু মনে করিস নি।” মনে 
তাহারা কিছু করিতেন না; কারণ অল্পদিন সঙ্গলাভের ফলেই তাহার 
প্রেমানন্দের ক্ষণিক কঠোরতার পশ্চাতে একখানি চিরস্রেহ্পূর্ণ হৃদয়ের 


পরিচয় পাইতেন, আর জানিতেন উহাই তাহার স্বরূপ । 
সাধূ-তরন্বচারীদিগকে তিনি কাজ শিখাইতেন, প্রয়োজন মতো! ভত্পন' 
করিতেন : আবার সকলকে লইয৷ অবিবাম শ্রীরামকুষ্তপ্রসঙ্গীদি করিতেন 
এবং সকলের আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রতি তীক্ষু দৃষ্টি রাখিতেন | শাস্তরচর্চ 
না করিলে তিনি বিশেষ বিবক্ত হইতেন । একবার মেদিনীপুর হইতে 
ফিরিয়া তিনি জনৈক তন্ধমচারীকে বাগানের কার্ষে অতিমাত্রায় লিগ্র 
দেখিয়া ষলিলেন, প্পডাশুনা কিছু হচ্ছে, না কেবল কুলীগিরি 1” 
্রদ্ধচারী বলিলেন, “ই1,__দা পড়েন, আমর। শুনি।” “মূল শান্ত্র-টান্ত 
কিছু পড় 1” “সংস্কৃত ভাল জানি না।” স্বামী ধীরানন্দ সেখানে 
ছিলেন, তিনি ব্রচ্ছচারীর পক্ষ লইয়া আমোদ করিয়া বলিলেন, “পড়ার 
ভয়ে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে এল; আবার এখানেও পড়াশুনেো। 1” সে 
রসিকতায় কর্ণপাত না করিয়া! প্রেমানন্দ নূতন একখানি ইংরাজী বইএর 
নাম করিয়া! বলিয়৷ যাইতে লাগিলেন, *ওথানি গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত 
তিন মাপের মধো শেষ করা চাই- নইলে অফিস থেকে চারটি পয়সা 
নিয়ে গঙ্গা পার হয়ে যাবে (অর্থাৎ কলিকাতা! গমনের পয়সা লইয়া 
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গলঠ ত্যাগ করিবে )1৮ আর এ সঙ্গে ম্মরণ করাইয়া দিলেন যে, এট! 
বাবাজীদের আখড়া নষ-_স্বামীজী সেজন্য বেলুড় মঠ নির্মাণ করেন 
নাই | বিবেকানন্দ চাহিতেন, আধ্যাত্মিক শক্তির সর্বতোমুখী অভিব্যক্তি 
ধ্যানে, জানে, সেবায়, ভক্তিতে । বেলুড় মঠে নবাগত জনৈক 
তরহ্মচারী এই নবীন বার্তা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিযা গতানুগতিক 
প্রাচীন সংস্কারের বশে খন প্রশ্ন করিলেন, «কিরূপ ধ্যান করব ?” 
তখন প্রেমানন্দ সহজভাবে উত্তর না দিয়া যূল তথ্যের প্রতি দৃষ্টি 
আকর্ষণের জঙ্ত বলিয়া উঠিলেন, “ও সব এখন ছেড়ে ম্বামীজীকে 
ধ্যান কর-_তা হলে তার সত্তা পেলে, ঠিক ঠিক তার সেবার ভাব তোর 
ভেতর জন্মাবে : তার কপাতেই ঠাকুরকে তখন বুঝতে পারবি 1” 

অনেক সময় আবার ব্রহ্ষচারীপ্দিগকে লইয়! স্বামী প্রেমানন্দ ও 
ব্রশ্থাননদোর মধ্যে যে হাসি-ঠাট্রা চলিত উহার মধ্য দিয়! সগ্ভঃসমাগতবৃন্ণ 
নবীন পথের জটিলতার সহিত সুপরিচিত হইতেন । একদিন সকালে 
স্বামী ত্রন্ধানন্দের প্রকোষ্ঠে খুব সংপ্রপঙ্গাদি চলিতেছে- -বেল হইয়াছে, 
তবু সাধূ-্রন্ধচারীরা দৈনন্দিন কার্ষে যোগ দিতেছেন ণা। নিযে 
প্রেমানন্দের আহ্বান উখিত হইল, “ওরে ভক্তরা, কে কোথায় আছিস 
_নেমে আয়। ঠাকুরের রান্নার যোগাড় তো এখনও হল ন।।1” 
মহারাজ তখনই সকলকে নীচে যাইতে আদেশ করিয়া কৌতুকভরে 
বললেন, “গিয়ে ওকে বলাব, মশাই, মুক্তিটে দিযে দিন না; তা! হলে 
তে! আর ধ্যান-ভজনের ঝঞ্ধাট থাকে নাঁ_-আপনি তো ইচ্ছে করলেই 
দিতে পারেন ।৮ শুনিয়া বাবুরাম মহারাজ বাঁললেন, “আচ্ছ|।, তোমন। 
সমাধি অভ্যাস কর, আমার কোন আপত্তি নেই--আমি নিজেই সবকরে 
শ্লেব। কিন্তু সমাধির নামে যদি মনের মধ্যে হাট-বাজার বসাও, তা 
হলে কিন্তু কান ধরে টেনে এনে কাজে লাগাব ।” 
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প্রকৃতপক্ষে প্রেমানন্দের সঙ্গে কাজ করান্ছে ঠিক কাজ করা বল! 
চলে নাউহা1 ছিল সাধম।রই প্রপান্তর, যাহাকে গীতায় ধলিযাছে, 
“ম্বকর্মণ| তমভ্য্য পিদ্ধিং বিন্্তি মানবঃ।” তরকারি কুটিতে বসিয়া 
তিনি অবিরাম ধর্মপ্রসঙ্দগ কাত্ভে খাকিতেন ' জাব কাটিতে বপিয়! 
সকলকে বুঝাইয়ী দিতেন যে. ইহা নর সাজ--এইকন্রপ সর্বত্র | 
প্রতিপদে সকলের মনে এহ ভান্ই জাণকক খাকিত যে, সমস্ত মঠাট 
ঠাকুরের-তিনি সশরীরে ইহা রী: ভ্রম করিতেছেন , কোথাও 
ধুলা-বালি পড়িয়। থাকিলে তাহার বট হইফে বা তাহার প্রাতি অশ্রক্কা 
প্রদশিত হইবে । উদ্যানে উন্মিফিত পুষ্প হি লইয়! নিজের ভোগে 
লাগাইলে ঠাকুরসেবায় অর্পপ না] ধরার অপরাধ ধটিবে-এ উদ্ভান যে 
তাহার! বাগানের বিকশিত ৮৮ বিরাটের পুজাম্ই অপিত ! 
রন্ধন হৃচারুরূপে সম্পাদিত ন। হইলে তাঁহাকেই অবজ্ঞা করা হয়, অর্থ 
অযথা বায় হইলে তিনি রুট হন--ইত্য/দি । এই সমস্ত শাসন ও কায়িক 
অমের মধ্যে ফুটিয়া উঠিত অেমানশ্পের অনাবিল প্রেম। স্বামী 
তুরীয়ানন্দ সত্যই তাহাকে একদিন লিখিয়াছিলেন, “তোমরা যেখানে 
শুভাগমন করিবে, সেখানেই আনন্দের আোত বধহিবে-_ 

নিত্যোতৎসবঃ ভবেত্তেষাং নিত্যপ্রীনিত্যমঙ্গলং | 
যেষাং হৃদিস্থে! ভগবান্‌ মঙ্গলায়তনং হরি: ॥৮ 

রাত্রে কোন ব্রদ্ষচারী হয়তো মশারি খাটাইতে ভুলিয়া! গিরাছেন ; 
প্রেমানন্দ তাহার মশাবি খাটাইয়| দিলেন । অপর কেহ হয়তো 
অভিমান করিয়াছেন, প্রেমানন্দ তাহার পশ্চাতে দুধের বাটি লইয়! 
ঘুরিতে লাগিলেন । এইরূপ ঘটন1 নিত্যই ঘটিত। 

প্রেমাধার প্রেযানন্দের সর্বগ্রাসী প্রেমের পুর্ণ আবেগের সম্মুখে সব 
ভাসিয়া যাইবে মনে করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ তাহাকে সাবধান করিয়া 
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দ্িয়াছিলেন, “তুই দীক্ষা দিস না, দিলে তোর চেলাতে আর রাখালের 
চেলাতে ঝগড়া হবে ।” বাবুরাম দে আহদশ অক্ষরে অক্ষরে পালন 
করিয়াছিলেন । তাহার প্রেমে আকুষ্ট হই? অগণিত ভক্ত আসিত এবং 
অনেকে দীক্ষাও প্রাথন। করিত, কিন্ত তিনি আহাদিগকে হ্ুন্ধামত হয় 
শ্রীশ্রযাতাঠাকুরনীর শ্রচরণপ্রান্তে, না হয় এস্খনেতা স্বামী ত্রচ্জানন্দের 
নিকট পাঠাইয়া দিতেন । 

কিন্তু সামীজীর সাব্ধানব।ণী হয়তো! নিশ্রয়োজন ছিল; কারণ 
জগন্মাতার অদৃশ্য সঙ্কেতে প্রেমানন্দের প্রেমধারা বিচারহীন ভ।ব- 
প্রবণতার বার্থ উচ্ছ্বাসে দ্বুই কূল ভাশাঈয়! আপনাকে নিঃশেষিত ও 
বিস্তীর্ণ তীরতৃখিকে বিপর্ধন্ত না করিঘা খুগপ্রযোজনপাধনের অঙন্কৃলরূপেই 
নিদি্ পথে প্রব।1২ত হইয়াছিল! আমরা পুবেই উল্লেখ করিয়াছি ষে, 
বাহুরামের শিবন্ধাতিশখে ঠাকুব যখন জ্গন্মাতাণ নিকট জেহাস্পদের জন্ত 
ভাবসমাধি ভিক্ষা! টংভিঘাছিলেম, তখন উত্তর পাইয়াছিলেন, *বাবুরামের 
ভাব হবে না, জান হবে 1” জ্ঞালে? “বরণে আচ্ছাদিত প্রেম লইয়াই 
বাবুরাম মহারাজ এই খুগে লীল।বিলাপ কনিয়াছলেন | স্মরণ রাখিতে 
হইবে যে, পরিধারে ভক্তির সংস্কার লইয়, জাত হইলে বাল্যকাল 
হইতেই ব্যাধামাদি সহকারে ও।হাপ হুঠাম দেহ ঈগঠিত হইয়াছিল এবং 
তাহার সর্বাঙ্গে একট সুরুষোচিত দৃঢ়তা আঙ্কিত ছিল ! আর তাহার 
সমস্ত জীবন ছিল ক্রিধাচঞ্চল। বেলুড় মঠে ব্রাদ্ষমুহূর্তে তাহারই বাণী 
সর্বপ্রথমে সকলের কর্ণগোচর হইয়া তাহাদিগকে শধ্যাত্যাগ করাইত। 
অতঃপর চলিত সারা-দিবসব্যাপী বাবধ ক্রিষাকলাপ। পুঁজাও তিনি 
অতি ভক্তিসহকারেই কবিতেন ; কিন্তু পুজাগৃহে গমন বা প্রত্যাবর্তন- 
কালে তাহার পদক্ষেপে কোন লাশ্বিলাদ প্রকটিত না হইযা ফুটিয়া 
উঠিত সপ্রতিভ প্রগতি । যুগের সুখ-দুঃখের সহিত তিনি অপরিচিত 


২০৮ |রামকুষ্ণ-ভক্তমালিকা 


ছিলেন না; কিংবা উহার প্রতি উদাসীনও ছিলেন না। পরাধীন 
নিপীডিত ভারতে চারিদিকে অহরহঃ যে আর্তনাদ উঠিত তাহাতে ব্যথিত 
মহাপুরুষের মর্মস্থল হইতৈ আকুল প্রার্থনা জাগিত--“হে ভগবান্‌, এ 
অত্যাচারের আশু প্রতিকার কর।” ইহা বিদেশীর প্রতি বিদ্বেষসস্ূত বা 
রাজনীতির পক্কিলতাসঞ্জাত প্রতিক্রিয়ামাত্র নহে-_ইহা। সর্বভৃতে বিদ্যমান 
ভগবানের সেবায় নিয়োজিত কোমল সপ্রেম হৃদয়ের মর্স্তদ হাহাকার । 
এক প্রকারের প্রেম আছে, যাহা সক্রিয়ভাবে সর্বত্র আত্মপ্রকাশ করিয়া 
সর্বভূতাধিষ্ঠিত প্রিয়তমের প্রীতিসম্পাদনে সন্তোষপ্রাঞ্থ হয়; অন্ত 
প্রকারের প্রেম নিক্ছ্রিয় ধ্যানে মগ্ন থাকিয়া প্রেমাম্পদের আলিঙ্গনলাভে 
আপনাকে চরিতার্থ মনে করে । স্বামী প্রেমানন্দ ছিলেন প্রথম কোটির 
অন্তভূ-ক্ত। 

আমরা বিশ্বস্তস্ত্রে অবগত আছি যে, এই.সক্ক্রিয় পুরুষো চিত ভাবের 
পূর্ণতম অভিব্যক্তি হইতে থাকে স্বামী বিবেকান্দের গ্রস্থাবলী অধিকতর 
নিবিষ্টমনে অধ্যয়নের পরে । সম্ভবতঃ ১৯১০ শ্বীষ্াব্বে তিনি যখন 
কাশীধামে ছিলেন তখন মঠের কর্মব্যস্ততা হইতে মুক্ত থাকায় স্বামীজীর 
বাণীর পূর্ণতর অন্ুুধ্যানের স্থযোগ ঘটিয়াছিল এবং সেই স্থযোগ 
সর্বতোভাবে গ্রহণের ফলে তিনি এক নূতন উদ্দীপনার অধিকারী 
হইয়াছিলেন। অতঃপর তাহার প্রতিকার্ধে ও প্রতিকথায় ইহার 
পরিচয় পাওয়া যাইত। এই ভাবধারার সোচ্ছস উন্মেষের প্রকৃষ্ট 
দৃষ্টান্ত পাই ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে মালদহের বন্তৃতায়। শ্বামী প্রেমানন্দ পেই 
বক্তৃতায় বিবেকানন্দ-প্রচালিত দরিদ্রনারায়ণসেবার বাণীই বিঘোষিত 
করিয়াছিলেন । কিন্তু বক্তৃতার শেষদিকে জনৈক শ্রোতা বলিলেন, 
“একটু প্রেম-ভক্তির কথা শুনিতে আসিয়াছিলাম |” বাবুরাম মহানাজ 
উহাতে কর্ণপাত ন1 করিয়াই স্বীয় বক্তব্য বলিয়া যাইতে লাগিলেন; 
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পরস্ত উক্ত ভদ্রলোক বার তিনেক এ একই কথার আবৃত্তি করিলে 
বক্তার মৃখ আরক্তিম হইযা উঠিল। তিনি সিংহের ম্যায় গর্জনপূর্বক 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে শুনবে, কাকে বলব প্রেমভক্তির কথা? 
প্রেমভক্তির কথা শুনবার অধিকারী কে আছে এখানে ?” অতঃপর এ 
সম্বন্ধে একটি গল্প বলিলেন । উহার মর্ম এই--এক সময়ে এক পসারী 
পাঁড়া ঘুরিষা প্রেম ফিরি করিতেছিল, «প্রেম নেবে গো, প্রেম নেবে ?৮” 
আর উহার প্রতিদানে যৃল্য চাহিতেছিল ক্রেতার কাচা মাথা । ক্রেতা 
সে কাহাকেও পাইল না। গল্প শেষ হইলে প্রেমানন্দজী জলদগস্ভীর 
স্বরে প্রশ্ন করিলেন, “কেউ পারবেন আপনার মাথা দিতে 1? সহজ নয় 
প্রেমভক্তি ! এ যুগে স্বামী বিবেকানন্দ যা বলে গেছেন, তাই ধর্ম-_ 
শিবজ্ঞানে জীবসেবাঁ ।” সন্দা তখন নিস্তব্ধ ! 

॥ প্রেমানন্দের জীবন ভাবপ্রবণ না হইলেও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তিনি 
নিজে প্রেমে মাতিতেন, অপবকেও মাতাইতেন । বৃন্দাবন হইতে তাহার 
আনীত মালা ও তিলক পরিষা স্বামী বিবেকানন্দ একদিন বেলুড় মঠে 
ভাবে কযেক ঘণ্টা হরিনাম-সংক।উনে মত্ত হইয়াছিলেন। একবার মঠে 
মহাষ্টমীর বাত্রে খুব কালীকীর্তন জমিয়াছে। আনন্দে বিভোর বাবুরাম 
মহারাজ শরৎ মহাবাজের পার্খে বসিয়া আন্ছন । অকস্মাৎ ভাবাবেগে 
শরৎ মহারাজকে ধরিয়া বলিলেন, “ভাই, তোমায় আজ গান গাইতে 
হবে। দেখছ না কত আনন্দ_- তোমার গান ছাড় আনন্দ যেন পূর্ণ 
হচ্ছে না ।” শরৎ মহারাজ যতই বলেন “অনেক দিন অভ্যাস নেই, 
হঠাৎ গাইব কি করে +”-বাবুরামের আগ্রহ ততই বাড়িয়া যায়। 
অগত্য। তাহাকে গাহিতে হইল এবং নৃত্যেও যোগ দিতে হইল । পরদিন 

«শরৎ মহারাজ বলিয়াছিলেন, “কি করব ? বাবুরাষ বুড়ো বয়সে নাচিয়ে 
ছাড়লে 1” এমনি ছিল বাবুরামের যুক্তিতর্কহীন ভাবের আবেগ! 
১৪ 
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পূর্ববঙ্গ-ত্রমণকালে তিনি দেওভোগে নাগ মহাশয়ের আবাণস্থল দর্শনের 
জন্য স্বামী ব্রদ্ধানন্দের সহিত নারায়ণগঞ্জ হইতে পদত্রজে কীর্তনের 
পশ্চাতে পশ্চাতে চলিয়া যেমনি নাগপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন, অমনি 
ভাবের আতিশয্যে গাত্রবাস উন্মোচন পূর্বক সেই ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে 
লাগিলেন ; অতঃপর মহারাজকে কাতরস্বরে নিবেদন করিলেন, “মহারাজ, 
এদের একটু ক্পা”_ইহা বলিতে বলিতে তাহাকে ধরিয়া কীর্তনস্থলে 
আনিলেন। মহারাজও সেই প্রাণমাতান কীর্তনে হুঙ্কারপুরবক নৃত্য 
করিতে উদ্যত হইলেন $ কিন্তু ভাবের আতিশয্যে অক্ষমতা নিবন্ধন স্থাণুবৎ 
সমাধিমগ্ন হইলেন । পুর্ববঙ্ষে প্রেমানন্দের অস্থান্ঠ ভাববিলাসের কথা 
আমর] পরে বলিব। আপাততঃ আরও দুই-চারটি বিচ্ছিন্ন ঘটনারই 
উল্লেখ করা যাউক। 

কলিকাতার সন্ত্রান্তবংশীয় জনৈক যুবক অসৎসঙ্গে পড়িযা গাজা ভাঙ্গ 
ইত্যাদি সেবন করিতে শিখিল। শিক্ষিত পরিবারে এরূপ ব্যবহারে 
সকলেই মর্মাহত; কিন্ত চেষ্টা করিয়াও কেহ সেই যুবককে স্পথে 
আনিতে পারিলেন না। সৌভাগ্যক্রমে যুবকের এক আত্মীয স্বামী 
প্রেমানন্দকে জানিতেন | কথাপ্রসঙক্ে তিনি একদিন সমন্ত কথা তাহার 
নিকট নিবেদন করিলেন এবং এই বিষয়ে তাহার সাহাষ) চাহিলেন। 
প্রেমের প্রতীক শ্বামী প্রেমানন্দ সমস্ত শুনিয়া যুবকটিকে দেখিব!র জন্য 
একদিন তাহার গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং নানাবিধ প্রসঙ্গে তাহার 
সহিত আত্মীয়তা স্থাপন করিয়া একদিন মঠে আসিতে বলিলেন। 
যুবক সেই আকর্ষণে সত্যই মঠে উপস্থিত হইল এবং সমস্ত দিবলটি 
প্রেমানন্দের সহিত মঠে কাটাইল । প্রেমানশ্দের ব্যবহারে সে একটা 
আশ্র্য জিনিস দেখিতে পাইল--সকলেই তাহাকে ভর্খপনা করে,, 
তাহার প্রতি ঘ্বণা প্রকাশ করে, এমন কি, তাহার সান্নিধ্য অবাঞ্চিত 
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মহন করে। আর এই একজন সর্বত্যাগী শুদ্ধচিত্ত সাধু সেই সকল 
অসদভ্যাসের বিন্দুমাত্র উল্লেখ না করিয়া কোনও কিছু পরিত্যাগের 
আদেশ না দিয়া কেবলই একটি অতি লোভনীয় উচ্চাবস্থার আদর্শ 
জাজল্যমানরূপে সম্মুখে তুলিয়া ধরিলেন ! অবহেলার পরিবর্তে যুবক 
পাইল আদর। একদিকে উচ্ছৃঙ্খল জীবন, আর অপন দিকে নিঃশ্বার্থ 
প্রেম__এই প্রেমের আনেন বড়হ প্রবল ! যুবক দিনান্দে গৃহে ফিহিল; 
কিন্তু শীঘ্রই এক অজ্ঞাত আকর্ষণে বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসিল। শুধু 
তাহাই নহে, সে প্রতিজ্ঞা করিয়া বপিল, সে সমস্ত বদ অভ্যাস ছাড়িয়া 
সাধু হইবে এবং অচিরেই উহ কার্ষে পরিণত করিল | 
কর্তব্যান্ুরাধে প্রেমানন্দ ৎ্প্নাও করিতেন ইহা আমরা! পূর্বেই 
উল্লেখ করিযাছি। কিন্তু এইরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নহে যে, শাসন করিতে 
ঘাঁইযা অকন্মাৎ তাহার দুটি বহি্জগৎ ছাড়িয়া স্ব্বর্ূপের দিকে ধাবিত 
হইত--আর শাসন নামিয়া আসিত নিজেরই উপর । একদিবস জনৈক 
্রদ্ষচারীকে তিরস্কার করিতে করিতে, সহসা তাহার দৃ্টি শাসক ও 
শসিতের দ্বৈত সম্বন্ষের অতীত অদ্বৈত ভূমিতে প্রসারিত হওয়ায় অপর 
সকলকে শুনাইয়া তিনি সবিস্ময়ে বলিয়, উঠিলেন, “এ আবার কিরূপ 
প্রেম-আনন্দ রে বাবা!” সঙ্গে সঙ্গে তিরস্কারের স্থলে বিরাজিত হইল 
মধুর প্রশান্তি। 
দেওঘরে তিনি যখন অন্থস্থ অবস্থায় বাষুপরিবর্তনের জন্য ঘান, তখন 
জনৈক সেবকের আহারে অধিক লোভ দেখিয়! তাহাকে তীত্র তিরস্কার 
করেন। সেবকটি অভিমানে দ্বিপ্রহরে আহারে আসিলেন না। ৰাবুরাম 
ভাবিয়াই আকুল- ছেলেটির কি হইল? অনুসন্ধান করাইযা তাহাকে 
+নিকটে আনাইয়! কোলের কাছে বসাইলেন এবং বলিতে লাগিলেন, 
“বাবা, বুড়ো হয়েছি । রোগে শরীর দুর্বল। মেজাজ সব সময়ে ঠিক 
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রাখতে পারিনা । এ অবস্থায় যদি কিছু বলে ফেলি, তারজগ্কি 
রাগ করতে আছে?” বলিতে বলি-ত চক্ষু অশ্রপিক্ত হইল-__সে 
অশ্রধারায সেবকের অভিমান কোথায ভাপিয়া গেল! 

প্রেমানশ্দের প্রেম ভক্তসেবায় কোন বাধা মানিত না। কেহ মঠে 
আপিলে প্রসাদ না পাইয়া ফিরিতে পারিত না। একদিন জনৈক ভক্ত 
প্রপাদ না লইযা চলিবা যাইন্তেছেন দেখিয়া তিনি ঠাকুর-ভাগারীকে 
কারণ জিদ্কাপা করিলেন | তিনি বলিলেন, “ইনি একটুও প্লাডালেন না 
_-কি কবে প্রদাদ দিই 1” বিরক্ত হইস] প্রেমানন্দ উত্তর দিলেন, “তবু 
ডেকে এনেপিতেহয-_যখন মঠেরডেতর এসে পড়েছে । সংসারে থাকলে 
নানিজে খেতে পেতিসঃ না বাছাদের মুখে ছুটো দিতে পারতিস। 
এখানে ঠাকুরের এত আসছে-_হাতে করে তুলে দিতে পারবি নি £” 

মঠের রান্তাঘ বাবুবাম মহার।জকে স্বহস্তে চোরকাট। উঠাইতে দেখিয়া 
জনৈক ভক্ত সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহারাজ, আপনি কেন এ 
কাজ করছেন ?” প্রেমানন্দ অমনি উত্তর দিলেন, “ভক্তের কষ্ট করে 
আসে--অস্থবিধা হয়, তাই তাদের পথের কাট সরিয়ে দিচ্ছি।” কে 
জানে এই সামান্য চোরফ্কাটার সঙ্গে তিনি কোন অজানা জগতের পথের 
কাটা সরাইতেছিলেন | 

এই অপূর্ব প্রেম একদা প্রকীণ সাহিত্যিক ও সমালোচক স্বরে শচন্ত্র 
সমাজপতিরও প্রশংস] অর্জন করিয়াছিল । একদিন পঙক্তিভোজনকালে 
অভ্যাসানুযায়ী আহারস্থলে ঘুরিতে ঘুরিতে প্রেমানন্দ মহারাজ 
সমাজপতিসকাশে উপস্থিত হইয়া শ্মিতমুখে বলিলেন, “আপনাকে 
অভ্যর্থনা করতে পারি তেমন সম্বল--বাক্য, ভাব, ভাষা কোথায় পাব? 
রস-টস্‌ তো নেই! আপনার কলমের ডগায় রল টস টস. করে।” 
সমাক্পতি হার মানিবেন কেন ? তিনি প্রতুাত্তরে বলিলেন, “আপনার 
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কথায় আপনিই ঠকলেন। স্বীকার করণুম আমার কলমের ডগায় রস 
আছে। কিন্ত আপনার রস চলায়, ফেরায়, কথায়, কাজে, দেহে, 
প্রাণে ।”_ আরও কি বলিতে চাহিয়াছিলেন, বস্তু আত্মপ্রশংসায় 
নিপীড়িত প্রেমাননাজী পৃষ্টপ্রদর্শন করিলেন । 

উৎসবের দিনে মঠ প্রাঙ্গণে ভদ্রলোক, মুচি, মেথর, ধনী, দরিদ্র 
সর্বস্তরের নারায়ণই পউক্তিভোজনে বসিয়াছেন। খিচুড়ি-পরিবেশন 
হইতেছে । তত্বাবধানে নিযুক্ত স্বামী প্রেমানন্দ দেখিলেন, দূরে এক 
পডক্তি হইতে বারংবার “খিচুড়ি দাও, খিচুড়ি দাও” এই রব উঠিতেছে। 
তিনি অবিল্বেসেখানে উপস্থিত হইয়া পরিবেশককে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“তুমি কি আর কখনো পরিবেশন কর নি?” উত্তর পাইলেন, "আমি 
বার বার দিচ্ছি, তবু কুলাচ্ছে ন'; এরা দাও দাও বলে শুধু গোল 
করুছে।” প্রেমানন্দ দেখিলেন, পঙজ্তির প্রায় সবই গরীব-_- ইহাদের 
অধিক আহার করাই অভ্যাল। তাই সমবেদনায় ব্যথিত হইয়া আবেগ- 
ভরে বলিলেন, “আমাদের পেটের ওজনে কি এদের পেটের ওজন করা 
য।খ! জানি না জীবনে কদিন এরা শেটভরে খেতে পায়_-এদের পেটে 
ঘে দিনরাত আগুন জ্বলছে । যাও যাও, বাল্তিটা এদের এক এক পাতে 
ঢেলে দাও । ঠাকুরের প্রসাদ পেট ভরে ঝেয়ে নিক।” বজিতে বলিতে 
স্বর শুফ হইয়া আসিল, নয়নকোণে বারি ঝরিয়াপড়িল-_প্রেমানন্দ আর 
সামলাইতে না পারিয়া অগ্কাত্র চলিয়া গেলেন । 

মঠে সমাগতদের সেবার জন্য প্রেমানন্দের হৃদঞ্ের দ্বার ও ঠাকুর- 
৬।গ।প্েে অর্গল সর্বদাই উন্মুক্ত থাকিত। সকলেই যে ভক্ত হিসাবে 
আসিতেন, তাহা নহে; কেহ হয়তো মঠের এঞ্বাযুসেবনে আগমন 
কারতেন, কেহ হয়তো! বা উৎস্থক্য মিটাইতে আপিতেন। যিনি যে 
ভাবেই আম্বন না কেন, প্রেমানন্দের মি আলাপন ও ব্যবহারে মুগ্ধ 
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হইয়া বারংবার যাতায়াত আরম্ভ করিতেন । অনেক সময় হয়তো মঠের 
প্রসাদ-বিতরণের সময় অতীত হওয়ার পরে কেহ আপিয়া উপস্থিত 
হইতেন। অতীতপ্রৌঢ প্রেমানন্দজী কাহাকেও কিছু না বলিয়া নিজেই 
অভ্যাগতদের আহারাদ্র জগ্য রদ্ধনশালার দিকে অগ্রসর হইতেন। 
দেখিতে পাইযা অপর কেহ লাহাষ্যার্থ আসিলে আবীর্বাদ করিয়া 
বলিতেন, “দেখ, গৃহস্থদের অনেক কাজ করতে হয়, সব সমঘ কি তাদের 
সময মতো! আপা সম্ভব? আমরা তাদের জন্য কি আর করতে পারি-_ 
একটুখানি তাদের পেবা বই তো নয় 1 তাতে আমাদের হযতো! শারীরিক 
একটু কষ্ট | ঠাকুরের ক্লুপায় এখানে তো! কিছুব অভাব নেই | আমরা 
কি তার সন্তানদের পেসব দিযে ধন্য হব না?” রোগশব্যায় শারিত 
থাকিয়াও তিনি ভক্তসেবার জঙ্য ব্যাকুল হইয়া পড়িতেন | অস্থখরৃদ্ধির 
আশঙ্কায় কেহ সাবধান বাণী শ্রনাইতে গেলে বলিততন, «এ আমার 
স্বভাব _-ভক্তদের দেব। ও ঈশ্বরের পূজা এক জিনিপ।” দেহত্যাগের 
দিন তুই পূর্বে মঠের জনক সেবককে ডাকিযা বডই আকুলকঠে বলিলেন, 
"তুমি একটি কাজ করতে পার?” পেবক সাগ্রহে উত্তর দিলেন, “বলুন, 
কি করতে হবে ।” প্রেমানন্শ বলিলেন, প্ভক্তদের সেবা করতে পাঁববে ?» 
“খুব পারব |” প্রেমানন্দ আবার আবেগওরে বলিলেন, “এট! কিন্তু 
ভূলো না1” ঠাকুরের প্রসাদ পাইলে ভক্তদের পরম কল্যাণ হইধে-_ 
ইহাই ছিল তাহ|র কুদৃঢ় বিশ্বাস। আর বলিতেন, “একবার যখন পুণা- 
স্থানে-_ ঠাকুরের স্থানে এসেছে তখন ছুটে ভাল কথা শুনে ষাক।” বস্তুতঃ 
বাবুরাম মহারাজের নিকট ধাহারা আপিতেন তাহারা দেহ ও মনের ক্ষুধা 
মিটাইয়াই গৃহে ফিরিতেন এবং সেই অযুতের লোভে পুন: তাদের চরণ 
মঠাভিমুখে ধাবিত হইত। বয়ঙ্ক ভত্তদের সহিত কলেজের ছাত্ররাও 
তাহার নিকট আপিত এবং তিনি অকাতরে তাহার সময় ও জ্ঞান 
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তাঞ্ঠাদেব সেবায় ঢালিয়া দিতেন । এইরূপে কত যুবকই না ত্বাহার 
উদ্দীপনায সন্নমাস অবলম্বনপূর্বক তাহারই অনুসৃত পথে চলিতে দৃঢ়পণ 
হইয়াছে । 

“প্রমানন্দেব অধিকতব পরিচযলাভের জন্তক অতঃপর তাহার চরিক্রের 
আরও কয়েকাট দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে মন্দ হইবে না। শ্রীরামকৃষ্ণের 
উদার ভাব এবং বাবুধামের পূর্ব সংস্কাবের সংঘর্ষে অনেক ক্ষেত্রে চকিতে 
এক অপূর্ব আলোক বিচ্ছুবিত হইযা সকলকে মুগ্ধ করিত । পুরীতে 
বাসকালে একদিন বাবুবাম মহারাজ দেখিলেন, মন্দিরের সম্মুখেই খ্রীষ্টান 
প্রচারকের! যাশুণ মহিমা] ঘোষণা কবিতেছে । অমনি তাহার জাতিগত 
সংস্কাব সহপ৷ ক্ষভিত হইয! বাধাদানে অগ্রপর হইল । তিনি শ্রোতৃ- 
মণ্ডলীর পার্শ্বে ্াডাইয়া উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করিয়া উঠিলেন, “হরিবোল, 
হবিধোল, হবিবোল”- সঙ্গে সঙ্গে শত শত নরনারীর কগে নিনাদিত 
হউল, “হরিবোল, হরিবোল 1৮ সভা ভারঙ্গিযা গেল । পাগডারা বাবুরামকে 
ধন্যবাদ দিধা বলিল, “মামরা এন্দিন ভয়েই কিছু করতে পারি নি ।” 
প্রেমানন্দের ভাগো কিন্ত আসিল বিজ্যোল্লাসের পরিবর্তে গভীর বিষাদ ! 
রাত্রে তিনি স্বপ্নে দেখিলেন, ঠাকুব দর্শন দিযা খলিতেছেন, *্হ্যারে, ওদের 
সভা ভেঙ্গে দিলি কেন? ওব! তো আমার নাম, আমার কথাই প্রচার 
করছিল ! কাল ভোরে উঠে গিয়েই ক্ষমা চাইবি ওদের কাছে 1” বাবুরাম 
প্রত্যুষে উঠিমাই শশব্যন্তে অন্বেষণে নির্গত হইলেন এবং বন্ কষ্টে শ্বী্ান 
প্রচারকদের বাটীর সন্ধান পাইয়া ক্ষম] চাহিয়' আিলেন। 

তিনি মাছ খাইতেন না। দীর্ঘকালের সংস্কার স্ম্ম ঘৃণাবূপেই হয়তো 
হৃদযে লুক্ধায়িত ছিল । বাহিরে উহা ভর্লনা ও সমালোচনার 
আকারে মাঝে মাঝে অভিব্যক্ত হইত। একদিন রাক্ত্রে স্বপ্নে দেখিলেন, 
ঠাক্সর বলিতেছেন, “তুই মাছ খাসনে বলে কি মনে করিস তোর সব 
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হয়ে গেছে?” নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গেসঙ্গেই তিনি উঠিয়া মাছের আশ-বাটি 
জিহ্বায় ঠেকাইলেন। আর অতঃপর ভতসনাদি না করিয়া বলিতেন, 
“যাদের ইচ্ছ! তারা মাছ খাবে।” নিজে নিরামিষাশী হইলেও তিনি 
প্রসাদী মাছ জিহ্বায় স্পর্শ করাইতেন। একদিন কিন্তু তাহাকে প্রপাদী 
মৎশ্যও ভক্ষণ করিতে হইয়াছিল । স্বামী সারদানন্দ ও প্রেমানন্দ সেদিন 
পাশাপাশি বসিয়া খাইতেছেন। সারদানন্দের পাতে মাছের মুড়ো 
পরিবেশিত হইলে তিনি হঠাৎ সবটাই প্রেমানন্দের পাতে তুলিয়া 
দিলেন। প্রেমানন্দ «কি কর, কি কর” বলিয়া আপত্তি জানা ইলেও 
সারদানন্দ বিরত হইলেন না এবং প্রেমানন্দও প্রপাদ-বিবেচনায় উহা] 
আর পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না| 

তারপর প্রেমাননে'র বৈরাগ্য। তাহার নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের মধ্যে 
ছিল এক জোড়া কাপড়, এক জোড়া ফতুয়া, একখানি গায়ের চাদর, 
এক জোড়া চটিভুতা, একটি লাঠি ও ছাতা। শীতের সময় একখানি 
চাদর ও একটি তুলার জ(মা অধিক ব্যবহার করিতেন। এই স্কল 
সামান্য দ্রব্য হইতে আবার দানও চলিত । অন্থস্থ অবস্থায় দেওঘরে 
থাকাকালে জনৈক নাপিত চুরির অপরাধে ধরা পড়ে । অভাবে স্বভাব 
নষ্ট হয়; স্থতরাং শাসন না করিয়া অভাবমোচন করাই সক্ষম ব্যক্তির 
কর্তব্য--এই ছিল স্বামী প্রেমানন্দের ধারণাঁ। অতএব তিনি ধৃত 
ব্যক্তিকে শাস্তির পরিবর্তে একটি টাক দিতে বলিলেন । শুধু তাহাই 
নহে, সেবক দূরে সরিয়৷ গেলে নিজের ব্যবহার্য গামছাখানিও তাহাকে 
দিলেন । 

স্বামী প্রেমানন্দের চরিত্রের আর একটি বিশেষত্ব ছিল- শ্রীত্রীমাতা- 
ঠাক্ুরানীর প্রতি তাহার অসীম ভক্তি-শ্রদ্ধা। মায়ের আদেশ ভিন্ন তিনি 
কোন বিশেষ কার্যে অগ্রসর হইতেন না এবং মায়ের আদেশে স্বমত 
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*পরিত্যাগ করিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকিতেন । শ্রীশ্রীযাতাঠাকুরানীর সম্বন্ধে 
তিনি এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, এশশ্রমা মন্ুষ্যদেহধারিণী হ'লেও তার 
অপ্রা্কৃত ভাগবতী তন্থ, জীবের কল্যাণের জন্ত মন্থয্যবৎ লীল] করছেন ।” 
আর বলিতেন, শশ্রীঞীমাঠাকরুনকে দেখছি ঠাকুরের চেয়েও আধার বড়-__ 
তিনি শক্তিত্বরূপিণীকি না? তার চাপবার ক্ষমতা কত! ঠাকুর চেষ্টা 
করেও পারতেন না, বাহিরে বেরিয়ে পড়ত । মা-ঠাকরুনের ভাবপমাধি 
হচ্ছে 9 কিন্তু কাহাকেও জানতে দেন 1” ১৯১৪-এর মে মাসে স্বামী 
প্রেমানন্দকে মালদহে লইয়া যাইবার জন্য জনৈক ভক্ত বেলুড়-মঠে 
আসেন। তাহার আগ্রহে তিনি ষাইতে সম্মত হন। কিন্তু বলেন যে, 
ব্যক্তিগত সম্মতি থাকিলেও যাবার পূর্বে শীশ্ত্রীমাতাঠাকুরানীর অনুমতি 
লইতে হইবে। তদহুপারে ডক্তসহ কলিকাতায় এউদ্বোধন'-বাটীতে 
পস্থিত হইযা প্রেমানঙ্গ মাতচরণে সমস্ত নিবেদন করিলেন । ন্বেহময়ী 
ম। ষথন শুনিলেন, বাবুরামের শরীর তত ভাল নহে, উতপবস্থানের পথ 
দীর্ঘ ও তুর্গম, আর উৎসবে অনিধমাদি হইবে, তথন বলিলেন, “তবে 
গরমের মধ্যে এতদূর নাই থা গেলে । বাবুবাম অবনতমস্তরকে আদেশ 
মানিয়া লইলেন। এদিকে ভক্ত তো শুনিয়া আকাশ হইতে পড়িলেন__ 
এই অল্পক্ষণ পূর্বে যাত্রার সমস্ত আয়োজ” প্রায় ঠিক তইযা গিয়াছে, আর 
এখন এই | তিনিও তৎক্ষণাৎ মাতৃপকাশে উপস্থিত হইয়] বুঝাইয়। 
দিলেন যে, মালদহ তেমন দূর নহে, আর যাতায়াত ও অবস্থানের 
সর্বপ্রকার হবন্দোবন্ত হইবে, বিশেষতঃ প্রেমানন্গ মহারাজ না গেলে 
ডক্তদের প্রাণে দারুণ আঘাত লাগি.। সব শুনিয়া মা পুনর্বার 
বাবুরামকে ডাকাইঘ়া বলিলেন, “হ্যা বাবুরাম, এরা এত করে বলছে; 
তবে কি তুমি যাবে ?” মাতৃভক্ু উত্তর দিলেন, “আমি কিজানি মা? 
--যা আদেশ করবেন তাই করব ।” অবশেষে মা বলিলেন, “যাও 
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একবার এপগে, তবে বেশীদিন থেকো না।” অমনি আবার যাওয়া, 
স্থির হইযা গেল। 

এই আত্মপমর্পূণর ভাব অন্যপ্রকাবেও তাহার জীবনে প্রকটিত 
হইত। মঠে তিনি বাস কবিতেন শ্রশ্রীঠাকুরেই নির্দেশে_তাহাব 
আদেশ ভিন্ন কিছুই করিবার উপায ডিল না। সেই আদেশ শুধু হদযেই 
সুক্ষ অন্ুভূতিরূপে নাষিয়া আসিত না স্বলবিশেষে নির্দেশ দিবার জন্য 
বিগ্রহধারণ করিয়া ঠাকুব সম্মুখে উপস্থিত হইতেন | একবার ম$্- 
পরিচালন সম্বন্ধে গুকভ্রাতাদেব সতিত মতান্তব হওযায তিনি অন্াত্র 
গমনেব সঙ্কল্প লইযা মঠেব ফটকের দিকে অগ্রসর হইলেন--সঙ্গে মাত্র 
পরিধেয বস্ত্র, গামছা আব এক খণ্ড কাপড় । কিন্ত যাই ফটক পাব 
হইযা পা বাড়াইবেন, অমনি দেখিলেন, ঠাকুর তাহার স্বন্ধস্থিত গামছ। 
ধরিবা আকর্ষণপূর্বক বলিতেছেন, “ষাচ্ছ কোথায চাদ? আমা ফেলে 
ষাবে কোথায় ?৮ স্বামী প্রেমানন্দের অনিদিষ্ট পথের যাত্রা সেখানেই 
সমাপ্ু হইল । 

তাহার জীবনের অধিকাংশ সময়ই মঠে অতিবাহিত হইলেও 
সাধুজনোচিত তীর্থদর্শনমানসে তিনি মধ্যে মধ্যে বাহিরে যাইতেন,ইহাব 
আভাস আমরা পূর্বেই দিয়াছি। আচার্য বিবেকাননোর দেহত্যাগের পৰ 
কয়েক বসব মঠে কাটাইযা তিনি ১৯০৬ খ্রীষ্টান্দে পুরীধামে যান । 
১৯১৯ শ্রীষ্টাব্জে স্বামী তুরীয়ানন্দ, শিবানন্দ এবং অপব কেক জন সাধু- 
ব্রহ্মচারীর সহিত তিনি এঅমরনাথদর্শনে যাত্রা করেন | তাহারা বেলুন্ড 
মঠ হইতে রাওলপি হইয়া কাশ্নীরে ঘান। অতঃপর ৬অমরনাথ- 
দর্শনাত্তে প্রায় তিন মাস কাশ্টীরে থাকিয়া শ্রনগরাদি দ্রষ্টব্য স্থানগুলি 
দেখেন । কাশ্মীর হইতে তুরীয়ানন্শা সিষলায় ষান এবং প্রেমানন্দ ও 
শিবানন্দ চৌদ্দ-পনের দিন কনখলে থাকিয়া সেপ্টেম্বর মাসের শেষে 
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“কাশীধামে উপস্থিত হন | তথায় কিছুদিন অতিবাহিত করিয়া তাহাবা 
বেলুড়ে ফিরিয়া আসেন । ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ভাহাকে পুনর্বাব কাশীধামে 
যাইতে হয়। ১৯১৩ গ্রীষ্টাব্সের ৬ছুর্গাপূজার পূর্বে স্বামী ত্রহ্মানন্দ তথায় 
গিয়াছিলেন । তিনি পববৃসর অঙ্টোবর মাস পর্যন্ত মঠে প্রত্যাবর্তন না 
করায় মঠবাশীব] তাহার অভাব তীব্রভাবে অনুভব করিতে লাগিলেন । 
অতএব তাহাকে আনিবার জন্য স্বামী প্রেমানন্দ ব্য্ত-সমস্ত হইযা কাশীতে 
উপস্থিত হইলেন । মহারাজ কিন্তু তখনই মঠাভিমুখে যাত্রা করিলেন না, 
তিনি বরং প্রয়াগে চলিযা গেলেন । অগত্যা প্রেমানন্দজীও তাহার 
অনুসরণ করিলেন । সেখানে ভিন দিন কাটিহ' গেলেও মহারাজের 
বেলুড়ে আসিবধার কোন লক্ষণ না দেখিয়া প্রেমানন্দ আর নারব থাকিতে 
পারিলেন না চতুর্থ দিবগে তাহাকে সাষ্টাঞ্গ প্রণাম করিয়৷ বলিলেন, 
“ঞ্চহারাজ, তোমায় মণ্ে যেতেই হবে ।” বয়োজ্যোষ্ট ভ্রাতার এবন্প্রকার 
বিন ও কাতরোক্তিতে অপ্রস্তত হইয়া ত্রহ্মানন্দ শশব্যস্তে চেয়ার 
ছাড়িযা উঠিযা বলিলেন, «ও কি, বাব্রাম-দা, ওাক। ওঠ, ওঠি 1৮ 
বাবুরাম মহারাজ তদবস্থ খাকিযাই গুনর্বার আকুল আবেদন জানা ইলেন। 
অবশেষে বরক্ধানন্দজীকে বলিতে হইল, 'যাবুরাম-দা, ওঠ ওঠ-_আমি 
যাব 1৮ পরদিনই সকলে ঘঠে রওষানা হইলেন | এখানে পাই অন্বপম 
গুকভ্রাতৃপ্রেম, আর ততোধিক অতুলনীশ অধ্যক্ষের প্রতি আনুগত্য । 
রামক্লঞ্জ-সজ্ঘেব ইহাই ভিত্বিভূমি। পরবতসর প্রেমানন্দজী নীলাচলে 
যাইয়া কয়েক মাস মহারাজের সহিত কাটাইয়াছিলেন | ৯১৬ শ্রীষ্টান্বের 
শেষে তিনি শেষবারের মতে! কাশীধামে গমন করেন এবং১৯১৭ শ্রীষ্টাবের 
প্রারস্তে বেলুড় মঠে ফিরিযা আসেন । এতদ্যতীত মঠজীবনের প্রারস্তে 
+কোন একসময়ে তিনি স্বীয় জননীকে লইয়া ৬রামেশ্বরাদি তীথ 
দর্শন করিয়া আপিয়াছিলেন | এইভাবে তিনি ভারতের অধাপ 
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তীর্ঘগুলির প্রায় সমন্তই দর্শনপূর্বক স্বয়ং তৃপ্চিলাভ করিয়াছিলেন এবং 
স্বার সাধুত্বের স্পর্শে তাহাদেরও তীর্থত্ব পম্পাদন করিয়াছিলেন । 

তীথন্রমণের সঙ্গে সঙ্গে তিন প্রশ্রঠাঞ্চুরের বাণীও প্রচার করিতেন । 
প্রথম প্রথম উহা ঘটনাচক্রে সকলের, এমন কি তাহার নিজের, 
অজ্ভাতসারেই হইয়া যাইত। কিন্তু জীবনের শেষ কয়বৎসর এই 
প্রচারের প্রভাব ও প্রসাব দেখিয়া লোক অবাক হইয়া গিয়াছিল। যে 
ধারুরাম মহারাজ মঠের খু'টিনাটি কাজেই কালক্ষেপ করিতেন এবং যিনি 
কথনও বিছা বা বুদ্ধিমত্তার দাবা করিতেন না, তিনি যে একদিন 
সভাসামতেতে উপস্থিত হইযা স্বায় অটুট বিশ্বাস ও প্রেমের প্রবাহে 
জনসমাজকে ধন্দভাবে মাতাইবেন, ইহ] কে ভাবিয়াছিল? ত্বাহার 
প্রচারশাক্ত বিশেষভাবে প্রকাশ পাইধাছিল পূর্ববঙ্গে । তাহারও আগে 
উৎসবাদি উপলক্ষে তিনি মেদিনীপুর প্রদ্ভৃতি অঞ্চলে বহুবার গিয়াছিলেন 
গতা, কিন্তু পূর্ববঙ্গের সঙ্গে তাহার কি যেন একটা অদৃশ্য যোগন্থত্র ছিল। 
প্বামী বিবেকানশা এক₹বার বলিয়াছিলেন, পপূর্ববঙ্গ তোর জন্থ রইল ।” 
পপ্ঠতঃ শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমভাবে মুগ্ধ পুদবঙ্গের আধ্যাত্মিক সাগরে নুতন 
প্রেমের হিল্লোল তুলিব!র উপযুক্ত শাঁক্ত ছিল স্বামী প্রেঘাননোৌরই হৃদয়ে_- 
আপনি মাতিযা অপরকে মাতাইতে তিনিই মাজ পারিতেন | 

১৯১১৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভক্তদের আমন্ত্রণে রাড়িখাল (ঢাকা) যান । 
সেখানে শ্রীযুক্ত জগদাশচন্দ্র বন মহাশয়ের বাটীে তাহাদের থাকিতে 
দেওয়া হয়। শ্রীরানক্কঞ্চের অন্যতম পার্দ্রে আগমনে সেবার উক্ত অঞ্চল 
প্রেমে টপলটলাযমান হইয়াছিল। এমন কি, মুপলমানেরাও এ আনন্দে 
যোগ দিযাছিলেন। স্থানাবশেষে তাহাদের নিকট উৎপবের চাদা 
চাহিতে না যাওযায় তাহার বলিযাছিলেন, “উনি কি শুধু আপনাদের 
নাকি?” উনি তো আমাদের পীর মশাই!” এ অঞ্চলে বহু গৃহে 


স্বামী প্রেমানন্দ ২২১ 


ঠণকুরেব পূজা ওকীর্তনাদিতে লোকের উৎসাহ দেখিয়া প্রেমানন্দ বিস্মিত 
হইয়াছিলেন | উৎপবে তিনি বক্তৃতাদিও করিযাছিলেন | ছু,খের শিষয 
এই যে উৎশবান্তে কলিকাতা ক্ষিরিযা তাহার কলেবা হয এবং প্রাণসংশয় 
উপস্থিত হয়। এহেন অবস্থায় একদিন বাবুরাম মহারাজকে সংজ্ঞাহীন 
দেখিয়া সকলের ধারণা হইল তিনি দেহত্য'গ করিবিন। কিন্তু অল্পক্ষণ 
পরে অংজ্ঞালাভান্তে সকংনর বিমর্ষ বদন দেখিযা তিনি বলিলেন, “ভয 
নেই, এ দেহ এখন যাবে নাযা বেঁচে আছেন |” এই রহস্য অনেকে 
জানিতেন না, কিংবা জানিলেও ভুলিয়া গিযাছিলেন । শ্ররামকৃষ্জ যখন 
বাবুরামের মাতার নিকট এ সন্তানটিকে ভিক্ষা চাহিমাছিলেন, তখন মাতা! 
উহাতে সম্মত হইয়া বলিয়াছিলেন, «বাবা, এই ভিক্ষা দিন, ভগবানে 
যেন আমার ভক্তি থাকে, আর আমায় যেন পুজকম্তার শোক পেতে না 
হয” ঠাকুর সে বব দিযাছিলেন । বাবুরাম মহারাজ সেই অমোঘ 
বাণীর কথা এখন সকলকে স্মরণ করাইয়া! দিলেন । যে রোগীর সম্বন্ধে 
চিকিংপকগণ পর্যন্ত আশা ত্যাগ “রিষাছিলেন, তিনি অতঃপর দৈববলে 
অতি আশ্চর্যবূপে ক্রমে স্থস্থ হইয়া উঠিলেন | তীহার এই অস্থথের সময় 
পূর্ববঙ্গের মুসলমান অন্ুবাগীরা “শ্রিনি"' মানিয়াছিলেন এবং মঠে 
টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন, যাহাতে তিনি শীপ্ব আবোগালাভ করেন । 
পরবর্তী বৎসর ত্রহ্ষানন্দজীর সহিত তিনি ৬কামাব্যাদর্শন ও 
পূর্ববন্গ-পরিভ্রমণে যাত্রা করেন। ক্রমে মযমনপিংহে উপস্থিত হইয়! 
একদিন নদীতীরে পদচারণকালে তিনি দেখ্ংলন ষে, মহারাজ ভাবস্থ । 
অমনি লোককল্যাণে সদা উন্মুখ প্রেমানন্দজী নিকটস্থ ছেলেদিগকে তাহার 
পদপ্রান্তে আনিযা বলিলেন, “মহারাজ, ছেলেদের আশীর্বাদ কর।” 
মইাবাজও সাগ্রহে বলিলেন, «ছেলেরা দেবতা হযে যাবে।” ইহার 
পর ঢাকার রামকৃষ্জ মিশনের ভিত্বি-স্থাপনান্তে তাহারা কাশীপুরের 


ইহহ শ্রীরামকৃঞ্চ-ভক্তমালিকা 


জমিদারবাটীতে যান । তৎপরে দেওভোগে নাগভবন-দর্শনান্তে ২৫শে 
ফেব্রুয়ারী কলিকাতায় ও পর দিবস বেলুড়ে উপনীত হন। 

প্রেমানন্দ শেষবারে পুর্ববঙ্গে যান ১১১৭ খ্রা্টাবে। এ সময় গ্রাম 
হইতে গ্রামাত্তর গমনকালে এব্‌ং তাহার অবাস্থতিস্থলের চারিপাশ্থে এরূপ 
লোকসমাগম হইত যে জনৈক প্রত্যঞ্গদশী পরে উহার সহিত মহাত্মা 
গান্ধীর আকর্ষণী শক্তির তুলনা করিষা বলিয়া ছলেন, “মহাম্বাজীকে 
দেখিবার জন্তেও তেমন লোকসমাগম হয় না।” প্রেমানন্দের প্রেম শুধু 
হিন্দু-সমাজেই আবদ্ধ না থাকিয়া মুসলমান-সমাজেও বিস্তৃত হইতেছে 
দেখিষা মরমনপিংহের টাঙ্গাইল মহকুমার খারিশ্া গ্রামে তাহার অবস্থানের 
হথযোগে জনৈক মুসলমান মৌলবা ভাহ।কে পরাক্ষা ও পবাস্ত কারবার 
আঁভপ্রায়ে সন্মোহিনা বিগ্ভায় পারদশী জনৈক বন্ধুকে শঙ্গে লইয়া তাহার 
সকাশে উপস্থিত হন । কিন্ত কাখতঃ অপারগ হস আপনার ক্রটি স্বীকার 
করেন। বাবুরাম মহারাজ ইহাতে বিরক্ত না হইয়া মৌলবাকে ফল 
মিষ্টাপ্রাদি আহার করিতে দিলেন , তখন মৌলবাঁ বললেন, “আপনি এ 
যাবৎ উদার মত প্রচার করিতেছিলেন ; আপনি আমার গঙ্গে এক-পাতে 
খাইতে পারেন ?” প্রেমানন্ন দৃঢ়শ্বরে বলিলেন, “হ] পারি” এবং কাধতঃ 
তাহাই করিলেন। মৌলবী তখন পঙ্গী ধারানন্দকেও আমন্ত্রণ করিলে 
প্রেমানন্দ বাধা দিয়া বলিলেন, “একজন খেলেই হল , ধীরানন্দের অবস্থা 
এখনও এক্সপ নহে” 

মুনলমানদের সহিত তাহার এরূপ শ্রীতিপূর্ণ সম্থন্ধের দৃষ্টান্ত বিরল 
নহে। একবার ঢাকায় অবস্থানকালে তাহার উদারবাণীতে আকৃষ্ট হইয়। 
নবাব সলিযুল্ল। তাহাকে স্বগৃহে আমন্ত্রণপূবক ধর্মগুরুর স্যায় সম্মান প্রদর্শন 
করেন। আর একবার মঠে আগত এক মুসলমান ভদ্রলোককে কিছু 
খাইতে দিবার পর কেহ উচ্ছিষ্ট পরিষফ্ার কপিতে অগ্রসর হইতেছেন না 


স্বামী প্রেমানন্দ ২২৩ 


দদখিবা তিনি স্বহস্তে এ কার্য সম্পাদন করেন। বস্তুতঃ প্রচারক, গুক বা 
সেবক যেরূপেই অপরে তাহাকে গ্রহণ করুক না কেন, স্বামী প্রেমানন্ের 
প্রেম জাতিবণনি বিশেষে বিতরিত হইত । 
খারিন্নার পরে তিনি ঢাকাথ গমন ক্রেন এবং ঢাকা হহতে নারাষণ- 
গঞ্জ হহথা হাসাড়াও সোনার প্রভৃতি গ্রামে উতৎ্পধ কবিতে যান। বহিণৃ্টি 
অবলম্বনে যদিও আমর] 'উত্পব” শব্দ প্রযোগ করিলাম, তথাপি মনে 
রাখিতে হইবে যে, ইহাতে প্রকৃত তথ্য উদ্দঘাটিত হইল না, কাবণ তখন 
তিনি উত্সব উপলক্ষে জনগণের যনে নবযুগের উপযোগী এক নৃতন 
প্রেরণা অন্ুসঞ্চারিত করিতে বদ্ধপরিকর! কীর্তন, উপদেশ, বক্তৃতা 
দৈনন্দিন আচরণ প্রভৃতি বিবিধ চেষ্টার মধ্য দিয়া উহাই আত্মবিকাশ 
করিতেছিল এবং উহার প্রভাব ধের ক্ষেত্র ছাডিরা সমাজ ও স্বাস্থ্যাদির 
ক্ষেঞ্জেও প্রপারিত হইতেছিল। দৃষ্টান্তশ্বরণে বলিতে পারা যায় যে, 
হাপাড়া প্রভৃতি গ্রামে তিনি দেখিলেন, জলা শয়গুলি কচুরিপানায় পূর্ণ 
একটু পরিশ্রষ করিলেই প্রগুলি পরিষ্কত হইয়া স্বাখ্যের অনুকূল ও 
ব্যবহারোপযোগী হয় জানিযাও গ্রামবাসীরা সম্পূর্ণ উদাপীন আছেন । 
ইহাতে ব্যথিত হইয়া প্রতিকারকল্পে তিনি পথমতঃ গ্রামবাপীদিগকে 
খপাহ দিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহাতেও সফল না হওয়ায় 
আদর্শস্বাপনার্থ স্বযং জলে নামিরা পানা তুলিতে লাগিলেন । তখন 
গ্রামবাপীরাও তাহার অন্থকরণে ও উদ্দীপনার একার্ষে অগ্রসর হইলেন । 
এই হ্দীর্ঘ ভ্রমণ ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে কঠোর পরিশ্রমের 
কালে স্বামী প্রেমানন্দ কালাজবগ্রস্ত হইলেন । কলিকাতায় আগমনাস্তে 
চিকিৎসার ফলে রোগের কিঞ্চিৎ উপশম হইলে বাধুপরিবর্তনের জন্য 
তান্ত।কে বৈগ্ভনাথধামে লইযা যাওয়া! হইল । সেখানে প্রথম বেশ উপকার 
দেখা গেল; কিন্তু ছুর্তাগ্যক্রমে তখন পৃথিবীর সর্বত্র ইনফুয়েঞ্জা-ব্যাধি 


২২৪ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা 


মহামারীরূপে প্রদাবিত হ্ইম] ক্রমে বৈদ্নাথে উপস্থিত হইল এবং 
তাহার দেহেও উহ] সংক্রমিত হইয়া! জীধন সংশবাপন্ত্র করিল । সংবাদ 
পাইয়া স্বামী শিবানন্দ অবিলম্বে মঠ হইতে তথায গেলেন এবং তাহাকে 
কলিকাতায় লইযা আলিলেন | কলিকাতায যখন আপিলেন বোগ তখন 
প্রতিকারের অতীত; অতএব স্উচিকিৎসা সবেও ফিরিয়া আসার 
চহুর্থ দিবসেই তিনি শ্বধামে প্রস্থান করিলেন (৩*শে জুলাই, মঙ্গলবার, 
বিকাল ৪ট1 ১৫ মিঃ, ১৯১৮ গ্রী)। সেই দিন সকাল হইতেই সাধুরা 
নাধকীর্তন করিতেছিলেন । স্বামী ত্রহ্ধানন্দ বিমর্ষভাবে ঘর-বাহির 
করিতে লাগিলেন । একবার ভিতরে যাইযা প্রেমানন্দকে বলিলেন, 
“ঠাকুরের কথা বেশ মনে পড়ছে তো ?তা হলে আমাদেবও ভবস। 
হয়|” ঠাকুবের মানধপুত্র রাখালের মনে কখনও,এমন কি মরণকালেও, 
বিস্বরণ উপস্থিত হইতে পারে না, বাবুবামেরও নহে ইহা জানিয়াও 
ক্ষনন্দ বঠ£মান জডঙসভাতার দিনে প্রমাণস্থাপনের জন্য এবং সমবেত 
সাধু ও ভক্তাদেব ম:ন শ্রদ্ধা জন্মাইবার জন্যই সম্ভবতঃ এরূপ প্রশ্ন করি! 
থাকিবেন ! সেজন্য উঠা হৃদযক্গম করিযাই যেন বাণুরামও একগ।|ল 
হাপিযা ঘাড নাডিংলন আর ক্ষীণ স্বরে বলিলেন, “কুপা, কৃপা, রুপা 1” 
এই বলিয়া ঠান্বেব ছবির দিকে তাকাইয়া রহিলেন-কিস্তু বড়ই 
গন্ভীর ! 

মহাসমাধিব পৃর্দে একদিন তিনি স্বামী সাবদানন্দকে অন্যমনপ্ষভাবে 
বলিযাছিলেন, “টাপা ফলের মতো রং কাপড় পড়তে ইচ্ছা করে, আর 
বেলফুলের মতো ধবধবে অন্ন থেতে ইচ্ছা করে 1” শুনিযা এক পরিপক্ক- 
বুদ্ধি ব্রাহ্মণ চিন্তা কখিযাছিলেন, “আমরা গৃহস্থ, অত সব যোগাড কি কবে 
করব 1” তিনি কি করিয়া জানিবেন যে, হল।দিনী শক্তি হইতে বিচ্ছুত্রিত 
হইয়া ষে যৃতি মর্তযধামে ভগবৎ কার্ধসাধনের জন্য এতকাল নিয়োজিত 


স্বামী প্রেমানন্দ ২২৫ 


চ্িলেন, আজ তিনি স্বরূপে লীন হইতে চাহেন 1__বাবুরাষম মহারাজ এই 
দৈব ভাষাষ তারই পূর্বাভাস দিলেন মাত্র । 

প্রেমানন্দ স্বাখা প্রেমের হাট ভাঙ্গিয়া চলিয়া গেলেন । নিদাকণ 
সংবাদ চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া? সকলের মনে মর্মান্তিক আঘাত প্রদান 
করিল | পুজনীয় মাস্টাব মহাশয় শুনিযা বলিলেন, প্ঠাকুরের প্রেমের 
দিকটা চলে গেল” শ্রশ্থমাতাঠাকুবানী অক্রবিসর্জন করিতে করিতে 
বলিলেন, “মঠের শর্ত, ভক্তি, মুক্তি-সব আমার বাবুবাষের রূপ ধরে 
মঠের গঙ্গাতীর অ!লো করে বেডাত। হায়, ঠাকুর তাকেও নিজে 


গেলেশ 1” 


১৫ 


স্বামী নিরগুনানন্দ 


শ্রীরামকৃষ্ণ তাহার ঘে কয়জন অন্তরকে ঈশ্বরকোটি বলিয়া নির্দেশ 
করিয়াছিলেন স্বামী নিরঞ্জনানন্দ তাহাদের অশ্যতম | ঠাকুর তাহার সম্বন্ধে 
ইহাও বলিয়াছিলেন যে. তিনি শ্রীরামচন্দ্রের অংশে অবতীর্ণ হইয়াছেন । 
এই অতি উচ্চ ন্নাধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ চব্বিশ পরগণ! জেলার 
রাজারহাট-বিষুপুর গ্রামে আনুমানিক ১৮৬২ শ্রীষ্টান্দের শ্রাবণ পুণিমার 
দিনে জন্মগ্রহণ করেন । তাহার পিতার নাম অশ্বিকাচরণ ঘোষ এবং 
তাহার পূর্ব নাম ছিল নিত্যনিরপগ্রন ঘে!ষ। বারাসাত-নিবাশী পণ্ডিত 
কালীকুষ্ণ মিত্র মহাশয় তাহার মাতুল ছিলেন | নিরপ্রন মাতুল মহাশয়ের 
কলিকাতাস্থ বাটীতে থাকিয়। অধায়ন করিতেন । বাল্যে তিনি তীরধন্থ 
ও অন্ত্রাদি লইয়া ক্রীড়া করিতে ভাঁলবাদিতেন | তাহার চেহারা অতি 
স্থন্দর ছিল এবং ব্যাযামাদির ফলে শরীর দীর্ঘ, সবল ও হঠাম 
হইয়াছিল । ত্বাহার প্ররৃতিও তদন্ুকপ নিভীক ও বীরভাবাপন্ন ছিল। 
প্রীবামকৃষ্জের নিকট আগমনের পূর্বে তিনি আহিরীটোপানিবাসী ডাক্তার 
প্যারীটাদ মিত্র মহাশয়ের বাড়িতে একটি প্রেততন্বান্বেষী দলের সহিত 
পরিচিত হন। ইহারা নিরঞ্জনকে প্রেতাবতরণের মাধ্যম ( মিডিয়ম ) 
রূপে বাবহার করিতেন , কারণ তাহাধ উপুর ভৃতের আবেশ অতি 
সহজে হইত এবং এইরূপ প্রেতাবিষ্ট নিরগ্রনের সাহায্যে এ দলটি 
দুরারোগ্য ব্রোগ নিরাময কর! প্রভৃতি বহু অলৌকিক ব্যাপার সাধন 
করিতে পারিতেন। এই ভাবে ভূতুড়েদের দলে যাতায়াত করিতে 
করিতে একটি ঘটনায় নিরগুনের মনে বৈরাগোর সঞ্চার হইল । জনৈক" 
ধনশ।লী ব।ক্তি স্থদীর্ঘ অষ্টাদশ বৎসর অনিদ্রায় ভুগিয়া অবশেষে 


স্বামী নিরগ্রনানন্দ ২১৭ 


নিশ্মগুনের শরণাপস্ত্র হন | নিরঞ্ঁন পরে বলিয়াছেন, “জানি না এ ব্যক্তি 
গামার ঘর! (কোনরূপ উপকৃত হইয়াছিল কি না, কিন্ত এইবূপ 
ধনকুবের হইয়াও এধ্যক্তিকে দারুণ কষ্ট লো দেখিয়া আমার মনে 
ধনপম্প্ৃম্তন অপ1রতা সঙ্থন্ধে গভীর রেখাপাত হইল 1” 
বৈরাগ।সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্বিক জোর দারও তাহার নিকট 
শীত্রহ উদঘাটিত হইল! তিনি লোকমুখে শ্রুরামকফের অদ্ভুত ভগবৎপ্রেম 
ও চিতাকধক স্টদেশের কথা শুনি তাহাকে দন ও তি উদগ্রীব 
হহলেন এবহ আচিবেই শ্রেততবানুসন্ধিংছ। জনকিয়েক বন্ধু সহিত 
দ্ষিণেধরে শ্রারামকৃফক-সকাশে উপস্তিত হইলেন ।নরঞ্জনের বস তন 
আন্নানিক অগ্াৰশ বখসর১-হমাঘ ইশা অবযব্, আর চক্ষে যেন 
ভে) নির্গভ হইতেছে । শুনা যায, এ পথম দর্শনের দিনেই নিরপ্রন 
ও ্াঁহার ব্ধুরা আ্ররাষকষণকে প্রেঠাবতপ্রণে« মাপ্যম হহতে অস্বোধ 
করিলে বালকেব স্কায় সরলপ্রকৃতি শ্রারাম্ক সম্মত রা তাহাদের চক্রে, 
উপবেশন বরন ১ কিন্তু একটু পৃ ই ভাতনত্যান কিবা উঠিয়া মান | 
নিরগ্রন খন দন্ষিণেশ্বরে আসেন তখন মে ভক্তপপ্িবেছিত 
ছিলেন । নঞ্ক্যার সময় সকলে উঠি গেলে তি.ন নিবপ্রনেব পাঞ্ছে আসিয়া 
বদিলেন এবং তাহার পরিচয় লইলেন। আলাপ ক্রমে ঘনিষ্ঠতর হহতে 
লাগিল, যেন নিরঞ্জন ৬।হার কতকালের পঞ্জিচিত। কথাপ্রসর্ষে তিনি 
নিরঞ্জনকে বলিলেন, প্াখ নিরগুন, ত্ৃত ভূত করলে হই ভূত হয়ে যাবি, 
আর ভগবান্‌ ভগবান করলে শগবান্হ হবি ' ত1কোন্টা হওয়া ভাল 1৮ 
নিরঞ্জন উত্তর দিলেন, “তা হলে ভগবান্‌ হওয়াই ভাল ।” ফলতঃ এইবূপে 
'কথামৃতা, ৩য় ভাগ. ৩০৭ পৃষ্ঠায় উলিখিত হইযাছে_-১৮৮৭ ববীষ্টান্দের এপ্রিল 


সাসে তাহার বয়স ছিল ২৫।২৬ বদর । অতএৰ জন্মবত্সর ১৮৬২, শ্রাবণ -পৃণিম। ধরা 
হাইতে পারে। আ্রামকৃষ্ের নিকট তিনি সম্ভবত: ১৮৮১-৮২ খ্রীষ্টাব্দে আনেন । 


২২৮ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা 


ঠাকুর সেদিন নিরপ্রনকে ভুতুন্ডদের সঙ্গ ত্যাগ করিতে বলিলেন এবং 
নিরগ্রনও তাহাতে সম্মত হইলেন । এই প্রথম দর্শনের সম্বন্ধে লাটু 
মহারাজ বলিযাছলেন, নিরঞ্রন ভাই দক্ষিণেশ্বরে ঘেদিন প্রথম 
গিয়েছিল, সেদিন ঠাকুর তাকে বলেছিলেন, 'গ্াখ, তুই যদি সংসারীর 
নিরানব্বইটি উপকার করিপ আর একট] অপকার করিপ, তবে লোকে 
আর তোকে দেখতে পারবে না। কিন্তু ঈশ্বরেব কাছে তুই যদি 
নিরানব্বহটি অপরাধ করিস আর একটা তার প্রীতির কাজ করিস, তা 
হলে তিনি তোর সব অপরাধ মার্জনা কখবেন । মানুষের ভালবাসায় 
আর ভগপানেব ভালবাসা এত "ফাত জানবি।” “+ শ্শ্রীশ্রীলাট 
মহারা?জব স্বতিকথা”, ৪১৮ পঃ)। 

সেদিন এইকপ নানা কথ! চলিতে লাগিল । ঠাকুরের আপন জনের 
সহিত কতকাল পবে আজ দৈবক্রমে দেখা হইযাছে-আলাপ আর শেষ 
হয না। এমে অন্ধকার ঘনাইমা আপিলে গাকুব বলিলেন, “সন্ধ্যা হয়ে 
এল, আজ বাড়ি নাইবা গেলি ; এখানেই আজ থাক না1” নিবঞ্জন 
বাড়িতে বলমা 'মাসেন নাই, রাত্রে থাকিলে মাতুল রাগ কবিবেন, 
হ্ৃতরাং থাকিতে রাজী হইলেন না। ঠাকুর আবার বাললেন, “ওরে, 
এতটা যেতে ক হবে, যাপন, থেকে যা।” নিরগুন তথনও সম্মত না 
হওযাথ ঠাকুব বলিলেন, “একান্তই যাবি তো! যা, কিন্ত আবার আসিস। 
কবে আসবি ৮৮ নিরগ্রন শীঘ্র আমিবেন ব'লমা পদধূলি গ্রহণাস্তে 
বিদাষ লইলেন | কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের অলৌকিক আকর্ষণ সেই প্রথম 
দিনের দর্শনেই তাহার মর্মস্বল আলোডিত কর্িয়াছিল। তাই বাড় 
ফিরিতে [কবিতে কেবলই ভাবিতে লাগিলেন, “থেকে গেলেই হত /* 
অমনি আবাব কর্তব্যবুদ্ধ স্মরণ করাইয়া দিতে লাগিল, “না, মায়া রাগ 
করবেন 1” সেদিনকার মতো নিরগ্রন গৃহে ফিরিলেন । 


্ামী নিরঞ্জনানন্দ ২২৯ 


দুই-তিন দিন পরেই তিনি আর এক সদ্ধ্যায় পুনর্বার দক্ষিণেশ্বরে 
ঠাকুরের পদপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন । কক্ষের দ্বারে আগমনমাত্র ঠাকুর 
দ্রুতপদে আপিয়া তাহাকে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ কর্রিলেন এবং আকুল- 
স্ববে বলিতে লাগিলেন, “ওরে নিরঞ্রন, দিন যে যায়রে- তুই ভগবান্‌- 
লাভ করবি কবে? দিন যে চলে যায, ভগবান্কে লাভ না করলে সবই 
যে বৃথা হবে । তুই কবে তাকে লাভ কববি বল, কবে তীর পাদপদ্মে মন 
দিবি বল? আমি যে তাই ভেবে আকুল 1” নিরঞ্জন অবাক !_-ইনি 
কে? আমার ভগবাম্লাভ হচ্ছে না বলে, দিন চলে যাচ্ছে বলে আমার 
দগ্য এর এত আনি কেন? পরের জন্য এ কি অহৈতুকী ভালবংস1 |» 
এ রহস্য তিনি ভেদ করিতে পারিলেন না, কস্তু গভীর আবেগপূর্ণ সেই 
শ্রধাময বাণীতে তাহার হৃদঘ বিগলিত হইল--তিনি সে খাত্তি 
দক্ষিণেষ্বরেই থাকিযা গেলেন! শুধু এ নহে, সে অপূর্ব প্রেম 
তাহাকে পরদিনও সেখানেই ধরিযা বাখিল। এউক্রপে তিন দিন 
দক্ষিণেখরে অতিবাহিত হ হই লে চতুথ দিন তিন ০ ফিট বলেন । 
না]! বলিয়া এই ভাবে তিন দিন 'নুপস্থত থাকা মাতৃল বিশেষ উদ্বিগ্ন 
হইয়াছিলেন এবং নানা স্থানে ভাগিনেষের অন্থপন্ধানও করিযা'ছলেন । 
অতঃপর চতুথ দিন ফিরিয়া আসিলে বিঃ'ক্তসহকারে তাহাকে তীব্র 
ভত্সন] করিয়া বাড়ির সক.লর উপর আদেশ দিতেন, যেন লিরঞ্নের 
প্রতি তীক্ষ দৃটি রাখা হয। এই ব্যবস্থা কিন্ত দীর্ঘকাল স্থাধী হইল 
না| দিন কয়েক পরেই মাতুলের যন কোমল হইল । এতদ্বাতীত 
বাড়ির তৃত্যদের অন্ভূতি হইত, যেনকি এক দিব্য শক্তি নিরপ্রনকে 
ঘিরিয়া রহিয়াছে--উহার পথে অন্তরায় হুষ্টি করিলে তাহাদের অমঙ্গল 
হইবে। হতরাং শীস্রই তিনি আবার নিবিবাদে দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত 
আরস্ত করিলেন! 


২৩০ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা 


নিরগ্রনের সরলতা! ঠাকুরকে প্রথমাব্ধিই বিশেষ মুগ্ধ করিয়াছিল | 
তাই তিনি মাস্টার মৃহাঁশয়কে একদিন বলিয়াছিলেন, "তোমায় নিবঞ্তনের 
সঙ্গে দেখা করতে বলছি কেন? 'সেসরল ইহ1 সত্য কি না, এইটি 
দেখবে বলে ।” ( কিথামৃত”, ৫ম ভাগ, ১৪৭ পঃ)। ১৮৮৪ ত্ীষ্টান্সের 
১৫ই জুন কীকুডগাছিতে শ্রীদুক্ত স্ববেন্ধের বাগানে এক মহুহাৎসবে 
ঠাকুর গিয়াছিলেন | কার্তনান্তে তিনি ভক্তসঙ্গে উপবিই আছেন, “এমন 
সময় নিরপ্রন আংপিষা ভূমিষ্ঠ প্রণাষফ করিলেন । ঠাকুর তাহাকে দেখিযাই 
ধ্াডাইয়! উঠি,লন | আননা-বিস্ফারিতলোচনে সন্মিতনুখে বলিষা 
উঠিলেন, “তুই এসেছিস | (মাস্টারূকে ) “দেখ, এ ছোকবাট বড সরল! 
সবলতা পূর্বজন্মে অনেক তপক্তা না করলে হয়না । কপটতা পাটোয়াস্রী 
এদব থাকত্তে ভগবান্চক পাওয়া যায না |” (ই, ১ম ভাগ, ১৪১ পুষ্ঠা )। 
নিবঞ্জনের বৃদ্ধা মাতা তখন ক্ষীবিতা ছিলেন; তাই মান্জার 97 
জন্য নিরগ্রনকে চাকরি গ্রভশ করিতে হয় । জীরামরুষ ভিন না খে, 
তাভার কোন উচ্চাপিকাকী খুবক-ভক্ত কাঞ্চামর বন্ধনে পাড়ি | ভাই 
তী দিনই নিরগনক্ে বলিলেন, দেখ তোর বুথে যেন একটা কালো 
আবরণ পরেছে | তুই ফির কাজ করিল কিনা, ভাই পড়েছে | 
আফিলর হিনাব্পজ করত হয় আরও নানা রকষ কাজ আছে -পর্দদ। 
ভাবতে হয় । সংপান্ী লোকেবা যেষন হাক কবে, তুই চাকরি 
করছিস £ তবে একটু তক আছে। তুই মার জন্য ডাকি স্থীকা 
করেছিস মা শুকজন, ত্রথময়ীক্বশা | যদি মাগ-ছেলের জগ্তা চাঁকত্রি 
করতিস, আমি বল্হম ধিক ধিক, শত ধিক, একশ হি!” অতঃপর 
ঠাকুর যণি মান্নককে বলিলেন, “দেখ, ছেকরাটি ভারি সরল । তবে 
আঙ্মকাল একটু আধটু বিথ্া কথা কর-এই যাদোষ!। সেদিন বলে 
গেল যে, আসবে , কিন্ত আর এলো না। (নিরঞরনের প্রতি ) তাই 
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রাখাল বলছিল--তুই এ'ডেদযে এপেও দেশা করিস নাই কেন?” 
নিরঞ্জন বলিলেন,“আনি এডেদয়েসবে ছুইদিন এসেছিলাম ।স্শ্রীরামকুষণ 
তারপর মাস্টার মহাশথকে দেখাইয়া নিরগ্রনকে বলিলেন, “ইনি হেড.- 
মান্টার। তোর সঙ্গে দেখা করত গিছিলেন । আমি পাঠিয়েছিলাম |» 
€ এ, ১ম 'ভাগ, ১৪১-৩২ পৃষ্ঠা )। 

নিরগ্রনের সবলতা ৪ পৈরাগোোর জন্য ঠাকুর তাহার প্রতি কতখানি 
স্রেহপরাধণ ছিলেন তাহা “কথামুজেব বহৃস্থলে উল্লিখিত হইয়াছে। 
পাঠকের হবিধার জ্গ আমবা কয়েকটি "অংশ উদ্ধত কীরলাম। 
নিরঞজনের বৈবাণ্যপদ্গন্ধে মাকুর একদিন (১৮৮৬ শ্রীঃ, ৫ই জানুয়ারি ) 
মণিকে বলিয়াছছিলেন, "দেখছ না! নিরঞ্তনকে ! “তোর এই নে, আমার 
এই দে'-বাস্‌ ১ আর কোন সম্পর্ক নাই । পেছু টান নাই |» (৩য় ভাগ, 
২৭ পৃঃ) ইহার পুরে একাদন (১৮৮৪ শ্রীঃ,২শেজুন) ঠাকুর 
মাস্টার মহাশয়কে বলিলেন, “বাবুরাম আর নিরগ্রন--এদের ছাড়া কই 
ছেকর1? যদি আর কেউ "শা, বোধ হয এ উপদেশ নেবে. চলে 
যাবে ।-"'নিবপ্রনকে তোমার কিরুপ বোধ হয ?” মাস্টার উত্তর দিলেন, 
“আন্তা, বেশ চেহার11” শ্ররামকঞ্জ বলি নন, “না, চেহারা শুপু নয় | 
সরল | সরল হলে ঈশ্বরকে পহজে পাওয1 ষায়। সরল হলে উপদেশে 
শীপ্র কাজ হ্য।...নিবঞ্জন বিষে করবে না। তুমি কি বল--কামিনী- 
কাঞ্চনেই বদ্ধ করে 1” থাস্টাব--আন্ক্ে হ11”  শ্রবামকষ্জ--“ভাবে 
দেখলাম, যদিও চাকরি করছে ওকে দোষ স্পর্শ করে নাই। মার জন্য 
কর্ষ করে-_ওতে দোষ নাই 1-,*নরেন্্, রাখাল, নিরগ্রন, এদের ব্যাটা 
ছেলের ভাব ।” (৪র্থ ভাগ, ১১৪-১৫ পৃঃ) বলরাষমভবনে ভাবাবি 
হইয়া ঠাকুন একদিন বলিয়াছিলেন, “আলেখ, নিরপ্রন! নিরঞ্জন, 
আয় বাপ-_-বারে, নেরে--কবে তোরে খাইয়ে জন্ম সফল করব! তুই 


২৩২ জ্রীরামকৃষ্₹-ভক্তমালিক 


আমার জঙ্য দেহধারণ করে নররূপে এসেছিস 1” আবার এ দিনই অন্য 
সময়ে বলিয়াছিলেন, “দেখ না নিরগুন ; কিছুতেই লিপ্ত নয়। নিজের 
টাকা দিয়ে গরীবদের ডাক্তারখানায় নিয়ে যায়। বিবাহের কথায় 
বলে, 'বাপরে, ও বিশালাক্ষীর দ!” ওকে দেখি যে, একটা জ্যোতির 
উপর বসে রয়েছে ।” (কিথামৃত”, ৪র্থ ভাগ, ২৬৪-৬৬ পৃঃ )। কাশীপুরে 
( ২৩শে ডিসেম্বর, ১৮৮৫ ) এই অন্ধুপম হেহ দেখ ই বলিয়াছিলেন, 
“তুই আমার বাপ, তোর কোলে বলব ।” 

ই সকল ঘটনায় ও অ'লাপ্প্রসঙ্ে নিপঞ্জনের প্রতি ঠাকুরের অগাধ 
ভালবাপা ও বিশ্বাসের পরিচয পাই ১ কিন্তু ঠাকুর কখনও স্েহান্ধ ছিলেন 
না। প্রয়োজন হইলে শুভাকাজ্জী পিতার শ্লাষ তিনি কঠোর শাপনেও 
বিরত হইতেন না-শ্রীঘুক্ত নিএগ্রনের স্বভাবন্তঃ উগ্রপ্রকৃতি ছিল। 
গহনার নৌকায় করিয়া একদিন দক্ষিণেশ্বরে আসিবাব কালে ভারোহী 
সকলকে ঠাকুরের অযথা নিন্নাবাদ করিতে শুশিব টা প্রথমে উহার 
তীত্র প্রতিবাদে নিমুক্ত হইলেন এবং তাহাতে উহার নিরস্ত না হওয়াতে 
বিষম ক্রুদ্ধ হইযা নৌকা ডুবাইরা দিয়া উহার প্রতিশোধ লইতে অগ্রসর 
হইলেন। নিরগ্রনের শরীর বিশেষ বলিষ্ঠ ও দুট ছল এবং ভিশে বিলক্ষণ 
সপ্তরণপটু ছিলেন। তাহার ক্রোধহৃ€ মৃতির সুখে সকলে ভষে জড়সড় 
হইয়া গেল এবং অশেষ অন্রনয়, বিনধ ও ক্ষমা প্রাথন) কবিযা নিন্দাকারীরা 
তাহাকে এ কর্ম হইতে নিরস্ত করিল 1” ঠাকুর এ কথা পরে জানিতে 
পারিয়া তাহাকে তিরগ্জার করিয়া বলিয়াছিলেন, “ক্রোধ চণ্াল, ক্রোধের 
বশীভূত হতে আছে? সৎব্যক্তির রাগ জলের দাগের মতো, হয়েই 
মিলিয়ে যায়। হীনবুদ্ধি লোকে কত কি অন্যাযফকথা বলে, তা নিয়ে 
বিবাদবিপংবাদ করতে গেলে ওতেই জীবনট] কাটাতে হয়। ওরপ স্থলে 
ভাববি, লোক না পোক (কীট) এবং তাদের কথ] উপেক্ষা করবি। 
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ক্রোধের বশে কি অন্যায় করতে উদ্ভত হয়েছিলি, ভব দেগি-_ কাড়ি 
মাঝির! তোর কি অপরাধ করেছিল যে, সেই গরীবদের উপরও অত্যাচার 
করতে অগ্রপর হয়েছিলি !” ('লীলাপ্রসঙ্গ_দিব্যভাব", ১৬০ প্র: ) 
নিরপ্রন তখন অধিক পরিষাণে ঘৃত ভোজন বরিতেন জনয ঠাকুর 
তাহাকে পাবধান করিয়া দিষাছিলেন, “অত ঘি শাওযঘা ৮ পেকে কি 
লোকের ঝি-বউ বার করবি?” ভক্তকে বিচারবুদ্বীন হইতে তিনি 
নিষেধ করিতেন । অন্ধাবন না করিয়া কিংব) আদশের মযাদা ক্ষ 
কবিষ! কোন যতাযত পোষণ বা প্রকাশ করিলে ঠাকুর তনই শোধন 
করিয়া দিতেন! একদিন শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাবুক মহাশহঘের প্রমঙ্জে 
ঠাকুর বলিজেছিতলন, “এত এশর্ধভোগ করার পহ ফুপি ভশ্বতিচিতা না 
করত, লোকে বলত, ধিক |” নিরপগুন অননি বাল” উ।ততেন,  হারকানাথ 
ঠাঞ্ুরের ধার উনি সব শোধ করেছিলেন 1৮ 2াকুর হোল উচ্চম্তর 
হইতে কথা বলিতেছেন তাহ! নিরপ্রনের ধারণা হয় যি দেখিয়া তিনি 
বিরক্তির স্বরে বলিলেন,ণরেখে দে ওসব কথা ! লা ভাপ শে! ক্ষমত 
থেকেও যে বাপের ধার শোধ করেনা নেকিআব মান্ুঘ! তা 
সংসারী একেবারে ডুব থাকে, তাদের তুলনায় খুব ভাস তাদের শিক্ষা 
হবে। ঠিক ঠিক ত্যাগী ভক্ত আর ঘংসারী ভক্ত তানেক তফাত 175 ঠিক 
ঠিক ত্যাগী ভক্ত কামিনীকাঞ্চন স্পর্শ করবে না। কানিনাক্া্ম কাছে 
রাখবে না-পাছে আসক্তি হয়|” (কখানুৃত, ৪ ভগ, ১৬৩৪ পৃঃ) 
আবশ্যকক্ষেত্রে এইরূপ কঠিন শাসনাদি করিলে নুরে কথায় ও 
কার্ধে ভালবাস! ও বিশ্বাস শতধারে প্রবাহি* হইত । লাটু মহ'নাজ 
একদিন বলিয়াছিঞ্েন, “নিরঞ্রন ভাইকে ঠাকুর একপিন ভাবত হশে ছুয়ে 
ধদলেন | তাতেই তিন দিন, তিন রাত্রি তার চোখে? পাতি নর 
কেবল জ্যোতি দেখেছে আর জপ করেছে । তিন দিনা জব থেকে তার 


২৩৪ শ্রীরামকৃষ্₹-ভক্তমালিকা! 


জপ ছুটেযায়নি। ভারী ভূত নামাত কি না, তাই তিনি মস্করা করে 
বলেছিলেন--'এবার আর যে-মে ভূত ন'মেনি, একেবারে ভগবান্‌ ভূত 
ঘাড়ে চেপেছে। তোর সাধ্য কিযেতৃই তাকে ঘাড় থেকে নামাস? ৷” 
( 'শ্রীশ্রীলাটু যহারাজেব স্মৃতিকথা”, ৪২১ পৃঃ) । 

দক্ষিণেশ্ববে যাতায়াতের কোনও এক স্থযোগে ঠাকুর নিরঞ্জনকে 
দীক্ষা দিয়াছিলেন। প্ভক্তদিগের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তিকে ঠাকুর 
স্পশ করা ভিন্ন কখন কখন আনবা বা! মন্ত্রদীক্ষাও প্রদান করিতেন । 
এঁ দীক্ষাপ্রদানকালে তিনি সাধারণ গুকগণের গ্যায় শিষ্যের কোষ্ঠীবিচরাদি 
নানাবিধ গণন1 ও পৃজাদিতে প্রবৃত্ত হইতেন না। কিন্তু যোগদৃষ্টিসহায়ে 
তাহার জন্মজন্মাগত মানণিক সংস্কারপযূৃহ অবলোকনপূর্বক “তোর এই 
মন্ত্র" বলিয়া মন্ত্রনির্দেশ করিযা দিতেন । নিরগ্রন, তেজচন্জা, বৈকুগ প্রভৃতি 
কয়েকজন্রকে তিনি এরূপ কৃপা করিযাছিলেন, একথা আমরা তাহাদের 
নিকট শ্রবণ করিযাছি |” ( “লীলাপ্রপঙ্গ__দিব্যভাব”, ২১৫ পৃঃ )। 

নিরঞ্রনও ঠাকুরেব প্রেমে ও অধ্যাত্স্পর্শে সম্পূর্ণ আত্মহারা হুইযা 
তাহাকেই জীবনের এঞ্বতারাবূপে গ্রহণ করিখাছিলেন এবং ক্রমে তাহার 
স্বর্ূপ্র পরিচয পাইযাছিলেন | তাই শ্যামপুকুরে যে রাত্রে (৬ই নভেম্বর, 
১৮৮৫ ) গিরিশাদি ভক্তগণ ঠাকুরের দেহে মা কালীর আবির্ভাব-সন্দর্শনে 
শ্রীপদে পুষ্পাঞ্জলি দিয়াছিলেন, সে রাত্রে নিরগ্ুনও ভক্তিগদগদ চিন্তে 
'্রদ্ধময়ী দ্ঘময়ী” বলিষা অগুলিপ্রদানান্তে শ্রচরণে মস্তক স্পর্শপূর্বক 
প্রণাম কবিযাছিলেন । কিন্তু এই স্বরূপের পরিচয় ছাড়াও বড় জিনিস 
ছিল, ঠাকুরের প্রতি প্রাণঢাল ভালবাসা-_যাহার ফলে ত্যাগী সন্তানের! 
ঠাকুরের একান্ত আপনার জন হইতে পারিয়াছিলেন। কাশীপুরে 
অবস্থানকালে পরীক্ষাচ্ছলে ঠাকুর একদিন (১৮৮৫ খ্রীঃ, ২৩শে ডিসেম্বর ) 
নিরপ্রনকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “এই নিরঞ্জন বাড়ি গিছল। তুই 


স্বামী নিরঞ্জনানন্দ ২৩৫ 


ধল দেখি, কি রকম বোধ ভয 1?” নিবপুন কোন উতস্ততঃ না করিযা 
উতর দীলেন, প্নাজেে, আগে ভালবাপা ছিল বটে, কিন্ত এখন ছেড়ে 
থাকতে পারবার জো নই 1৮ ( কিছামৃতি, দত ভাগ, ৩২৮ পহ। 
নিরপ্রন একে তো শক্তিশালী ও বীরভাশ।পন্্ন ছিলেন, তাঁভাতে 
আবার ঠাকুরের শে অস্থখের সময তীঙ্কটকে সর্তাোভাবে রক্ষা কবা 
নিজের একান্ত কর্তব্য বলিয়া বোধ কবিমাছিলেন। ইভাতে অনেক 
ক্ষেত্রে তাত'কে অপবেব আঅংপ্রপ-ভাজন হইতে হইত সা, কিদ্ত সর্বদাই 
কুবের প্রতি তাতার ভালবাসার শীকান্িকতা দেখিযা আশীন্তকগণ 
শুর ন ৮1 হইয' বর মুগ্ধ তই জন ! ++ক্বুল্‌ দ্টুপথহ শেয় হালস্ঘা্য যুবক 
ভন্করেবা স্থিব করিষাদ্ছিলেন হে, ঠাকুরের লিকট দন খন যাহারে- 


তাহাকে যাউঙে দেওয়া হইবে ন। | বাঁধভন্ত নিরতন স্রএগ্রসী হইয়া এই 


লাটু ইহাতে দুঃখিত হইয়া নিরগ্রনকে সং "লন, পশ্রতক উপর যেতে 
দাও না, ভাই | আপনাঁখাপনিন মযো এসলু নিঘম কিন্ছাবি কবতে 
আছে 1” নিরুপ্রন কিন্ত খনন অটল | লাটু গোটা দিষা বলেলন, 
“শ্যামপুকুবে সেদিন দানাকালী বিনোদিনীতকক শাহর সাজিয়ে নিথে 
এসেছিল, তুমি তাকে ছেডে দিতে পারলে, আর আজ এর মতে 
লোককে ছাডতে চাইছ না?” পাঠকের বোতুহল-নিবুদ্থির জন্য বলিয়া 
রাখ। আবশ্যক যে, ঠাকুরের শামপুকুবে অবস্থানকালে বিনে'দিনী নামী 

ভক্তিমতী অভিনেত্রী শ্রীযুক্ত কালীপদ লোষেন্র (দানা-কালীর) নিকট 
ঠাকুরকে দেখিবার জন্য বিশেষ আতি প্রকাশ করে। এসময়ে নিরঞ্জন 


২৩৬ প্রীরামকু্ণ-ভক্তমালিকা 


প্রভৃতি ভক্তেরা নিয়ম করিয়াছিলেন যে, এ জাতীয় স্ত্রীলোকদিগকে 
ঠাকুরের নিকট যাইতে ০৭৪য়া হইবে না, কারণ ইহাদের পরশে 
[কুরেব অন্্খ বৃদ্ধি ০:২1 দানা-কালী তখন অনন্তোপায হয়া 
বিনোদিনাকে সাহেষ ।জাইযালঙ্গে লইয়া আসেন এবং এই ভাবে ঘবারী 
নিরগুনকে ফাকি দসা তাহাকে ঠাকুরের নিকট উপস্থিত করেন । 
সেখানে শিফা দা কালী অবশ্য সমস্ত খুলিয়া বলেন এবং এই প্রহসনের 
পর হাঁসিঠাটাও হয় । যাহা হউক, আলোচ্য দিবসে লাটুব কথায় 
নিবগ্রনের ঘন গলিল এবং তিনি রামবাবুকে বলিলেন, “আপনি উপরে 
যান 1” অতঃপর লাট উপবে গেছে অন্তর্ধামী ঠাকুর সেই শিনকার লব 
জানিয়াই ধেন লাটুতক বলিলেন, “দেখ, কাকুর কখনও দোষ দেখাবনি, 
লোকের কেবল গুপ দেখবি "৮ ঠাকুবের কথায় লাটুর বড় ছু'খ হইল 
এবং তিন লখচে নামিযা নিরগ্রনকে বাললেন' “ভাই, আমার মতে? 
মুখ্যর কত ভু কুরিসনি |” বল! বাহুল্য নিরঞ্জন শর কর্তব্য পালন 
করিলেন. উহাশ তখন হখ দুখের অবগর কোখার 
এক পাগলিনী মাঝে মানে কাগাপুবে জাদিয়া বডই উৎপাত করিত 
বিষ মুক দক্জেরা শির করেন যে, তাহাকে আন উপরে যাইতে 
দেওয়। হবে না। একপিন ছিপ্রহরে আপিল সে জে করিতে 
এ 


ই রি রর ০ স্প্্ র্‌ ঠা তি 
লাগিল উপর যাইহেই | এদিকে নিরগ্রনাও কিছুতেই তাহাকে 
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বিরক্তি ডগি পাইল বই হ্রদ হইল না। এই সমযে কোমলহৃদয় রাখাল 
একদিন ( ১৮৮৬ শ্রী, ১৬ই এপ্রিল ) শ্রীরামকষের সমীপে আলাপ প্রসঙ্গে, 
পংগলীর কথা উল্লেখ করিঙা আক্ষেপ করিতে লাগিলেন, ছঃখ হয় পে 


স্বামী নিরগ্রনানন্দ ২৩৭ 


উপদ্রব করে, আরতার জন্ত অনেকে কষ্টও পায় ।» নিরগ্রন অমনি বলিয়া 
উঠিলেন, “তোর মাগ আছে, তাই তোর মন কেমন করে । আমরা 
তাকে বলিদান দিতে পারি |” রাখালও বৈরাগোর নামে নিষছুরতানহা ন! 
করিতে পারিয়া বলিয়া উঠিলেন, “কি বাহাছরি গুর সামনে প্রীপব কথ) 1৮ 
(“কথামত', ২য় ভাগ, ২৬৬ পৃঃ) । দুইটি আদর্শের এক অপূর সংঘর্ষ- 
একদিকে গুরুসেবা, অপর দিকে মাই্জাতির সম্মান ও ভক্তত্রীতি । 
কর্তব্যাহ্থরোধে ও বৈরাগ্যের প্রথমাবেগে নিরগ্তনহক অ:প।ততঃ একটু 
উপ্রপ্রক্কৃতিব লোক মনে হইলেও তাহাব চরিত্রে কোমলতার অভাৰ 
ছিল নাঁ। বস্ততঃ তিনি পময়বিশেধে ধেমন বজ্ঞাদপি কঠোর হইত্ডেন, 
তেমনি কুহমাদপি সুদ হইতে পারিতেন। ঠাকুরের দেহতাগেন্‌ 
অব্যবহিত পরে য্খন নরেন্দ্র প্রতি অনেকে আটপুবে যান তখন 
'নিরপ্রনও তাহাদের সঙ্গে ছিলেন | সেখানে স্রান করিতে যাইয়া সারদা 
মহারাজ ডুবিয়! যান । তখন নিরগ্রনই স্বীয় প্রাণেব মমতা ত্যাগ 
করিয়া তাহাকে পুঙ্চরিণী হত উদ্ধার করেন । এই এব কার্ষে 
তাহার অপূর্ব তৎপরতা ও উৎসাহ ছিল। অত প্রথমাবস্থায় শশী 
মহারাজ একবার বাহিরে যাইযা জরগ্রন্ত "ন | সংবাদ পাইযা নিবগ্রন 
তাঁহাকে সযত্তে যঠে লইযা আসেন এব শুশ্রুাছি দ্বারা নিরাময় করেন | 
স্বামী যোগানন্ন যখন এলাহাবাদে বসন্তে আক্রান্ত হন, তখন নিরপ্রণ 
অবিলম্বে তাহার রোগশয্যাপ্রান্তে উপন্সিত হপ ' লাটু মহারাজ 
বলিয়াছেন, পকারুর অত্র শুনলে, দে «*পের কাজ নিবগ্রন ভাই 
নিজের মাথায় নিত।৮ ১৮৮৮ খ্রীষ্টান্ে লাটু মহারাজের নিউমোনিয়া 
হইলে নিরঞ্রন তাহার সেবার অনেকখানি দায়িত্বই নিজদ্কন্ধে 
লইয়াছিলেন । বলরামবাবুর শেষ অস্থখের সময়ও স্বামী শিবানন্দ এবং 
সদানন্দের সহিত প্রাণ ঢালিয়া তিনি তাহার সেবা করিয়াছিলেন । 
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মঠ যখন বরাহনগরে ছিল, তখন স্বামী নিরগ্রনানন্দ একদিন এক: 
ছোট ঠোঙ্গায় করিয়াআ্রীতরীঠাকুত্রের ভোগের জন্য সন্দেশ আনিতেছিলেন। 
তখন কে।নও দরিদ্র রমণী একটি ছোট ছেলেকে কোলে করিবা রাঙা 
দিয়া ফাইতেছিল। ছেলেটি নিরপ্রনানন্দের হাতে খাবারের ঠোক্কা 
দেখিযা কীপিয়া উঠিল, “আমি সন্দেশ খার 1” মাহত শাপন করে, 
ছেলের কান; ততই বাড়থা চলে । দেখিয়াই (নরগুনানন্দ সন্দেশগুলি 
ছেলেটির সাযুুয ধরিষী বছিংলন, ও বাবা, খাও ৮ কথা শুনিষা 
রমণী বলিল, “ন! বাবা, তুষি ছাকুরদেবার জন্থা সন্দেশ নিধে যাচ্ছ; 
এ খেলে ছেলের অমঙ্গল হবে ।” নিবজলানন্দ বললেন, “নামা, ছেলের 
কোন দোষ হবেনা । পু খেলেই ঠাঞুবের খাওযা হবে ।” এই বলিয়া 
ঠোঙ্গাটি বালকের হস্তে দিঘ। পুনরাধ ঠাকুরের জন্য সন্দেশ সংগ্রহ কবিতে 
চাঁলয়া গেলেন । | 

ঠাকুরের হচ্ছ ছিল-তাহার পৃত দেহাবশেষ গঙ্গাতীরে সমাহিত 
হযও কিন্ত প্রবীণগণ যখন স্থির করিলেন যে. উহা কাকুভগ।ছিতে 
রাঘবাবুর উদ্যানে লইয়া যাওয়া হইবে, তখন কপর্দকহীন যুবক ভক্তগণ 
অন্য কোন পথ না দেখিয। আপাততঃ ঠাকুরের ব)বহৃত দ্রব্যাদি সযত্তে 
রক্ষার জন্য বলরাম-ভবনে পাঠাইয়া দিলেন এবং অতঃপর চিতা বশেষও 
যাহাতে হস্তটুটুত না হয় তাহার উপায়-উদ্ভাবূনে যত্বপর হইলেন । 
প্রবীণ ও নবীনদের এই মতদ্বৈধস্থলে মধ্যস্থ নরেন্দ্র অবশ্য প্রবীণদের 
দিকেই মত দিয়া তখনকার মতো বিরোধের মীমাংসা করিলেন, কিন্ত 
ইতোমধ্যে শশী ও নিরগ্রন গোপনে পরামর্শ করিয়া একটি নৃতন পাত্রে 
*অর্ধেকেরও উপর ভক্মাবশেষ ও অস্থিনিচয়” সরাইয় রাখিলেন 'এবং 
যথাকালে অবশিষ্ট অন্থিপূর্ণ পূর্বের তাত্রকলসীটি প্রবীণদের হস্তে তুলিয়া 
দিলেন । শশী ও নিরঞ্রনের সংরক্ষিত অস্থই পরে 'আত্মারামের 
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কৌঁটা*য় করিযা আচার্য বিবেকানন্দ বেলুড় মঠে আনেন , উহ অগ্ভাপি 
তথায় রহিযাছে। ( “উদদ্বাধন” ১৭শ সংখ্যা, ৪৪০ পৃঃ দ্রষ্টব্য )। 

সম্ভবতঃ ১৮৮৭ খ্রীটাবের প্রথম ভাগে৯ তিনিববাহনগরঘঠে যোগদান 
কবেন এবং সন্্রাসগ্রহণান্তে নিরপ্রনানন্দ নামে অভিহিত হন। মঠে 
নিরপ্রনানন্দের প্রধানত: তপশ্যার দিকেই কোক দেখ। যাইত । তবে 
তিনি মঠের দৈনন্দিন শ্রমপাধ্য কার্ধ যথেষ্ট করিতেন এবং পুজাদিতেও 
অপরকে সাহায্য করিতেন । নিরবচ্ছিশ্ভাবে মঠবাপ তাহার হয় নাই; 
কারণ অন্তান্য গুরুভ্রাতার স্ভায তিনিও মধ্যে মধ্যে তীর্ঘদর্শনে যাইতেন। 

১৮৮৭ গ্রীষ্টান্সের প্রথম ভাগে তিনি একবার পুরীধামে যান এবং ৮ই 
এপ্রিল মঠে ফিরিয়া আস্নে । ইহার পরে ১৮৮৯ ত্বীষ্টান্দের নভেম্বর মাপে 
তিনি তপস্যায় নির্গত হইয়া প্রথমে দেওঘরে ৬বৈদ্ভনাথ দর্শন কবেন । 
দেখ হইতে তিনি কাশীতে যান এবং বংশীদত্তবের বাটীতে থাকিয়া 
কিছুদিন তপস্যা করেন । এ সমযে মাধুকরী ভিক্ষাই ঙাহার সদ্বল ছিল । 
ইতোমধ্যে স্বামী যোগানন্দের অহ্লাথর সংবাদ আসাতে তাহাকে তীর্ঘরাজ 
প্রয়াগে যাইতে হয় এবং এই স্থযোগে সেখানে তাহার কল্পবাসও হয়। 
পরে তিনি উত্তর ভারতের অপরাপর তীর্থদর্শন করেন এবং কোন কোন 
স্থলে $কছুকাল তপস্যাও করেন । 

স্বামী বিরজানন্দ যখন ১৮৯১-৯২ গ্রীষ্টাব্ধে বরাহনগর মঠে ষাতায়াত 
আরম্ভ করেন, তখন নিরপ্রন মহারাজকে প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটাতলায় 
ও ঠাকুরের ঘরে ধ্যান করিতে যাইতে দেখিতেন, বিরজা নন্দও মধ্যে মধ্যে 
সঙ্গে বাইতেন। মঠে যোগ দিবার পূর্ববর্তী গ্রীত্মাবকাশটি মঠে কাটাইয়া 
বিরজানন্দ মহারাজ আবার যখন গৃহে ফিরিয়া যান, তখন নিরপ্রনানন্দজী 
মাঞ্জে মাঝে তাহার বাটিতে যাইয়] তাহার বৈরাগ্য উদ্দীপিত করিতেন । 


সপ পপ সপ পাশা 


১ “কথামৃত' ৩য় তাগ পরিশিষ্ট । 
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পবে তিনি বিরজানন্দকে লইযা কযেকবার অয়বামবাটীতে গিয়াছিলেন। 
প্রথমবার বিবজানন্দ যখন ম্যালেরিয়া লইয়া জযরামবাটী হইতে মঠে 
অঃসেন, তখন সশ্রেহপরায়ণ নিরপ্রন মহারাজ তাহাকে বলরাম-মন্দিরে 
রা চিকিংসার ব্যবস্তা কবেন। এ সযয তাহাকে গিরিশবাবুর 
নিকট লইধা গিয়া এএ্ঠাকুবের কথাও শুনাইতেন । 
শতঃপর স্বামী বিবেকানন্দের ২২।১০1৯৪ তারিখের পত্রে জানিতে 
পার। যদ যে, নিদ্রনানন্দ তখন পিংহলে উপস্থিত। স্বামীজী 
লিশিতিছেন -৫শিবহ্রান লিলোনে পালিভাষা শিক্ষা কেন না কবে এবং 
বৌদ্ধ গ্র্ধ অধ্যঘন কেন নাকরে? অনর্থক ল্রমণে কি ফল - তাতো 
খুনিতে পারি না ৮ স্বামী নিরপ্রনানন্দ অবশ্য অনর্থক ভ্রঘণ করিতেছিলেন 
নাল ভ্রমণ লঈখনই একেবারে বার্থ হইতে পাবে না] তিনি যখন 
দ্বেগাসে যাই হ্াক্ছলেন, শেইখানেই শ্ররাষকৃঞ্চের মহিমাকীর্তন কাবতত- 
ছিলেন এন “এই এইকপে অন্থরাগীরসংখ্যাৃদ্ধি পাউতেছিল। স্বামীজীও 
যে ইহা শান ছিলেন না তাহা নহে, তাই এ পম্যেব কিছু পূর্বে 
ক পঙে লিখিয়াছিলেন, “শিরগ্তন এখন এমন কার্ধ করছে 
মে. তোযবা শুনলে অপাক ভায যাবে । আশি খল্র রাধছি |” সিংহল 
চইত ফিিযা আমার পরেও তাহার সংকার্ষের প্রশংসা করিয়া স্বীমীজী 
লিখিমাছিতলন, শানবপ্রন সিলোন প্রভৃতি স্থানে অনেক কার্ধ করিয়াছে |” 
বঙ্গ-ভ: স্বামীজা চ'হিতেন যে, তাহার গুরুভ্রাতারা যিনি যাহাই করুন না 
কেন তাহা যেন আরও হচারুরূপে সম্পন্ন হয়। এই সদিচ্ছাই অনেক 
চে পমাতলাচনার কপ ধারণ করিয়া আত্মপ্রকাশ করিত । যাহা হউক, 
হী শমযে নিবগুন মহারাজ কিছু দীর্ঘকাল দক্ষিণ ভারত ও পিংহলে 
কাটাইয়া অবশেষে ১৮১৫ খ্ীঙ্ান্ধের প্রারস্তে শ্রীরামকৃষ্েের জন্মোতসবৈর 
পুবেই আলমবাজার মঠে ফিরিয়া আসেন | 


2০৮ 
লি 
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, ক্রমে সংবাদ আসিল যে, স্বামীজী ১৮৯৬ গ্রীষ্টান্সের শেষে পাশ্চাত্য 
দেশ হইতে ভারতে প্রত্যাবর্তন করিবেন । খবব পাইধা নিবগ্তনানন্দ 
তাহার সহিত সাক্ষাতের জন্ত দ্রুত কল্থো অভিমুখে অগ্রসর হইলেন এবং 
পর বৎসর ১৫ই জান্থযাবি স্বামীজী জাহাজ হইতে অবতরণ করিলে 
তাহাকে সর্বপ্রথম অভ্যর্থনা জানাইলেন | অত:পর তিনি স্বামীজীর সঙ্গে 
দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রযণ করিয়া কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন । 
& বৎসর স্বামীজীর উত্বব্রভারত-ত্রমণকালেও তিনি তাহার সহিত 
পাঞ্জাব ও কাশ্ীরের বহু স্থানে গিযাছিলেন । আনার ১৮৯৮ খ্রাষ্টাব্ডে 
স্বামীজী যখন আ'লমোডাষ যান তখনও তিনি তাহার সঙ্গে ছিলেন। 

এ বৎসর তিনি আলমোড়া হইতে স্বামী শুদ্ধানন্দের সহিত কাশীতে 
আসিয়া বংশীদত্তের বাগানে পুনর্বার তপস্যায রত হন। তখন তাহারা 
মাঞ্জুকরী করিয়া খাইতেন | কাশীতে অবস্থানকালে চারুবাবুর (স্বামী 
শুভানন্দের) সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। ইতংপূর্বে চারুবাবু যখন একবার 
আলমবাজার মঠে যান তখন সেখানে স্বামা নিরগ্রনানন্দের সহিত 
পরিচিত হন। অধুনা ঠাকুরের এই অস্তরঙ্গকে সন্নিকটে পাইয়া তাহার 
সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যিশিতে লাগিলেন । তখন কাশীর কয়েকটি যুবক 
শ্রযুক্ত কেদারনাথ মৌলিকদের ( শ্বামী অ১লানন্দ ) বাড়িতে সম্মিলিত 
হইয়া শ্রশ্রীঠাকুবের সম্বন্ধে আলোচনাদি করিতেন ৷ চাক্বাবুর নিকট এ 
সংবাদ পাইয়।নিরঞ্রনানন্দ একদিন এ সভায় যোগ দিবার আগ্রহ প্রকাশ 
করিলে চারুবাবু সকলকে জানাইয়া দিলেন ষে,শ্রীরামরুষ্ণের জনৈক পার্ষদ 
কাশীতে আছেন এবং আগামী বৈঠকে তিনি উপস্থিত হইবেন । এই 

বাদে সকলেই বিশেষ আনন্দিত হইলেন এবং ষথাযোগ্য বাবস্থা কবিতে 
উদ্যোগী হইলেন । চারুবাবু কর্তৃক আনীত শ্রীরামকৃষ্ণের একখানি ছবি 
পূর্ব হইতেই কেদারনাথের গৃহে রক্ষিত ছিল । সেই দিবস উহা! পুষ্পমাল্যে 


১৬ 


২৪২ শ্রীরামকৃষ্*-ভক্তমালিক। 


সজ্জিত হইল । পরে সায়ংকালে নিরঞ্জন মহারাজ ষ্থাস্থানে উপস্থিত 
হইয়া তাহার স্বভাবস্থলভ সরল ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণের গুণান্ুকীর্তন করিতে 
থাকিলে ভক্তগণ তাহার ভাবযাধূর্ষে মুগ্ধ হইলেন। ইহার কয়েক দিন 
পরেই শ্ররামকৃষ্ণের জন্মতিথিতে তিনি কেদারনাথের গৃহে পুনর্বার 
উপস্থিত হইয়া স্বহস্তে পূজাদি সমাপন করিলেন । আয়োজন অল্প হইলেও 
সেদিন ভক্তদের উৎসাহ ছিল বিপুল; বিশেষতঃ শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্যদের 
উপস্থিতি ও তাহার মুখে ভাব্ময় শররামকষণ-প্রস গর সকলের ই চিত্ত আকর্ষণ 
করিয়াছিল। এই উপলক্ষে ভক্তদের মধ্যে কিঞ্চিৎ প্রপাদবিতরণও 
হহয়াছিল। এইভাবে স্বামী নিরঞ্জনানন্দেরই পৌরোহিভ্যে কাশীধাষে 
শ্ররামকষ্জোত্পব প্রবতিত হয় এবং অতঃপর সেখানে নিত্য সন্ধ্যাকালে 
ঠাকুর ও স্বামীজীর কথা আলোচিত হইতে থাকে । 

কাশীধামে কিছুদিন তপশ্াদিতে কাটাউয়! নিরঞ্জনানন্দ মহাঁর।জ 
হপিত্বারে চলিয়া গেলেন। এদিকে কেদ[রনাথের হৃদয়ে বৈরাগ্য সঞ্চিত 
হইতে লাগিল । ইতোমধ্যে স্বামীজীর শিষ্য স্বামী কল্যাণানন্ম হরিঘার 
ধাইবার পথে কাশীতে নামিলেন এবং তাহার সংস্পর্শে আসিয়। 
কেদারনাথের বৈরাগ্য চরমে উঠিল। তাহার অবস্থা দেখিয়া চারুবাবু 
একদিন বলিলেন, “আর কেন মশায়, এই বেলা বেরিয়ে পড়ুন |” 
কেদারনাথ প্রশ্ন করিলেন, “কোথায় যাব 1 ছাকরুবাবু বলিলেন, *“হব্রিঘ্বাব্রে 
নিরগ্রনানশ্শ স্বামী আছেন | আপনি কিছুদিন তার নিকটে গিয়। থাকুন। 
আমি পত্র লিখে দিচ্ছি।” কেদারনাথ এই প্রস্তাবে সম্মত হওয়ায় 
চারুবাবু হরি দ্বারে পত্র লিখিয়া নিরঞ্নানন্দকে কেদারনাথের গৃহত্যাগে্‌ 
সক্কল্প জানাইলেন। উত্তরে নিরঞ্জন মহারাজ অতি স্সেহপুর্ণ ভাষায় 
কেদারনাথকে এই পথের বিপুল বাধা-বিপত্তির কথা জানাইলেন এবং 
কঠোপনিষদের পক্ষুরশ্ত ধারা নিশিত। ছরত্যয়। ছুর্গং পথস্তৎ কবঙ্জো বদন্তি* 


স্বামী নিরঞ্জনানন্দ ২৪৩ 


ইত্যাদি শ্রেক উদ্ধার করিয়া এ সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে পরামর্শ দিলেন । 
কেদারনাথের হৃদয়ে কিন্ত তখন প্রবল বৈরাগ্য। তিনি অন্তরের আগ্রহ 
প্রতিহত করিতে অসমর্থ হইয়া চাকরি ছাড়িয়া দিলেন এবং গৃহত্যাগ 
কিয় ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্ষের আগস্ট মাসের একদিন হরিদ্বারে উপস্থিত 
হইলেন। নিরঞ্জন মহারাজ এই সময়ে একটি ছোট ভাড়াবাড়িতে 
থাকিতেন | কেদারনাথ তাহাকে প্রণাম করিয়। বলিলেন, শশ্রীত্রীঠাকুরের 
শ্রীচরণে আশ্রয়লাভের আশায় গৃহত্যাগ করে আপনার কাছে এসেছি ।” 
নিরঞ্জন মহারাজ ইহাতে অত্যন্ত প্রীত হইয়া ত্বাহাকে সেখানে 
রাখিলেন এবং গেরুয়াবন্ত্র দিয়া কি ভাবে মাধুকরী করিতে হয় ও 
জীশ্রীঠাকুরের সেবা করিতে হয় ইত্যাদি সাধুচিত বৃত্তি শিখাইয়! দিলেন । 
কেদারনাথের আগমনের কিছুকাল পরে স্বামী নিরঞ্রনানন্সের শরীর 
অর্ত্যন্ত অস্থস্থ হওয়ায় তিনি চিকিৎসার জন্ত কলিকাতায় যাইতে বাধ্য 
হইলেন । প্রায় আড়াই মাস পরেও শরীর সুস্থ না হওয়ায় তিনি 
কেদ্ারনাথকে লিখিলেন, «আমার শরীর অত্যন্ত থারাপু এবং সেবাদির 
অহ্ৃবিধ! হইতেছে । তুমি চলিয়া আসিলে ভাল হয়|” কেদারনাথ পঞ্ 
পাইয়াই অবিলঙ্ষে তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন | সেই সময় নিরঞ্জন 
মহারাজ ভবানীচরণ দত্ত লেনে মাস্টার মহাশয়ের একখানি ভাড়াবাড়িতে 
থাকিতেন এবং স্বামী ব্রজ্জানন্ন প্রভৃতি গুরুভ্রাতার। প্রায়ই তথায় যাইয়া 
াহার চিকিৎসাদির ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করিতেন । এই অশ্বথ দীর্ঘকাল 
স্থায়ী হইয়াছিল এবং এক স্ময়ে জীবনসঙ্কটণ্ উপস্থিত হইয়াছিল । 
কেদারনাথ কলিকাতায় আল্যা একাস্তমনে একাকীই দিবারাত্র 
নিরঞ্জন মহারাজের সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন । কিছুদিন পরে 
প্রয়োজনবোধে ্বামী বোধানন্দ মঠ হইতে প্রেরিত হইলেন । কিন্তু 
স্বল্নকাল মধ্যেই উভয়ে অন্বস্থ হইয়! বেলুড় মঠে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য 


২৪৪ শ্রীরা মকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা 


হইলেন | অতঃপর স্বামী প্রেমানন্দ ধেবার ভার লইলেন । এই সমজপে 
অখিল মিস্ত্ীর গুলিতে অপর একটি বাড়ি ভাড়া করিয়া রোগীকে সেখানে 
লইয়া ঘাওয়া হয়। জনৈক ভক্ত এবাড়ির ভাড়া এবং চিকিৎসা! ও 
পথ্যাদির সমস্ত বাযভার বহন করিতে সম্মত হন | কেদারনাথ মঠে মাক 
তিন-চারি দিন থাকার পরেই স্বামী নিরগ্রনানন্দের আহ্বানে পুনঃ 
তাহার শষ্যাপার্থ্ে উপস্থিত হন, কিন্তু ইহাতে হূর্বল শরীর শীঘ্বই অস্থৃস্থ 
হইয়া পড়ায় তিনি কাশীতে চলিয়া যাইতে বাধা হন। তথায় যাইয়া 
কেদারনাথ স্বীয মানপিক অশান্তি জানাইয়! নিরপ্রন মহারাজকে পত্র 
লিখিলে তিনি উত্তরে তাহাকে প্রচুর উৎসাহ দিয়া লিখিলেন, “জয়রাম- 
বাটীতে শ্রীশামাযের নিকট যাও, তথায় আমার সহিত দেখা হইবে ।” 
নিরগুনানন্দ আশা কক্রিযাছিলেন, তিনি শীঘ্ই সুস্থ হইবেন । কিন্তু শরীর 
আরও খারাপ হওয়ায় পেবারে তাহার আর জরামধাটী যাওয়া হইল 
না। যাহা হউক সকলের এঁকান্তিক যত্বেও ঠাকুরের কপায় তিনি 
দীর্ঘকাল পরে সেই যাত্রা সারিয়া উঠিলেন । 

স্বামীজী ছিতাষবার আমেরিকা হইতে ( ১৯** শ্ীঃ ডিসেম্বর ) ভারতে 
ফিরিয়া আসিলে নিরঞ্জনানন্দ পুনর্বারতাহার সাহচর্যলাভের যোগ পাইয়া 
বিশেষ আনন্দিত হইলেন । ১৯০২ গ্রীষ্টাব্ধে স্বামীজী যখন কাশীধামে বাস 
করিতে ধান তখন তিনি গাহার জন্য বাবু কালীরুষ্ণ ঠাকুরের প্রাসাদোপম 
বাড়িটি সংগ্রহ করিয়া দেন। এ সমযেরই কিঞ্চিৎ পূর্ে প্রসিদ্ধ জাপানী 
শিল্পী ওকাকুরা ভারতে আপিয়! প্রাচীন স্থানগুলি দেখিবার আগ্রহ প্রকাশ 
করিলে স্বামীজী নিরঞ্জন মহারাঁজকে তাহার সঙ্গে দেন এবং ওকাকুরা ও 
নিরঞ্নানন্দ একসঙ্গে বুদ্ধগয়া, আগ্রা, গোয়ালিয়র, অজন্তা প্রভৃতি দ্রষ্টব 
স্থানগুলি দর্শন করেন | ওকাকুরা নিরঞ্জন মহারাজের অমায়িক ব্যবহারে 
বিশেষ প্রীত হইয়া বামীজীকে লিখিত পত্রে অশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন। 


স্বামী নিরঞীনানন্দ ২৪৫ 


১৯০২ শীষ্টান্দের ফেব্রুয়ারির শেষে কাশীধামে স্বামীজী অত্যন্ত পীড়িত 
হইয়া পড়িলে মহাপুরুষ শিবানন্দের সহিত নিরগ্রনানন্দ তাহাকে বেলুড় 
মঠে লইয়া আসেন । মঠে আসিয়াও সেবায় নিরতা নরঞ্রন মহারাজ 
পাগড়ি-মাথায় যঞ্টিহস্তে ম্বামীজার দ্বার রক্ষা করিতেন এবং ইহাতেই 
বিশেষ গৌরব অনুভব করিতেন : এই সেবাকালে একটি কৌতৃকপ্রদ 
ঘটন1 হয় এবং উহাতে তাহার রহস্ববোধের আভাস পাওয়া যায় । 
স্বামীজীর কৃপাপ্রাপ্ত 'একজন বক্ষচ।রী একদিন মাষাবতী হইতে আপিয়া 
স্বামীজীর দর্শন ভিক্ষা করেন! দ্বারে উপস্থিত নির্রপ্রন মহারাজ ফ্কাহাকে 
চিনিতেন না: হ্তরাং ভিতবে যাইতে দিলেন না। কিন্তু চতুর ব্রদ্মচারী 
ইহাতে নিরস্ত না হইয়া কথার অবসরে একটু যোগ পাহযা দ্বাররক্ষকের 
পায়ের কাক দিযা গলিয়া 'গয়া স্বামীজীব চরণবন্দনা! করিলেন । 
অতঃপর স্বামীজীর নিকট হইতে অক্ছচারীর পরিচয় পাইয়া নিরঞরনানন্দ 
ঠাহার উপর একটুও রাগ না করিয়া ববং অবলঘিত কৌশলের জন্তু 
খুব হাসিতে লাগিলেন | 

এই সময়ের আর এক ঘটনায় তাহার নিস্পৃহতা ও চরিত্রের দৃঢ়তার 
পরিচয় পাই। স্বামীজী যখন কাশীতে ছিলে 7, তখন কলিকাতার কোন 
এক ভদ্রলোক কাশীতে একাট শিবমন্দির নিমাণ করিযাছেন এই সংবাদ 
পাইয়া স্বামীজী মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, এ ভদ্রলোক যদি আর্তদের 
জহ্য সেখানে কিছু করিতেন তবে তিনি হাজার মন্দিরনির্মাণের কল 
পাইত্ডেন । লোকমুধে স্বামীজীর এই মন্তব্য শুনিয়া ৬প্রলোক তথাকার 
পুয়র মেনস্‌ রিলিফ. এলোসিয়েশনে (পরবতী কালের রামকৃষ্ণ মিশন 
সেবাশ্রমে ) প্রচুর অর্থসাহায্যের প্রতিক্রতি জানান ! কিন্তু কালক্রমে 
স্ঠাহার উৎসাহ কমিয়! যাওয়ায় তিনি বখন প্রতিশ্রুত অর্থের মাত্রা হ্রাস 
করিয়া অনেক কষ টাকা দিতে চাহিলেন, তখন নিরঞরন মহারাজ 


২৪৬ শ্রীরামকৃষ্$-ভক্তমালিকা। 


বিন্দুমাত্র ইতন্ততঃ না করিয়া এই প্রতিজ্ঞাভক্ষকারীর দান প্রত্যাখ্যান 
করিলেন । 

শ্রীত্রীমাতাঠাকুরানীর প্রতি নিরঞ্জনালনোর শ্রদ্ধা ছিল অন্থপম। 
ইহার উল্লেখ করিষা শ্বামী বিবেকানন্দ একবার একখানি পত্রে তাহার 
অনন্থুকরণীয় ভাষায় লিখিয়াছিলেন, নিরঞ্জন লাঠি-বাজি করে; কিন্তু 
তার মায়ের উপর বড ভক্তি । তার লাঠি হজম হয়ে যায়।” বস্ততঃ এই 
ভানপিটে মানুষটির অন্তস্তল ঘষে কত কোষল, কত ভক্কিত্রদ্ধায় পরি পূর্ণ 
ছিল, তাহা কেহ বাহির হইতে বুবিতে পারিত না। শ্রীশ্রীঠাকুর গ্তাহার 
অনন্ত ভাব লোঁকসমক্ষে প্রকটিত করিবার জন্ত যেসব সাঙ্গোপাঙ্গকে 
লইয়া আপিয়াছিলেন, তাহাদের প্রত্যেকেরই চব্রিত্র লোকাতীত এবং 
বিস্মঘকর ; অতএব বাহাতঃ কঠোরহৃদয় নিরঞ্জন মহারাজের হৃদয়ে কোথাদ 
কোন্‌ দেবছুর্লভ ভাব আত্মগোপন করিয়াছিল, তাহা আমর? খুকিন্ব 
কিরূপে ? তাহার মাতৃভক্তির কিঞ্চিৎ 'রিচয় কবি গিরিশচন্দ্রের কথায় 
পাওয়া যায়। তখনকার দিনে অনেক ভক্তই শ্রীশ্রীমাকে শুধু গুরুপত্বীরূপে 
জানিতেন_-জগচ্জননীবূপে তিনি তখনও অনেকের হৃদয়ে আবিভ্ভৃতা 
হন নাই | এ সময়ে জনৈক ভক্ত শ্রীযুক্ত দানা-কালীর গৃহে উপস্থিত 
হইয়া! ঠাকুরের বিভিন্্ প্রকারের ছবি দেখিতে পাইলেও মায়ের ছবি না 
দেখার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে দানা-কালী ঠাকুরকে দেখাইরা বলেন, 
«ইনিই আমার মা, ইনিই আমার বাবা ।” এই ঘটনা উক্ত ভক্ত 
গিরিশচন্দ্রের নিকট নিবেদন করিলে তিনি বলেন, “আমিই কি প্রথঙ্ষে 
মানতৃম-__নিরঞ্জনই আমার চোখ খুলে দিলে |” বন্ততঃ এ সময় অপর 
কেহ কেহ মায়ের স্বরূপ অবগত হইয়া থাকিলেও প্রকাশ্যে উহা! প্রচার 
করিতেন না__মনে মনেই এ ভাব পোষণ করিতেন | নিরঞ্রন মহারাজ 
কিন্তু সমস্ত কার্পণ্য বর্জন করিয়া ভক্তমহলে উহা বলিয়! বেড়াইতেন 


স্বামী নিরগুনানন্দ ২৪৭ 


এবং আবশ্যক স্থলে যুক্তিতর্কের দ্বারা অপরকে স্বমতে আনিতেন । 
গিরিশচন্দ্র যখন পুত্র শোকে একান্ত বিহ্বল হইয়! কোনও অবলম্বন খু'জিয়! 
বেডাইতেছিলেন, তগন নিরঞ্জন মহারাজ তাহাকে এই অমোঘ ওষধের 
সন্ধান দেন এবং পরে স্বয়ং তাহাকে লইয়া গিঘা কিছুপিন জবরামবাটীতে 
মাতৃভবনে বাস করেন । গিরিশবাবুকে জয়রামবাটা লইয়া যাইবার সময় 
স্বামী স্থবোধানন্দ এবং ব্রহ্ধচারী কানাই হরিপদ প্রভৃতি স্বামী 
নিবঞ্জনানন্দের সঙ্গী ভইযাছিলেন এবং তিনি লাননে সকলের সর্বপ্রকার 
বন্দোবন্তের দাষিত্ব গ্রহণ করিষাছিলেন । তাহার] বর্ধমানের পথে 
উচালন ও কামাবপৃস্থুর হ₹ইযা জধরামবাটীতে উপস্থিত হন । তখন 
পনর-ষোল দিন অবস্থানের পর নিরঞ্রন মহাবাজ ও গিরিশবাবু ব্যতীত 
সকলে ফিরিয়া! আসন , গিরিশবাহু ও নিরপ্রন মহারাজ আরও কিছুদিন 
গতপ্ণায় ছিলেন । 
স্বামীজীর দেহত্যাগেব পর নিবঞ্রন মহাবাজ অধিকদিন ধরাধাষে 
ছিলেন না। বেনুড মঠ ও ক্ণ্লক'তায থাকা কালে তাহার পুরাতন 
ব্চাধি আযাশয়ের বৃদ্ধি হওয়ায তিনি হরিদ্ারে যাওঘা স্থির করিলেন । 
ঘাত্রার পূর্বে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানাব প্রতি ত'স্বার ভক্তি শতধা উথলিয়। 
উঠিল । ইহাব কারণ কেহ স্থির করিতে পারিলেন না--হযততো! তিনি 
চিরবিদাষের আহ্বান অন্তরে অন্ত 5ব করিয়াছিলেন এবং উহারই এইভাবে 
কথঞ্চিং বাহিরে উন্মেষ হইযাছিল। যাত্রার কিছুপিন পূর্ব হইতেই তিনি 
আবদার ধরিলেন' মা য্ন তাহার সব কবি দেন । মাতৃ-হস্তে রন্ধন, 
মাতৃ-হস্তে আহার প্রভৃতি সমস্ত কার্ধের জন্বা তিনি যায়ের মুখ চাহিয়া 
থাকিতেন_যেন মায়ের অশহায সন্তান মা! ব্যতীত আর কাহাকেও 
খ্অ[নে না। শেষমূহুর্তে ষধন সত্যই বিদায় লইতে আপিলেন, তখন 
ধৈর্যের বাধন একেবারে ভাঙ্গিয়া পডিল_- অবোধ শিশুর স্বায় নিরঞ্জন 


২৪৮ শ্রীরা মকুষ্ণ-ভক্তমালিক। 


মহারাজ মায়ের ছুটি চরণে লুটাইযা পল্ডিধা অধীরভাবে ক্রন্দন করিতে 
লাগিলেন। কী সেই করুণ মিনতি, আর কী সেই মাতৃচরণে আকুল 
প্রার্থনা! তারপব ধারে ধীরে চলিয়া গেলেন অন্তরে জানিলেন 
ইহাই শেষ বিদায়। 

হবিদ্বারে আর্দযা তিনি এক ভাডাবাডিতে আশ্রয় গ্রহণপুর্বক 
তপস্াষ বত হইলেন। অতএব শরীরের উন্রতি না হইয়া অবনতিই 
হইতে লাশিল। তিনি আমাশযে ভুগিতেছিলেন ; তছুপরি অকক্মাৎ 
বিক্চচিক1 দেখা দিল । সেই প্রাণঘাতী রোগেই ১৯০৪ গ্রাষ্টান্জের ৯হ মে 
। ২৭শে উবশাখ, ১৩১১ বঙ্গাব্দ ) বীরভক্ত জ্গঞ্জননীর ক্রোড়ে বীরশয্যায় 
চিরতরে চক্ষু মুদ্রিত কবিলেন_শে দৃশ্য একদিকে যেখন হৃদয়বিদারক, 
অপরদিকে তেঘনি বৈরাগামন্ডিত। পুণাতোয়া জাহবীসকাশে তিনি 
শেষশযা গ্রহণ করিয়াছিলেন , সেবক কত আন্থরোধ জানাইল শেষ, 
মুহুর্তে সান্নিধালাভ ও সেবার অন্থমতি পাইতে : কিন্তু নিঃসক্ষ সন্্যাসার 
যন তখন সপ্তম হবে বাধা, আরগাতার বাণী স্মরণ হহতেচ্ছে “অরতির্জন 
সংলদি”-_জনসমাজে বিবক্তি। তাই সেবককে সে অনুমতি দিলেন 
না; এমন কি, সেবক আদেশ অগ্রাহা কবিযা নিকটে অগ্রসর হইলে 
তাহাকে নিরম্ত করিবার জন্া স্বামী নিবগুনানশের ছুবল দেহেও কোথা 
হইতে যেন অমিত বলসঞ্চার হইল, চক্ষু ছুইটি ঠিকরাইযা পড়িতে লাগিল, 
াব বিরক্তির কুরে বলিলেন, “তুমি কি আযায় নিশ্চিন্তমনে মরতেও 
(দবে না?” সন্ত্রস্ত সেবক সবিযষা গেলেন । তিনি আবার যগন 
ফিরলেন, তখন অগ্রমবিহীন, বন্ধনশুন্ত নিত্যনিবগ্রন জাগতিক সমস্ত 
সম্বন্ধ হইতে নির্মুক্ত হইয়া চিরসমাধিতে নিমগ্ন ! 
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স্বামী শিবানন্দ যে ত্রাদ্ধণবংশে জন্মগ্রতণ করিয়াছিলেন, ভূকৈলাপের 
বাজবংশের গহিত সম্পকিত ত্াহাদেরও উপাধি ছিল ঘে'যাল। তাহাব 
পিতা শ্রীযুত রামকাঁনাই ঘোষাল “মাক্ত।রি পাস কবিষা বারাসতে 
আইন-ব্যবসায আরম্ত কুবন এবং উহ'তে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা-লাভান্তে 
রাশী র'পসঘণির মোক্তার নিযুক্ত ৫ংন। কলিকাতি হইত যশোহবগামী। 
বঙ বাস্তাব উপবে ধনীর এ+ ছোড কাছা বাডি হিল ঘোখাল 
নহাশয় ণ বঁডিতেহ মপবঙাতে বাস করিতেন এবং ৭ বাডিততিউ 
১১৮৬১ সালের ২বা অগ্রহায়ণ হহ ১৬ই নাভিথব, ১৮৫৭, চান্দ কাতিক, 
ইহা একাদশী তিথিচত, চ £তবাব বেলা ১১টা ১* মিনিটে হামা 
শিবানন্দ জন্মগ্রহণ করবেন! তাহার পুর্ব নাম ছিল তাবকনাথ ঘোষাল, 
পিহা বামকানাই এবং আতা মাতপখা অনেককাল পন্্রমুখধশনে 
বধিত খাকাম এতাবক্েশ্বর খহাদেবের শবশাপন্ন হইয়া বংস্রাবধিক কাল 
।কুল্মনে পুবশ্চরণ উপবাগ শু প্রানালি €,রতে খাকেন | অবশেষে 
একবাত্রে বামাহশ্‌রী স্বপ্নে পেখিলেন, বাবা বকের সম্মুদে উপস্থিত 
হইয়া বলিতেছেন, “তোমাদেব ভক্তিতে আমি তু হইযাছি--তুমি 
হপুত্রেব জননী ২ইবে। "তারহকগরবের কপাধ লন্ধ সন্তানের নাম 
হইল তারক, আর ত্রীহাব আদবের ডাক নাশ ইল সুস্থ । জ্যোতিষীবা 
জন্মপত্রিকা প্রস্তত করিযা জানাইলেন যে, পচিশ ছাব্বিশ বৎসরে 
নবজাতকের দন্ন্যাযোগ বহ্যাছে , আর যদি সে একান্তই গৃহে থাকে 
শবে বাজপন্মানের অপ্িকারী হইবে । 
তারকেব পিতা দেবীভক্র ছিলেন । তিনি বাড়িতে তন্ত্রমতে পঞ্চমুণ্ডীর 
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আসন স্থাপনপূর্বক নিয়মিত উপাসনা করিতেন । প্রশস্ত তিথ্যাদিতে 
বিশেষ পৃজায় অনেকে আমন্ত্রিত হইয়। তাহার গৃহে প্রসাদ পাইতেন | 
দূর দেশ হইতে সাধকগণ আসিষা কখন কখনও ঘোষালভবনে আতিথ্য- 
স্বীকার করিতেন । ঘোষাল মহাশয় একদিকে যেমন প্রচুর অখোপার্জন 
করিতেন অপরদিকে তেমনি ব্যঘ করিতেন মুক্তহস্তে। তিনি শারাসতের 
উচ্চ ইংরেজী বিগ্ভালয়ের সেক্রেটারী ছিলেন এবং উক্ত বিদ্যালয়ের পচিশ- 
ত্রিশটি ছাত্রকে বাড়িতে প্রতিপালন করিতেন । তারকের গর্ভধারিনী 
বামাক্ন্দরী দেবী খুবই ধর্মপ্রাণা ও লক্ষ্মী ছিলেন, আর দেখিতে ছিলেন 
অতি স্থন্দরী। ছাত্রদের ও পরিবারের সকলের রন্ধনাদি তিনিই 
করিতেন__রামকানাই পাচক ত্রাঙ্মণ ব্রাখিতে চাহিলেও রাজী হইক্জেন 
না। তারক এ পচিশ-ত্রিশটি ছেলেদেরই মতো প্রতিপালিত হইতেন। 
প্রতিবেশিনা কেহ যদি অভিযোগ করিতেন, «ছেলেটাকে একটু 
আদর-যত্র করছে না”, তাহাতে মাতা উত্তর দিতেন, “তার ছেলে, 
আমার নয । তিনি দয়া করে দিষেছেন, তিনি ওকে দেখবেন |” 
ভক্তিমতী জননা স্রেহপুন্তলি তরককে “তারকনাথের হন্তে পিয়া দিয়া 
নিশ্চিম্তমনে দৈনন্দিন কর্মে মগ্র থাকিতেন। 

কর্মোপলক্ষে ঘোষাল যহাশয় দক্ষিণেশ্বরেও যাইতেন এবং গঙ্গাঙ্গানান্তে 
লাল চেলি পরিযা “মাষের মন্দিরে ধ্যান করিতেন । তাহার যেমন 
লম্বাচওড1 চেহারা, তেমনি গৌরবর্ণ, আর বুকট। সর্বদাই লাল-_ দেখিয়া 
মনে হইত যেন সাক্ষাৎ ভৈরব । সঙ্গে একজন গায়ক খাকিত। ধ্যানে 
মগ্ন থাকা কালে গাযক পশ্চাতে বসিয়া দেহতব ও শ্যামা-বিষমক গান 
গাহিত, আর ধ্যাননিরত সাধকর গণ বাহিযা অক্র ঝরিতে থাকিত। 
মন্দির হইতে তিনি যখন বাইর হইতেন, তখন ভয়েকেহ তাহার সম্মুগে 
আদিত না। দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াতের সমষ শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত ত্তাহাবর 
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পরিচয় হয়। সাধনকালে ঠাকুরের যখন অসহধ গাত্রদাহ উপস্থিত হয়, 
তখন ঘোষাঁল মহাশয় সমন্ত শুনিয়া ইষ্টকব্চ-ধারণের পরামর্শ দেন । 
এই কবচধারণ করা অবধি ঠাকুরের গাত্রদাহ একেবারে কমিয়। যায় । 
সাধক পিতা ও ধর্মপ্রাণা জননীর একমাআ আদরের দুলাল তারক 
ক্ষুদ্র শহরের গ্রামোচিত শ্যামল আবেষ্টনের মধ্যে মুক্ত আকাশের নিয়ে 
খেলিয়া বেড়াইতেন | বাবার বাঝ্স হইতে টাকা-পয়স। লইয়া পুকুরের 
জলে ছিনিমিনি খেলিয়| হাততালি সহকারে নাচিতেন | তিনি জিলাপি 
খুব ভালবাপিতেন : বাবা প্রিরদর্শন বালকের জন্ত থালার মচ্তা বড় 
জিলাপি করাইযা আনিতেন। জীবজস্তর মধ্যে কুকুর ছিল তাহার বড় 
আদরের-_রাত্রে শয়নকালেও সে হইত তাহার পাথী। গাজনের ছড়া 
ছিল তাহার মুখস্থ, আর গাজনের সন্্যাসীদিগকে পরাস্ত করা ছিল এক 
গস্ভুত বেয়াল। তিনি রাস্তায গণ্ডি টানিয়া ছড়া কাটিতেন; আর 
সন্ন্যাসীদের এরূপ গ অতিক্রম করিতে নাই বলিয়। তাহাদিগকে পরাজয় 
শ্বীকারপূর্বক কাকুতি-মিনতি করিয়া নিস্তার পাইতে হইত | 
তাহার প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ত হইয়াছিল বারালত মিশনরী স্কুলে । 
পেখানে অল্পদিন অধ্যয়নের পর তিনি উঠ: ইংরেজী বিগ্ভালয়ে প্রবেশ 
করেন । কিন্তু মেধাবী হই;লও বালকের পাঠে মনোধোগ ছিল না 
তিনি ছিলেন ভাবুক ! শুনিযা শুনিয়া! তিনি অনেক ভজনগান শিখিরা- 
ছিলেন । সথকঠ বালকের মুখে শ্যামাসঙ্গীত-শ্রবণে অনেকে মুগ্ধ হইতেন। 
তারকের বয়স ঘখন প্রা নয় বৎসর তখন তাহার মাতৃবিয়োগ হয়। 
একটি তিন মাসের শিশু ভগ্রীকে রাখিয়া জননী পব্রলোকগমন করিলে 
নয় বৎসরের বালকের কোমল প্রাশে দারুণ আঘাত লাগিল এবং ভগ্লীটির 
খলালনপাঁলনে মনোনিবেশপুর্বক কথাঞ্চং এ শোকের উপশম করিতে 
হুইল। কয়েক বৎসর পরে পিতা আবার দারপরিগ্রহ করিলে বিষাতাই 
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মাতৃহীন ভগ্রীর লালনভার লইলেন | বামাহ্ষন্দরী দেবীই কিন্তু ছিলেন 
পরিবারের লক্ষী, তাহার দেহত্যাগের গর ঘোষাল মহাশয়ের আয় 
অনেক কমিয়া গেল৷ অধিকন্ত দানপরায়ণ কানাইবাবু অর্থসঞ্চয় করিতে 
পারেন নাই : ক্ৃতরাং পরিবারে ক্রমেই অর্থাভাব দেখা দিতে লাগিল। 

যাতৃবিয়োগের পর তারকনাথ ছুটির সময়টা নিমতা গ্রামে বড়মামান 
নিকট কাটাইয়া আসিতেন-মামী ত্বাহাকে বড়ই স্েহ করিতেন । 
কখনও বা তিনি পৈতৃক শ্রামে বেড়াইতেও যাইতেন । এই গ্রামে ভাবী 
মহাপুরুষের ধ্যানপরাযণ জীবন অনেকখানি পরিস্দুট হইয়াছিল, শান্ত 
পল্লীর দীঘির ধারে একান্তে বসিয়া তিনি উদাসমনে গান গাহিতেন আর 
অনন্ত আকাশের পানে চাহিয়া কত কি ভাবিতেন । পল্লীর সৌন্দর্য, 
আকাশের অসীমতা।, আর প্রকৃতির নিস্তব্ধতা ভাবী মহাঁপুরুষের ধ্যানের 
খোরাক ঘোগাইত। 

তারকনাখের বয়স ষখন চৌদ্দ বসর তখন ম্যালেরিয়াব কঠিন 
আক্রমণে জীবনসংশয় উপস্থিত হইয়াছিল । আরোগ্যলাভান্তে তিনি 
অন্যত্র বাধু-পরিবর্তনের জগ্ক ধান এবং বৎসরাধিক পরে সম্পূর্ণ স্স্থশরীরে 
যারাসতে ফিরিয়া! পুনর্বার পাঠাভ্যাসে মন দেন | ইহার প্রায় বংসরাধিক 
কালের মধ্যেই দুইটি পারিবারিক দুর্ঘটনায় তিনি খুবই ব্যথিত হন । 
ষ্টাহার দিদি চণ্ডীদেবী ছুইটি সন্তানের মাতা হইয়া অকালে স্ৃত্যুমুখে 
পতিত হন এবং মধ্যম! ভগিনী ক্ষীরোদাঁও বালবিধব1 হইয়! পিতৃগৃহে 
আশ্রয় লন । নবম বর্ষ বয়স হইতে পরপর এইক্প ছু:খের সম্মুখীন হইলে 
শুদ্ধমনে স্বভাবতই বৈরাগ্য আসে । স্বভাবতঃ অন্তমুথ তারকনাথ যে 
অতঃপর অন্তরের আরও নিবিড়তর প্রদেশে ডুব্য়া গিয়া প্রাণের দেবতার 
অমৃতস্পর্শের জন্ লালায়িত হইবেন-_- ইহা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি ।' 
প্রবেশিকা-শ্রেণীতে পড়িতে পড়িতে তিনি এই অন্তঘ্রন্থের গুরুভারে 
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গ্রীড়িত হইয়া অকম্মাৎ তীর্থাদিত্রমণে বহির্গত হইলেন । পাঠাভ্যাস 
এইখানেই সমাপ্ত হইল; কিন্তু স্বাবলম্বী তারকনাথ নিজের পায়ে 
ধাড়াইবার প্রনোজনবোধে রেলওয়েতে চাকরি লইলেন । এই চাকরি 
উপলক্ষে তাহাকে কয়েক বৎসর পশ্চিমাঞ্চলে গাজী-আবাদ, মোগলসরাই 
প্রভৃতি স্থানে কাটাইতে হইয়াছিল । তত্কালীন মনোভাব সম্বন্ধে ভিনি 
নিজেই বলিয়াছিলেন, “ছেলেবেলা থেকেই সংসার ভাল লাগত না। 
প্রাণে ধর্মভাবও ছিল; আর কখনও বিয়ে করে সংসারে বদ্ধ হব না এ 
ভাবও হৃদয়ে বদ্ধমূল ছিল। দেশভ্রমণ করব, নানা তীর্থাদি দেখে 
বেড়াব-_ এই ইচ্ছাটাও বোধ ভয় জন্পগত ছিল । রেলে চাকরি করতাম 
আর ভগবানকে ভাকতাম |” 

শৈশব হইতেই তিনি মা কালীর ভক্ত ছিলেন, কিন্তু তাহার কেবলই 
মনে হইত, বিরাট ভগবান্-কি করে এতটুকু মৃতির ভেতর বদ্ধ হয়ে 
থাকা সম্ভব 1” জ্যোতস্রা রাত্রে আকাশের দিকে তাকা ইয়া বা অন্ধকারে 
নক্ষত্রপুঞ্জের প্রতি দৃঠি নিবদ্ধ করিস তিনি আপনাকে বিলাইয়া দিতে 
চাহিতেন এক নিরাকার সর্বব্যাপীর মধ্যে: আর আকাশে যেঘসঞ্চার 
হইলে তৎপশ্চাতে তিনি আভাস পাইতেন স্হে অব্যক্ত অপীমের | গাজী- 
আবাদে বাসকালে তিনি একতারা লইয়া আপন-মনে ভজন গাহিতেন | 
ষে উচ্চপদস্থ রেলকর্মচারীর বাটীতে তিনি থাকিতেন, তিনি হঠাৎ মারা 
গেলে ভাবুক তারকনাথ মৃতের সংকারান্তে গৃহে ফিরিয়া! উদাসহৃদয়ে 
গাহিতে লাগিলেন-_ 

প্দয়াঘন তোমা হেন কে হিতকারী ? 
স্বখে দুঃখে সম বন্ধু এমন কে, শোক-তাপ-ভয়-হারী” ইত্যাদি । 

গানের নেশা যখন কাটিল তখন সবিস্ময়ে দেখিলেন, শুন্তগৃহে তিনি একা 
_ বাটীর অপর সকলে অন্ঠত্র চলিয়! গিয়াছে । তারক অতঃপর বখন 
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মোগলসরাইয়ে ছিলেন, তখনও এইক্ুপ নিপ্ঠত চিন্তায় দিন কাটিত। 
বন্ততঃ ইহ1 ছিল তাহার শ্বভাব। তাহার অন্তলশন মন তখন হইতেই স্থির 
করিয়া লইয়াছিল যে, এই পঞ্ষেক্দ্রিয়গ্রাহ জগতের পশ্চাতে যে সত্য শিব 
হ্ৃলার আছেন, তিনিই একযাত্র ধ্যেয় ; আর তাহার মনে চিন্তা উঠিত, 
“সমাধি জিনিসটা কি?” শিবের সমাধিমগ্র যৃতি, বুদ্ধদেবের ধ্যানযৃতি 
তাহার খুব ভাল লাগিত। মোগলসরাইয়ে তাহার সঙ্গী প্রসন্নবাবু তারকের 
সমাধিষ্পৃহা দেখিয়া একদিন বলিলেন ঘষে, সমাধি অতি দুর্লভ জিনিস; 
একমাআ তেমন লোক আছেন দক্ষিণেশ্বরে_ পরমহংসদেব_ধাহার ঠিক 
ঠিক সমাধি হয়। শুনিয়া অবধি তারক হৃযোগের অপেক্ষায় রহিলেন । 
কিন্ত সে স্যোগ আসিতে আরও আড়াই বৎসর কাটিয়া গেল। 

মন যখন এমনি উর্ধগামী তখনই আবার পিতার নিকট হইতে 
প্রস্তাব আসিল যে, তাহাকে বিবাহ করিতে হইবে। বিবাহের প্রসঙ্গ 
পূর্বেও উঠিয়াছিল এবং তারক তাহা অনায়াসেই নিরাস করিয়াছিলেন । 
কিন্ত এবারে প্রস্তাব উপস্থিত হইল একট! জটিল সমস্যার আকারে । 
সংসারের অসচ্ছলতার মধ্যে কন্তা নীরদার বিবাহের জগ্ত চিন্তান্বিত 
রামকানাইবাবু বাধ্য হুইয়৷ বরপক্ষের এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন যে, 
নীরদাকে ষে উচ্চ বংশে পাত্রস্থা করিবেন, তারককেও তাঁহাদের এক 
কন্ঠার পাণিগ্রহণ করিতে হইবে । এই বিনিময়-বিবাহ ভিন্ন উপায়ান্তর 
নাই দেখিয়া তারক অতীব দুশ্চিন্তায় পড়িলেন । এই মাতৃহীন] স্রেহের 
পুর্ভলি ভগিনীটিকে তিনি কত আদরে লালন-পালন করিয়াছিলেন-_ 
আজ কি তাহার প্রতি তাহার কোন কতব্য নাই? গত্যন্তর ন] দেখিয়। 
(তনি সম্মত হইলেন 'এবং যথাকালে উভয় বিবাহই হইয়া গেল। 
ঘোষালপরিবারে পুত্রবধূরূপে আসিলেন মহেশ্বরপুর গ্রামের “পঞ্চানন 
চট্রোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্তা সর্বহথলক্ষণ! শ্রমতী নিত্যকালী দেবী। 
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এ সময়ে ম্যাকিনন্‌ য্যাকেঞ্জির আফিসে একটি পদ খালি হইলে 
তান্কনাথ বন্ধুগণের পরামর্শে এ পদে ঘোগদানপূর্বক কলিকাতায় এক 
আত্মীয়ের বাটাতে আসিয়া উঠিলেন। বাটাটি কেশব সেনের "লিলি 
কটেজের' নিকটে অবস্থিত থাকায় তারকনাথ নিয়মিতভাবে ব্রাদ্ধসমাজে 
ধাতায়াত করিতেন এবং উপাসনাদিতে যোগ দিতেন। সমাজের বিধিবদ্ধ 
উপাসনায় কিন্ত তিনি তথ হইতেন নাততাহার মনে হইত উহ] একান্তই 
অগভীর । তাই গৃহে ফিরিয়া রাত্রে চক্ষের জলে ভাপিয়া ভগবানের নিকট 
প্রাণের আকুলতা৷ নিবেদন করিতেন, «হে প্রভু, আমায় ঠিক পথের সন্ধান 
দাও ।” ছুটির দিনে তিনি বাড়িতে ষাইতেন ; কিন্তু নিত্যকালী দেবীর 
প্রতি ভরণপোষণ ব্যতীত অন্থ কোন দায়িত্ব স্বীকার করিতেন না1। 
পরিবারের এক সঙ্কট-মুহূর্তে স্বীয় কর্তব্য পালন করিয়াছেন বলিয়! তিনি 
গা ছাড়িতে পারেন না; তাই সহধগ্সিণীকে মনের ভাব জানাইয়া 
নিজেকে সমস্ত মায়িক সম্পর্ক হইতে মুক্ত রাখিতেন। 

ষে আত্মীয়ের গৃহে তারকন' বাপ করিতেন, কিছুদিন পরে তিনি 
পিমলা-পল্লীতে রামচন্দ্র দণ্ত মহাশয়ের বাটীর নিকটে উঠিয়া আসিলেন। 
ইংরেজী ১৮৮* অন্ধের শেষভাগে একদিন পরমংংসদেব রামবাবুর বাটিতে 
গুভ পদার্পণ করিলে সংবাদ পাইয়া তারকনাথ সেখানে উপস্থিত হইলেন 
গিয়া দেখেন একঘর লোক উতৎকর্ণ হইয়া ঠাকুরের অস্বতবানী পান 
করিতেছে । ভিড় ঠেলিয়া অগ্রসর হইয়] দেখিলেন, ঠাকুর ভাবাবস্থ_ 
আড়ই্রম্বরে বলিতেছেন, «আমি কোথায় 1” একজন কহিলেন, “রামের 
বাড়িতে ।” ঠাকুর “ও ও” বলিয়! বানিক চুপ করিয়া থাকিয়া! সমাধিতত্ব 
বলিতে লাগিলেন । তারকের মন আনন্দে নাচিয়৷ উঠিল-_যে জিনিসটা 
জ্রানিবার জন্য তাহার এত আগ্রহ আজ প্রত্যক্ষানৃতভূৃতিসম্পন্ন ঠাকুরের 
আচরণে ও প্রমুখের বাণীতে তাহারই সবিশেষ পরিচয় পাইলেন । 
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কথা-শেষে তাবক বাটীতে ফিরিতে উদ্ধত হইলে রামবাৰু তাহাকে ধরিযা 
রাখিলেন এবং প্রপাদ গ্রহণ করাইলেন | 

দেবমানবেব প্রথম সন্দর্শনেই তাবকনাথের মন-প্রাণ তাহার চবণে 
অপিত ২ইল ,» তিনি পুনর্বার তাহার দর্শনের জন্য আকুল হইয়া 
দক্ষিণেশ্বরবাসী এক সহকমখর সহিত পরামর্শক্রমে স্থির করিলেন ষে, 
শনিবারে আফিসের ছুটির পর সেখানে যাবেন । চলতি নৌকায় 
দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়! প্রথমে বন্ধুর বাটীতে উ্চিলেন এবং সন্ধ্যার 
সময় কালাবাড়িতে গেলেন | আলোকের বিদাযের সঙ্গে সঙ্গে আধারের 
তরল ছাযা তখন উদ্যানের পর্বত্র ছড়াইয়া পডিতেছে-_ কোন্‌ এক অজান। 
যেন ধীরপদক্ষেপে অগ্রগামী । ঠাকুব তখন পশ্চিম দিকের গে'ল 
বারান্নাষ গঙ্গার দিকে মুখ করিযা যেন কাহার আগমন প্রতীক্ষা আছেন । 
তারক আবিষ্টের হ্যা তাহাকে প্রণাম করিলে তিনি সন্স্েহে জিজ্ঞা এ 
করিলেন, “তুমি আগে কোথাও আমায় দে.খছিলে কি?” তারক 
রামবাবুর বাড়ির দর্শনের কথা বলিলে তিনি রামবাবুর কুশল-জিজ্ঞাস/ন্তে 
তারককে সঙ্গে লইযা গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং ছোট খাটটিতে 
বসিলেন। ঠাকুরকে দেখিরাই তারকের মনে হইয়াছিল যেন "মা? ও 
তিনি পুরুষ কি স্ত্রী__এবূপ চিন্তা মনে আসিল ন!। গৃহে প্রবেশ করিযা 
সাক্ষাৎ জননীজ্জানে ঠাকুবের ক্রোডে মস্তক রাখিয়া পুনঝার প্রণাম 
করিলেন এবং ঠাকুরও তাহার মাথায় হাত বুলাইযা দিতে লাগিলেন-- 
যেন কত আপনার জন! ঠাকুরের চক্ষে করুণা ঝরিয়া পড়িতেছে ! 
ততক্ষণে মন্দিরে মন্দিরে আরতির মধুর কাসর-ঘণ্টা বাজিয়া উঠিয়াছে। 
ভাবাবিষ্ট ঠাকুর টলিতে টলিতে মন্দিরের দিকে চলিলেন । তারকও 
ষন্ত্রচালিতবৎ অন্থুলবণ করিলেন। ঠাকুব জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি 
সাকার মান, না নিরাকার ?” তাবকনাথ বলিলেন, «“নিরাকারই আমার 
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পান লাগে ।” ঠাকুর শুধু বলিলেন, «শক্তি মানতে হয় ।* মন্দিরে 
আসিয়া ঠাকুর মা কালীকে প্রণাম করিলেন । তারকের ত্রাহ্মলংস্কার 
প্রথমে বাধা দিলেও যুক্তি জানাইয়া দিল যে, ব্রহ্ম পর্বান্ুহ্যত হইলে তিনি 
প্রতিমাতেও থাকিবেন না কেন? স্কতরাং তিনিও সশ্রদ্ধ প্রণাম 
করিলেন । প্রণামান্তে ঠাকুর স্বগৃহে ফিরিলেন । অনন্তর বিদায়গ্রহণ- 
কালে তারক সেই রাত্রি এ স্থানেই যাপন করিতে আদিষ্ু হইয়া বলিলেন 
ষে, পূর্ব হইতেই বন্ধুগৃহে থাকার ব্যবস্থা হইয়া গিযাছে | ঠাকুর তখন 
প্রসপ্নমুখে অনুমোদন করিলেন, “কথা বাখতে হয--সত্য কথা "কালর 
তপস্যা” খানিক মৌন থাকিযা আবার বলিলেন, “আচ্ছা,কাল এসো 1” 

শ্ররামকৃষ্কচবণে অপিতপ্রাণ তারক্নাথ ভদ্রতার খাতিরে বন্ধুগৃহে 
পরদিবস অপরাহু পর্যন্ত কাটাইয়া পন্ধাব প্রাক্কালে শ্ররামকৃষ্খ-সম্িধানে 
মুমূপুস্থিত হইলে তিনি তাহাকে সন্গেে গ্রহণ করিলেন এবং রাত্রিতে 
সষত্বে প্রসাদী লুচি খাওসাইয়া দক্ষিণের বারান্দাষ শয়নের স্থান নির্দেশ 
করিয়া দিলেন । মনের আনন্দে সে রাত্রে তারকেব ঘুম হইল না। 
মধ্যরাজ্রে দেখেন উলঙ্গ ঠাকুর ভাবের ঘোরে পাযচারি করিতেছেন আর 
আপন-মনে কি যেন বলিতেছেন । পরে বা” নাথ আনিষা জড়িতকগে 
বলিলেন, “ওগো, ঘুমিযেছ কি?” সঙ্গে সঙ্গে উঠিঘা তাবক বলিলেন, 
“না তো, ঘুমুই নি।” আদেশ হইল, “একটু বাম-নাম শোনাও তো |» 
তারক রাম-নাম গহিতে লাগিলেন । এইরূপে দিব্য আবেশে রাৰ্রি- 
বাপনান্তে সকালে বিদায় লইতে গেলে ঠাকুর বলিলেন ''আবার এসে 
_-একলা 1” 

পরবর্তী দর্শনের সময় ঠাকুর আরও কৃপা করিলেন | সেই দিন হঠাৎ 
স্রীয় প্রীচরণ তারকের বক্ষে তুলিযা দিযা দিব্যস্পর্শে তাহাকে এক 
ইন্ড্রিয়াতীত অচ্ুতূতিরাজ্যে লইয়া গেলেন 1 বাহাজ্জানশৃস্ত হইযা কতক্ষণ 
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ছিলেন, তারক তাহা বুঝিতে পারেন নাই , যখন জ্ঞান হইল, দেখেন 
ঠাকুর মাথায হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিদতছেন, “মা, নেমে এস, নেঙে 
এস ।” সেই স্পর্শে তারক সেই দিন ঠিক ঠিক অনুভব করিলেন ষে, 
তিনি শাশ্বত চিরমুক্ত আত্ম ; আর ঠাকুর সেই সনাতন আদিকারণ 
ঈশ্বর_-জগতের কল্যাণের জন্য নরদেহে অবতীর্ণ হইয়াছেন । 
অন্ভৃতিতে ঠাকুবকে এব্ধপে জানিলেও দৈনন্দিন ব্যবহারে উভয়ের 
সম্বন্ধ ছিল মাতা ও সন্তানের । “কথাযুতে”ও ( ৪র্থ ভাগ, ৫ম খণ্ড, ১ম 
পবিচ্ছেদ) ইহার আভাস পাওয়া যায়। একদিন “কথাম্ৃত'-কার উপস্থিত 
হইয়া 'দেখিলেন, “ঠাকুর তারকের চিবুক ধরিয়া আদর করিতেছেন__ 
তাহাকে দেখিযা বডই আনন্দিত হইয়াছেন |” বস্ততঃ উভয়ের সহজ 
মিলনের মধ্যে এরশ্বর্ষের স্থান ছিল না। তারক বলিয়াছিলেন, “ঠাকুর যে 
ঈশ্বর সে কথা এখন যত দিন যাচ্ছে ততই বুঝতে পারছি । আগে 
ঠাকুরের ভালবাসার বন্ধনেই ভার কাছে ছিলাম। তিনিও ওন্প 
ভালবাসতেন ; কেউ অবত্তার ভগবান্‌ ইত্যাদি বললে বিরক্ত হতেন _ 
ওতে আপন-বুদ্ধি ষেন একটু কমে যায়।” তারক তই স্বাধীন, 
স্বাবলম্বী হউক না কেন এবং শৈশব হইতে যতই ছুঃখের সহিত 
স্থপরিচিত থাকুক না কেন, তাহার অন্তরটি ছিল বড়ই কোমল! 
কখনও বা তাহার মনে হইত ঠাকুরের নিকট খুবকাদেন। বকুলতলাক় 
একদিন তাহাকে কাদিতে দেখিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন, “গ্যাখ,, 
ভগবানের কাছে কাদলে তার ভারি দয়া হয়_-জন্ম-জন্মান্তরের মনের 
গ্রানি অনুরাগ-অক্রতে ধুয়ে যায় 1” আর একদিন পঞ্চব্টাতে ধ্যানকালে 
ঠাকুরকে ঝাউতলার দিক হইতে আসিতে দেখিয়া ত্তাহার হুছু করিয়া 
কাঙ্্া পাইল, বুকের ভিতর গুড়গুড় করিয়া উঠিল এবং শরীর এমনি 
কাপিতে লাগিল ষে, আর থামে না। বস্ততঃ কুণগুলিনী-জাগরণ ফেন 
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ঠাস্থরের মুঠোর মধ্যে ছিল--তিনি না ছু"ইয়। দূরে ঈ্াড়াইয়া কপাকটাক্ষে 
ভাহ1] করিতে পারিতেন । 

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট ধাহার] থাকিতেন, তিনি তাহাদিগকে 
রাত্রি তিনটার পময় উঠাইয়া ধ্যানে বলাইতেন। কোন দিন বা কীর্তন 
হইত-_সঙ্ষে খোল বাজিত । আবার কোনও দিন নৃত্য হইত-_লান্ভুক 
কেহ বসিয়া থাকিলে ঠাকুপ জোর করিযা নাচাইতেন । ঠাকুরের সঙ্গগুণে 
রাব্বি তিনটায় উঠ] ভারকেপ এমনই সহজসিদ্ধ হইয়া] গিযাছিল যে, শেষ 
বযসেও এই অভাস অটুট ছিল। দক্ষিণেশ্বরে তখন ভয়ে ভয়ে থাকিতে 
হইত; করণ সদা-সতর্ক ঠাকুর চাহিতেন, তাহার মুবক-ভক্তগণ অন্ুক্ষণ 
ভগবস্তাবে বিভোর থাকেন । রাত্রে তাহার ঘুম বড একটা হইত না। 
তারক প্রভৃতিকে ডাকিয়া বলিতেন, “ঠ্যারে, তোরা কি এখানে ঘুমুতে 
পত্রেছিস ? সারা রাত যাঁদ ঘুমিযে কাটিয়ে দিবি তবে মাকে ভাকবি 
কখন 1” সমাগত ভক্তদের অনেকেরই ভাব হইতেছে দেখিয়া তারক 
একাঁদন ঠাকুরকে ভাবসমাধির ভশ ধরিয়া বসিলেন । ঠাকুর বলিলেন, 
“হবে রে হবে এত উতলা হচ্ছিস কেন? মাকপা করে সময়ে সব 
দেবেন । ৩বে তোর যৃতিদশন এখন হবে মা, পরে হবে। তোর 
ঘর আলাদা ।” তারপর এক*্*দিন ঠাকুর অঙ্গুলি-দ্বারা তাহার জিহ্বায় 
কি যেন লিখিয়া দিলেন, অমনি তারকের বাহজ্ঞান লোপ হইল । 
অনেকক্ষণ পরে ঠাকুর ধারে ধীরে বুকে হাত বুলাইবা জ্ঞান ফিরাইয়া 
আনিলেন এবং সন্ত্রেহে মিষ্টাম্াদি খাহতে দখ। সাধন সম্বন্ধে উপদেশ 
দিলেন। সেই ভাবের নেশা তাহার অনেক দিন ছিল। সাধন-ভজন 
ছাড়া অপরাপর বিবিধ বিষয়েও ঠাকুর উপদেশ দিতেন। তারক 
পঙ্গাতেই শৌচ1দি করেন শুনিয়া একদিন বলিয়াছিলেব, “সে কি গো। 
গঙ্গাবারি ব্রদ্ধবারি- ওতে কি শৌচ করতে আছে?” আব একদিন 


২৬০ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা 


বলিয়াছিলেন যে, সাধুদর্শনে শুধু-হাতে যাইতে নাই-_ অন্ততঃ এক 
পয়সার পান লইয়! যাইতে হয়। তারক “দ উপদেশ পালন করিতেন । 
এতদ্যতীত তিনি একদিন অভিমান ত্যাগ করাইবার জন্ক তারকনাথকে 
দক্ষিণেশ্বরে ভিম্বয় পাঠাইয়াছিলেন। 

অপর একসমযে ঠাকুর তাহাকে বলিলেন, পা, এখানে কত লোক 
আসে, কিন্তু কার বাড়ি কোথায় ৰা কার ছেলে, এসব কাউকে কখনও 
জিজ্ঞাসা করি নে, জানতে ইচ্ছাও হয় না । তোকে প্রথম দেখেই মনে 
হয়েছে, তুই এখানকার লেক, আর তোর বাড়ি কোথায়, বাপের 
নাম কি ইত্যাদি খবর জানতে ইচ্ছা হচ্ছে । কেন বল তো?” তারক 
পিতৃপরিচয় দিলে ঠাকুব আনন্দে বলিয়া উঠিলেন, “বটে ! তুই কানাই 
ঘোষালের ছেলে ? তাই তো বলি, মা কেন তোর বাড়ির খবর নেবার 
ইচ্ছ! জাগিয়ে দিযেছিলেন ! ." তাকে একবার আসতে বলিস চেঞা / 
তারকনাথ বাবাকে ঠাকুরের অভিপ্রায় জানাইলে তিনি হষ্টচিত্তে 
দক্ষিণেশ্বরে আসেন । অমনি ভাবস্থ ঠাকুর তাহার হ্কন্ধে একখানি চরণ 
তুলিয়া দেন এবং ঘোষাল মহাশয় আথিক সচ্ছলতা প্রার্থনা করেন । 
উত্তরে ঠাকুর বলেন, “মার ইচ্ছা হলে তাই হবে ।” 

তারকের মনের অন্তস্তলে তখন এক গভীর আলোড়ন চলিতেছে । 
তিনি বিবাহিত- স্ত্রীর ভরণ-পোষণের জন্য ধর্মতঃ দায়ী + অথচ মন এই 
স্বভাববিরুদ্ধ কৃত্রিম জীবনে সম্পূর্ণ বাঁততৃ। কাজ করিতে করিতে 
অপহনীয় প্রাণের আবেগে চক্ষের ধারা নির্গত হয়: কাগজ-পত্র ইতস্তত: 
ফেলিয়া রাখিয়া অকম্মাৎ লৌকাযোশে তিনি ছুটেন দক্ষিণেশ্বরে | হুষোগ 
বুঝিয়া তারকনাথ একদিন স্বীয় বিবাহ ও অন্তবিপ্রবের কথা ঠাকুরের 
নিকট নিবেদন করিলে তিনি বলিলেন, “ভয় কিরে- আমি আছি। স্তর, 
যত দিন বেঁচে থাকবে তাকে দেখা-শুন1 করতে হবে বই কি ! একটু ধৈর্য 


স্বামী শিবানন্দ ২৬৬ 


*ঘ__যা সব ঠিক করে দেবেন | বাড়িতে মাঝে মাঝে যাবি, আর যেমন 
বলে দিচ্ছি তেমনটি করবি--তার ক্ুপায স্ত্রীর সঙ্গে থাকলেও কোন ক্ষতি 
হবে না” এই বলিয়া ত|রকের বক্ষে ও মন্তকে হাত দিয়৷ খুব আশীর্বাদ 
করিলেন । আর একবার তিনি তারককে নিদ্রার পুর্বে চিত হইয়া শুইয়া 
ভাবিতে বলিয়াছিলেন, যেন মা কালী বুকের উপর দ্লাডাইয়া আছেন, 
এরূপ ভাবনার ফলে ভক্তিলাভ ও কামজয় হয়। অন্যসময়ে ঠাকুর 
তারকের মনে স্বীয় মাতৃভাবের ছাপও দৃঢ অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিলেন $ 
দক্ষিণেশ্বরে নহবতে শ্রীশ্রমায়েত্ অবস্থানকালে একদিন বলিয়াছিলেন, 
«এ যে মন্দিরে মা রয়েছেন, আর এই নহবতের মা অভেদ |” স্বভাবতঃ 
গংষমশীল তারকনাথ তখন হইতে আপন।কে দেববক্ষিত জানিযা নির্ভয় 
হইলেন । তিনি প্রযোজনান্ুসারে বাটীতে যাইতেন এবং স্ত্রী অস্থস্থ হইলে 
ধ্ঠানার সেবাশুশ্রাষাদির ব্যবস্থা করিতেন $ কিন্তু নিজে সর্বদা অনাসক্ত 
বাকিতেন । পববর্তীকালে এই সকল কথা উল্লেখ কব্যি। তিনি রোম”! 
রোল'াকে লিখিয়াছিলেন যে, জ।,নে তিনি কখনও স্ত্রীর সহিত এক 
শধ্যায় শয়ন করেন নাই । আশ্চর্য গুক আব আশ্চর্য তাহার শিষ্য ! 

তারকনাথ দেখেন আর শিখেন | কিন্তু ঠাকুরের তীক্ষদৃষ্টি রহিয়াছে 
যাহাতে তিনি নিবিচারে যাহার-তাহার অন্থকরণ না করেন। একসময় 
“কথাম্বত'-কারেব দৃষ্টান্তে তিনি ঠাকুরের কথা টুকিয়া রাখিতে আরস্ত 
করেন । এই কাজেব হবিধার জন্য একদিন নিবিষ্টমনে ঠাকুরের দিকে 
তাকাইযা লব কথা ভাল করিয়। শুঁনিতেছেন, «বন সময় ঠাকুর হঠাৎ 
বলিলেন, পকি রে, অমন করে কি শুনছিস 1” অপ্রস্তত হইয়৷ তারক 
নিরুত্বর রহিলেন। ঠাকুর বলিলেন, “তোর ওসব কিছু করতে হবে না 
** তোদের জীবন আলাদ1 1” সেদিন হইতে লিখার সঙ্কল্প নষ্ট হইল 
এবং যাহা লিখা হইয়াছিল তাহাও গঙ্গাগর্ভে স্থান পাইল ' 
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এই জাতীয় ঘটনা ত্বাহার জীবনে আরও ঘটিযাছিল। একবার 
দক্ষিণেশ্বরে এক বৈষব সাধু আসেন । তাহাদের সম্প্রদায় রাধা মানেন 
না, কৃষ্ণ মানেন ; লাধুটির ইচ্ছা ছিল ষে, তারক প্রস্ততি যুবকের! তীহার 
নিকট যান; কিন্তু ঠাকুর বলিলেন, "ওদের মত ভাল হতে পারে, তবে 
আমার প্রাণের যত নয়। ভগবানের লীলা চাই ৮ সুতরাং তারকের 
সেখানে যাওয়া বন্ধ হইল । তারকের রামবাবু॥ বাডিতে থাকাকালে 
নিত্যগোপালও সেখানে ছিলেন । ঠাকুব নিতাগোপালের ভগবংপ্রেমে 
ভাবাবস্থাদির প্রশংসা করিতেন: কিন্তু তারককে সাবধান করিয়া 
দিলেন, প্তাখ, তারক, নিত্যগোপালের সঙ্গে বেশী মিশিস নি । ওর 
ভাব আলাদা_ও এখানকার লোক নয” নিতাগোপালের সঙ্গে 
ভদ্রতাহিসাবে যতটুকু মিশ! প্রয়োজন তদতিরিক্ত আলাপাদি সেই দিন 
হইতে বন্ধ হইল। 

ঠাকুরের দেবার জন্ত তারক সর্বদাই প্রস্তুত ছিলেন এবং সুযোগও 
খু'জিয়া বেডাইতেন । তিনি পরে বলিয়াছিলেন, পকি ভাগ্যবানই 
আমরা! পান সেজে, তামাক সেজে খাইযেছি-ত্বার সেবা করেছি, 
আদর-ভালবাসা কত পেয়েছি ।” ঠাকুর কিন্তু সর্বপ্রকার সেবা এই 
সেবকটির হাতে লইতে প্রস্তাত ছিলেন না । তিনি ঝাউতলার দিকে গেলে 
উপস্থিত কেহ গাড়ু লইয়া ষাইতেন। একদিন অন্বের অনুপস্থিতিতে 
তারকই গাড়টি লইয়! চলিলেন। ফিরিবাঁর পথে ঠাকুর যখন দেখিলেন 
ষে,তারক গাড়টি আনিয়াছেন, তখন বলিলেন, “তুই কেন জলের গাড়ুটা। 
আনলি 1? তোর জল আমি কেমন করে নেব? তোর দেবা কি আমি 
নিতে পারি? তোর বাবাকে যে আমি গুরুর মতো শ্রদ্ধা করি |» 

ক্রমে তারকের বৈরাগ্যবৃদ্ধি হওয়ায় একদিন তিনি বাড়িতে গিএ। 
নিত্যকালী দেবীকে জ্বানাইলেন ঘষে, আর ত্বাহার সংসারে থাকা 
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জ্রসম্তব ; তবে তিনি তাহার ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করিবেন। বস্তুতঃ 
প্র জগ্ভ তিনি ইতোমধ্যেই কিছু টাকা সঞ্চয করিয়া রাখিয়াছিলেন । 
কিন্ত সে অর্থ তাহাকে ব্যয় করিতে হয় নাই । ইহার কিছুকাল পরেই 
নিত্যকালী রোগগ্রস্ত হইয়া! ইহলোক হইতে চলিযা যান! পত্বীর 
মৃত্যুর পর সংসারেব বন্ধন সম্পূর্ণ দূর হওযাঁয তারক পিতার নিকট বিদায় 
লইতে গেলেন । পিতা পেই নিদাকণ কথা শুনিঘ1 অক্রজলে ভাদিতে 
লাগিলেন ; কিন্তু বাধা না দিয়া গৃহদেবতাকে প্রণাম করিয়া,আপিতে 
বলিলেন এবং অতঃপর মাথায় হাত রাখিযা আশীর্বাদ করিলেন,পতোমার 
ভগবান্লাভ হোক! আমি নিজে অনেক চেষ্ট। কবেছি_সংলার 
ছাডবারও চেষ্টা করেছিলাম : কিন্ত পারি নি। তাই তোমাকে 
আশীর্বাদ করছি_ তোমার ভগবান্লাভ হোক ।* পিতার অন্থমতি ও 
বশগিলীর্বাদ লইয়া সংসারত্যাগ বডই বিরল । তারকের সে পৌভাগাযলা 
হইযাছে শুনিয়া ঠাকুর বলিযাছিলেন, “খুব ভাল ভ্যেছে |” ইহা অনুমান 
১৮৮৩ শ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগের কথ। | 
সন্যোমুক্তবন্ধন সন্বাসী তারকনাথ কিছদিন দক্ষিণেশ্ববে ঠাকুরের 
নিকট বাপ করিলেন । অনন্তর একদিন ভক্তপ্রবর রামচন্দ্র দত্বুকে 
ঠাকুর বলিলেন, “দেখ, রাম, এই তারক তোমাদের বাড়িতে থাকবে । 
ও সর্বদা এখাঁনকাব ভক্তদের সঙ্গে বাস করতে বড়ই উতস্থক হয়েছে” 
আর তারককে বলিলেন, *্ঘাখ, তুই ব্রাদ্ণের ছেসে-_তাদের অন্রটা 
থাসনি, আর সব খাবি।» তারক রামবাবু: বাড়িতে স্বপাক খাইয়া 
ভগবানের স্মরণ-মননে কালাতিপাত করিতেন । ক্ষুদ্র প্রকোষ্টে 
ভূিশধ্যায় একাহারে সেই কঠোর তপস্যা লিখিয়া বুঝাইবার নহে। 
"তিনি নিজে বলিয়। ছিলেন, “অধিকাংশ দিনই একাহার, তাও হবিষ্যান্তর। 
কখনও বা আলুবেগুন বা যা হয় কিছু পুড়িয়ে তা দিয়ে দুটি খেয়ে 
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নিতাম । দেহের আরামের জন্য সময দিতে আদ ইচ্ছা! হত না।” 
'কথায়তে' আছে, “তারকের অবস্থা এখন অন্তমুখ। তিনি লোকের 
সঙ্গে বেশী কথা কন না” (৫ম ভাগ,৮১ পৃঃ) | পথ চলিতে তাহার দৃষ্টি 
পদাঙ্গুষ্টনিবদ্ধ থাকিত। একদিন এ ভাবে গঙ্গাস্নানে মাইতেছেন, এমন 
সমথ এক পরিচিত ভদ্রলোক কথা বলিবার জন্ত পশ্চাঙ্ভাগ হইতে অগ্রসর 
হইলেন এবং নাম ধরিয়াও ডাকিলেন। তারকের কিন্তু হু'শ নাই-__ 
আপন মনে চলিষাগেলেন। ভদ্রলোক ভাবিলেন, তারক দাস্তিক। 
কিন্ত উভয়ের পরিচিত এক বন্ধু বুঝাইয়! দিলেন ষে উহ1 অন্তনীন অবস্থা 
ইহার সহিত আলাপ করিতে হইলে সম্মুখ হইতে অগ্রসর হওযা 
আবশ্বক। অপর একদিন ভদ্রলোক এরূপ করিলে তারক অতি বন্ধুভাবে 
আলাপ করিলেন এবং ভদ্রলোকের খেদ দূর হইল। আত্মনিমগ্র ও 
নিঃসঙ্গ তাবক প্রাণের আনেগে তখন সব সময আবাসস্থলেও থাকিতৈ 
পারিতেন না। তাহার নিজের কথায জানা যাশ্ব, "এমন অনেক সময 
গেছে, যখন বিডন স্কোয়ারে ও হেদোয় রাতভর ধ্যানভজন করে কাটিয়ে 
দেওয়া ষেত। কখনও ব1 কালীঘাটে এবং কেওড়াতলায়ও ধ্যানভজন 
করেছি ।” রামবাবুর বাড়ি হইতে তিনি কাকুডগাছিতে গমন করেন । 
তখন এ অঞ্চল জঙ্গলাকীর্ণ, লোকজনের "যাতায়াত বিশেষ ছিল না। 
বাগানে একটি মালী মাত্র থাকিত। পেখানে আমগাছ-তলায় ধুনি 
আলাইয়া তিনি দিনরাত ধ্যানজপে কাটাইতেন ; দিনে একবার ভিক্ষা 
বাহির হইয়া যাহা পাইতেন তাহাতেই ক্ষন্নিবৃত্ি করিতেন ; পর্িধ'নে 
একমাত্র কাপড় ছাড়া শরীরে অন্য আবরণ থাকিত না; আর দেহ, 
কেশ প্রভৃতির পরিপাটি মোটেই ছিল না। 

তপশ্যাকালে তিনি মধ্যে মধ্যে পদত্রজে দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন এবং 
অনেক সময় রাব্রিকালে সেখানে থাকিতেন । আত্মসধ্যানে নিমগ্ন তারক 
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তুধন লোকলমাগম এড়াইয়া চলিতেন, সুতরাং দক্ষিণেশ্বরে তাহার 
উপস্থিতি ভক্তদের নিকট প্রায়শঃ অজ্ঞাত থাকিত। কীকুড়গাছিতে 
থাকাকালে (১৮৮৪ শ্বীঃ) তিনি একবার শ্রীরৃন্দাবনে গিরাছিলেন এবং 
তথা হইতে ব্রজের রজঃ তিলকমাটি ও প্রসাদী ছোল। ভাজা আনিয়া 
তৎসহ দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। কিঞ্চিৎ পূর্বে 
পড়িয়া গিয়] হাত ভাঙ্গিয়। যাওয়ায় ডাক্তার তখন ঠাকুরের হাত বাধিয়া 
রাখিয়াছিলেন | সাধুর এরূপ দৈহিক ক্লেশ হওয়া যুক্তিমহ কি না ইত্যাদি 
বিষযে তখন ভক্তদের মধ্যে আলোচনা চলিত। ঠাকুর তারককে 
সম্মুখে পাইযা পরীক্ষাচ্ছলে জিজ্ঞাস! করিলেন, “আচ্ছা, লোকে বলে, 
ইনি যদি এত (এত সাধু )- তবে রোগ হয কেন?” তারক ক্ষণমাত্র 
চিন্তা না! করিঘা সরলভাবে উত্তর দিলেন, “ভগবানদাস বাবাজী অনেক 
ফদক্রোগে শয্যাগত ছিলেন।” কোন দশন বা মতবাদ-অবলঘ্বনে 
সতাকে আবৃত করার বা স্বীয় সন্দেহকে ঢাকিবার চেষ্ট। এই সরল 
উত্তরের মধ্যে নাই ঃকারণ স'.সীবনের পহিত পারিচিত তারকের 
জানাই ছিল যে, শরীর প্রাকৃতিক নিয়মেই চলে - রোগ হওয়া বা না 
হাওয়ার সহিত সাধূত্বের সম্পর্ক কি? 

১৮৮৬ অবে ঠাকুর চিকিৎপার্থে কাশীপুরে আসিলে তারকও তাহার 
সেবার জন্ত তথায় বাপ করিতে লাগিলেন । সেবার অবসরে নরেক্দের 
নেতৃত্বে তখন ধ্যান ভজন ওশান্ত্রালোচনা চলিত । বৌদ্দপর্যের এবং নিগপ 
নিরাকার ব্রদ্বের চিন্তাও যথেষ্ট হইত। সমাগত ভক্তদের সহিত নরেন্দ্র 
এই সব বিষয়ে তর্ক করিতেন কিংবা তারকনাথকে তর্কে লাগাইয়| দিয়া 
মজা দেখিতেন। ভক্তের ইহাদের ভাৰ বুঝিতে ন] পারিয়া একপময়ে 
ইহাদিগকে নাস্তিক পর্যন্ত মনে করিয়াছিলেন; কিন্তু ঠাকুর বুঝাইয়া 
দিলেন যে, সাধকজীবনে র উহ! অবস্থাবিশেষমাত্র _ ছুশ্চিম্তার কিছুই নাই। 


২৬৬ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা 


তথাগতের চিন্তায় বিভোর নরেন্দ্র একদিন তারক ও কালীকে 
বলিলেন যে, বুদ্ধগয়ায় গিয়া তপস্যা করিতে হইবে । উভয়েই তাহার 
সঙ্গে চলিলেন; প্রত্যেকের সম্বল--গায়ে গেরুয়া বহির্বাস ও ক্ষক্ধে 
একখানি কম্বল । বুদ্ধগয়ায় পৌছিয়া, যে বো ধিদ্রমযূলে ধ্যানমগ্ তথাগত 
বুদ্ধত্বলাভ করিয়াছিলেন, ত্বাহারাও তাহার নিষ্পে ধ্যানে রত হইলেন । 
যে বজ্তাসনে শাক্যসিংহ বসিয়াছিলেন, নরেন্দ্র তাহাতে উপবিষ্ট হইলেন । 
তিন জনে পাশাপাশি ধ্যানে রত আছেন, এমন সময নরেক্্নাথ হঠাৎ 
ভাবাবস্থায় কাদিতে কাদিতে তারকনাথকে জড়াইয] ধরিলেন । মুহুর্তমধ্যে 
আবার সহজাবস্থা লাভ করিয়] ধ্যানে বপিলেন 1৯ পরে তারককর্তৃক 
জিজ্ঞাসিত হইয়া নরেন্দ্র বলিয়াছিলেন, “মনে একট] গভীর বেদনা অনুভব 
করেছিলুম ।-"*লবই তো! রযেছে-_কিন্তু তিনি কোথায় 1...বুদ্ধদেবের 
বিরহ এত তীব্র বোধ হতে লাগল যে, আর সামলাতে পারলুম না__কদে 
উঠে আপনাকে জড়িয়ে ধরলুম ।* সেই রাত্রি ধ্যানেই কাটিয়া গেল। 
তাহাদের ইচ্ছা ছিল বুদ্ধগয়ায় কিছুদিন থাকেন, কিন্তু ভিক্ষালক্ধ মড়ুযার 
রুটি নরেন্দ্রের পেঠে সহ্য হইল না। আবার শীতবস্ত্রের অভাবে রাব্রিতে 


১ হ্বামী অভেদানন্দের বিবরণ একটু অস্যবূপ। তাহার মতে এই ঘটন] হইয়াছিল 
পরদিন প্রতাষে (৮ বান্ই এপ্রিল, ১৮৮৬ )--বখন তিন জনে সারা রাক্রি বোধিদ্রমের 
নীচে ধ্যান করিয়। পুনর্ধাৰ প্রভাষে মল্দিতমধ্যে ধানে বর্সিযাছিলেন। নরেশ্ের বামে 
ছিলেন কালী (অভেদাননা ) ও কালীর বামে তারক ৷ এই ঘটন! সম্বন্ধে নরেক্্কালী।কে 
বলিয়াছিলেন, “বুদ্ধমুত্তি গেকে তোমার পাশে তারকদার দিক দিয়ে একট! জ্যোতি 
0999 (বের) হয়ে গেল” ("'ন্বামী অভেদানন্দের জীবনকথা” )। সম্ভবতঃ এই 
বিবরণ শুনিয়াই স্বামী অদ্ভুতানন্দ পরে ব'লয়াছিলেন, “সেথানে (বুদ্ধগয়া) তো। লোরেন 
ভাই তারকধাদার দেহে একটা জ্যোতি প্রবেশ করতে দেখেছিল।” কে জানে 
নিরাকারের চিন্তা নিমগ্র তারকের সহিত নির্বাণমার্গা বৌদ্ধগণের কোন অলৌকিক 
সম্বন্ধ ছিল কি না। 


স্বামী শিবানন্দ ২৬৭ 


ন্ভিদ্রার ব্যাঘাত হইতে লাগিল । স্বতরাং তিন-চাত্রি দিন পরেই তাহারা 
গয়৷ হইয়! পুনর্বার কাশীপুরে উপস্থিতহইলেন । তাহাদিগকে দেখিয়াঠাকুর 
সকৌতুকে একটি অঙ্গুলি চারিদিকে ঘুরাইযা পরে বৃদ্ধাঙ্ুষ্ঠ নাড়িয়াবলিলেন, 
“কোথাও কিছু নেই ।” অবশেষে নিজের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া 
বলিলেন, “এবার সব এখানে; আর যেখানেই যাঁওনাকেন কোথাও কিছু 
পাবে না। এখানকার সব দোর খোলা 1” কাশীপুবে ফিরিযা আসিযাও 
তাহাদের ধ্যানের নেশ! অনেক কাল ছিল। তাই তাহারাপ্রায়ই দক্ষিণে- 
শ্বরে রাত্রিযাপন করিতেন এবং কখনও বা সেখানে থাকিয়া ধাইতেন। 
তারক নরেন্দ্রের প্রতি স্বভাবতই বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্্ ছিলেন ; 
তদ্দুপরি একটি ঘটনায় এ শ্রদ্ধামিশ্রিত ভালবাসা অধিকতর বধিত হইল । 
কামপুরে একটি বড় যশারির নাচে অনেকে একত্রে শয়ন করিতেন । 
ধএক্ীরাত্রে নিদ্রাভঙ্গে তারক দেখেন, সর্বত্র আলোকিত করিয়া নরেন্দ্রের 
দেহের চতুষ্পার্থেছোট ছোট শিবযৃতিসকলঘুরিয়া বেডাইতেছেন । তাহার 
স্মরণ হইল যে. নরেন্দের অপর ন। বীবেশ্বর | কাশীধামে বীরেশ্বর-শিবের 
মৃতি এরূপেই কল্পিত এবং তাহারই পূজার ফলে নরেন্দের জন্ম হয। 
কাশীপুরের একটি ক্ষুদ্র ঘটনায় তার'কর প্রতি ঠাকুরের স্েহের 
পরিচয় পাওয়া যাঁযষ। সেদিন পাচকের অভাবে তারক রন্ধন করিতে- 
ছিলেন । উপর হইতে ফোড়নের গন্ধ পাইযা ঠাকুর জিজ্বাসা করিলেন, 
“কে রশাধছে ?” তারক বশধিতেছেন জানিয়া তিনি একটু চচ্চড়ি 
আনাইয়া মুখে দিলেন । 
অবশেষে যুবক ভক্তদিগকে নরেন্দ্রের অধীনে এক অবিচ্ছেদ্ত 
শ্রীতিস্থত্রে গাথিয়া দিয়া ঠাকুর মর্ত্যলীলা সংবরণ করিলে অনেকেই স্বগৃহে 
»ফিরিয়া গেলেন: কিন্ত যাইবার অন্ত স্থান না থাকায় বা সেরূপ ইচ্ছা 
হৃদয়ে অবকাশ না পাওয়ায় লাটু, বুড়ো গোপাল ও গৃহত্যাগী তারক 


২৬৮ শ্রীরা মকৃষ্-ভক্তমালিকা 


বাগানবাটীতেই রহিলেন এবং সেখানে সযৃত্বে রক্ষিত ঠাকুরের পৃত 
ভশ্মাস্থিকে জীবন্ত ঠাকুর-জ্ঞানে পূজা কারতে সাগিলেন। কিন্তু ৩১শে 
আগস্ট (১৮৮৬) বাড়ির ভাড়ার মেয়াদ ফুরাইয়! গেলে গৃহী ভক্তেরা আর 
সে বাড়ি রাখিবেন ন] জানিয়া অগত্য। লাটু বৃন্দাবনে গেলেন । তারকও 
অবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইলেন । বৃন্দাবনে তাহার বেশী দিন থাকা 
হইল না! শ্রীযুত স্বরেন্দ্রনাথের আগ্রহে নরেন্দ্র মঠস্থাপমের জন্ একটি 
বাটীর অন্বেষণে ছিলেন এবং তারককে বলিয়া রাখিয়াছিলেন, তিনি যেন 
যে কোন মুহূর্তে ফিরিয়া আসিবার জন্য প্রস্তুত থাকেন? তদন্থসারে তিনি 
কাশীধামে আসিয়া নরেন্দ্রের তারের অপেক্ষায় রহিলেন। অল্পদিনের 
মধ্যে বরাহনগরে একটি ভুতুড়ে বাডি ভাড়া করিয়া এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের 
দ্রব্যাদি সেখানে রাখার ব্যবস্থা করিয়া নরেন্্র তারকনাথকে তার করিলেন, 
আর তারকও তৎক্ষণাৎ যাত্রা করিয়া কলিকাতায় বলরাম-মন্দিরে নঞ্েজদ- 
সমীপে উপস্থিত হইলেন । তিনি ষে ঘোড়ার গাড়িতে আপিয়াছিলেন 
উহাতেই নরেন্দ্র ও রাখাল তাহার সহিত উঠিয়া পড়িলেন এবং সকলে 
বরাহনগরের বাড়িতে উপস্থিত হইলেন । এইক্দপে রামকুষ্ণসজ্ঘের প্রথম 
মঠ আরম্ভ হইল । 

এরপ্রীষ্টাব্দের অবিস্মরণীয় ঘটন1 ডিসেম্বর মালে সকলের দলবদ্ধ হইযা 
আটপুরে গমন, সন্তাহাধিক সেখানে আনন্দে ধ্যান-ভজনাদিতে কাটানো 
এবং বড়দিনের রাত্রে ধুনির সম্মুখে বসিয়া ঈশার ত্যাগ-বৈরাগের 
আলোচনাকালে সঙ্গ্যাসের প্রেরণালাভ | পরে ঘথাকালে শ্রীপ্রীঠাকুরের 
পাছুকাসন্মুখে বিরজা হোম সমাপনান্তে আনুষ্ঠানিকভাবেষন্্যাসগ্রহণাত্তর 
শিবপ্রায় তারক শিবানন্দ নাম প্রাপ্ত হইলেন ।৯ 


১ "স্বামী অভেদানন্দের জীবনকথা”, 'কথামৃতি', ধর্থ ভাগ, ৩৪২-৪৩ পৃঃ, এবং 
স্বামী শিবানন্দের ৮-১-৯*-এর পত্র । 


স্বামী শিবানন্দ ২৬৯ 


শিবানন্দ মহারাজ বয়সে বড়, দীর্ঘকাল সন্্যাপিজীবনে অভ্যস্ত এবং 
মঠের অন্যতম প্রথম অধিবাপী , সেজন্য এ সময়ে মঠপরিচালনার দায়িত্ব 
স্বভাবতই তাহার উপর ছিল । তিনিও কায়িক পরিশ্রম 'করিয়া সকলের 
হখ-হবিধার বন্দোবস্ত করিতেন | কুটনা-কোটা!, জলতোলা, ঝাঁট- 
দেওয়া, পায়খান। পরিফার করা-_-এই সমস্তই ছিল তাহার নিত্যকর্ম ) 
অথচ ব্যবহারে ছিলেন তিনি সরল, নিঃসঙ্কোচ, নম্র ও মধুরালাপী, আর 
মুখে তাহার সর্বদাই উচ্চারিত হইত “অথণ্ড সচ্চিদানন্প' | ভজনাদিতেও 
তিনি অগ্রণী ছিলেন । এক শিবরাত্রির দিনে “কথামৃত”-কার উপস্থিত 
হইয়া দেখিলেন, মঠের ভাইরা উপবাস করিয়া আছেন। ত্বাহাকে 
দেখিয়াই স্বামীজীর রচিত “তাথৈয়া তাখেয়। পাচে ভোলা” ইত্যাদি 
গানটি ধরিয়া শিবাননজী নৃত্য আরম্ত করিলেন ; রাখালও সঙ্গে ফোগ 
ক্িন্তেন এবং “কথামৃত'-কারকেও তাহারা দলে টানিয়া লইলেন। 
ঠাকুরের অদর্শনে বিরহতাপিত স্বামী শিবানন্দ এক বর্ষাকালে আকাশে- 
বাতাসে বিরহ ঢালিয়া গান ধরিলেল__ 

পহরি গেল মধুপুরী, হাষ্‌ কুলবাল]। 
বিপথ পড়ল সই ! মালতীর ম'ল] ॥” ইত্যাদি 

ঠাকুর তাহার পার্ধদবর্গকে ষে প্রেমস্যত্রে বাধিয়াছিলেন. তাহার 
মধ্যে গৃহী-সন্্যাসীর ভেদ ছিল না। শিবানন্দ মহারাজও সেই 
প্রেঘে পরিনিষ্াত হইয়া উহার বহিঃপ্রকাশরূপে সকলের সেবায় রত 
থাকিতেন | ১৮৮৯ গ্রাষ্টাবে প্রয়াগধামে ঘোগীন মহারাজের বসন্ত 
হইলে তিনি অবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। ১৮৯০ ইং-তে 
বলরামবাবু কঠিন নিউমোনিয়া-রোগে আক্রান্ত হইলে অকাতরে 
ঞ্টাহার সেবা করিয়াছিলেন ;) এবং ১৮৯৬ অবে স্বামী অধৈতানন্দ 
পায়ে কণ্টকবিদ্ধ হইয়া উ্থানশত্তি রহিত হইলে তিনি প্রমদাদাস 


২৭০ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা 


বাবুকে এই বৃদ্ধ শ্বামীজীর সেবা করিবার অন্ত অনুরোধ জানাইয়। পঞ্জ 
লিখিয়াছিলেন । 

এই অশেষ সদৃগুণাবলীর জন্ত তিনি স্বত:ই সকলেত শ্রদ্ধাভাজন 
ছিলেন । মঠের ভ্রাতৃগণ তাহাকে 'তারকদা, বলিয়া ডাকিতেন এবং 
নরেন্দনাথও “আপনি” ভিন্ন অন্তভাবে সম্বোধন করিতেন না। তাহার 
অপর লোকপ্রিয় নাম ছিল 'মহাপুরুষ' ; বরাহনগরের জীবনে একবার 
তাহারা নিমন্ত্রিত হইয়া বলরাম-ভবনে যান। সেখানে ঠাকুরের প্রসঙ্গে 
মগ্র নরেন্দ্রনাথ বলিলেন, “এক ঠাকুরই ছিলেন কামজিৎ; নইলে 
বিবাহিত-জীবনে কামজিৎ পুকষ জগতে বিরল |” শুনিয়া শিবানন্ 
মহারাজ বলিলেন, “তা কেন? ঠাকুর আমার ভেতর এমন শক্তি-সঞ্চার 
করেছিলেন ষে, তার বলে আমিও কামজয় করতে প্রেছি। তার 
কৃপায় সবই সম্ভব |” সবিষ্ময়ে নরেন্দ্র বলিয়া উঠিলেন, “ত। হলে €ত! 
আপনি মহাপুরুষ” তদবধি লোকসমাজে তিনি “মহাপুরুষ নামেই 
পরিচিত হইলেন | 

উচ্চ আধ্যাত্মিক রাজ্যে সদা বিচরণশীল এই “মহাপুরুষ” মানুষো চিত 
আনন্দরসে বঞ্চিত ছিলেন ন]। স্বামী অদ্ভুতানন' বলেন, ' হামাদের মঠে 
তারকদা ছিল ভারী আমুদে । কেধল লোকদের নকল করত আর বলত, 
“তোদের নিয়ে একটু হাপি-ঠা্টা করি বলে তোরা রাগ করিস নি, 
ভাই” 1» তাহার হাত-পা নাড়িয়া অপরের অন্থকরণ, বা পশ্হ ও 
গুজরাটী ভাষার ছন্দে বক্তৃতা ইত্যাদি দ্বারা তিনি তাহার ধ্যানগস্তীর 
মনকে যেমন হালকা করিতেন, তেমনি অপরকেও বিমল আনন্দে 
ভাসাইতেন । একবার স্বামীজী 'মেঘনাদ-বধ” কাব্যের শুণাপুণ লইয়। 
বিচার করিতেছিলেন ৷ এ কাব্যে ইচ্ছামত বিশেষ্ুকে ক্রিয়ায় পরিণত 
কর! ও ক্রিয়াপদকে সংক্ষিপ্ত করার কৌশল দেখিয়া রসিক মহাপুরুষের 


স্বামী শিবানন্দ ২৭১ 


বড়ই আমোদ হইল । অমনি তিনি বলিতে লাগিলেন, *ওহে “আলুর 
দম কর” না বলে বলতে হবে “আলুটা দমিয়ে দাও'। গুপ্ত মহারাজকে 
ভাকিয়া বলিলেন, ৭৭, তামাকট। তামকাইয়ে দে।” এই সব কথার 
সঙ্গে সঙ্গে তিনি তর্জনী নাড়িতে নাড়িতে ও মাথা দুলাইতে দুলাইতে 
অপূর্ব ভঙ্গীতে আহলাদে গৃহম্য হেলিয়া ছুলিয়! বেড়াইতে লাগিলেন __ 
আর পকলে হাসিয়া আটখান। ! 

কিছুকাল মঠে বাসের পর অনেকেই এদিকে-সেদিকে তীর্থভ্রমণে 
বাহির হইতে লাগিলেন। মহাপুরুষ ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে একবার 
উত্তরাখণ্ডের অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন ? কিন্তু হাতরাসে পৌছিয়া 
দেখিলেন, স্বামী বিবেকানন্প সেখানে অস্থস্থ। সতরাং সঙ্কল্প ত্যাগ 
করিয়া কেবল বৃন্দাবনদর্শনান্তে শ্বামীজীকে লইয়া কলিকাতায় ফিরিতে 
চৰ্রিশ্রলন । মহাপুরুষ উত্তরাখণ্ডে ধাইতেছেন জানিযা ৬কাশীধায 
হইতে আর এক জন তীর্থষাত্রী তাহার সঙ্গ লইয়াছিলেন। তাহাকে 
কলিকাতায় ফিরিতে কতসঙ্কল্প তেখিয়া সহযাত্রী ব্যঙ্গ ও অচুযোগের 
স্বরে জানাইলেন ষে সমন্্যাসপীর পক্ষে তথাকথিত গুরুভ্রাতৃপ্রেমের বন্ধনে 
পড়িয়া তীথদশশনে পরাদ্ধুখ হওয়া ও মায়ায় অপ্র থাকিয়া ধর্মকর্ষে বিরত 
হওয়৷ একই কথ] । উত্তরে মহাপুরুষ জানাইলেন যে, তাহার! শ্রীশ্রঠাকুরের 
নিকট যে শিক্ষা পাইয়ছেন তাহাতে ভ্রাতৃপ্রেমের স্থান অতি উচ্চ, 
লৌকিক যুক্তিতে উহা! পরাস্ত হইতে পারে না। সহযাত্রী ইহাতেও 
উম্মা প্রকাশ করিলে মহাপুরুষ স্থানীয় ভদ্রলোকদের নিকট কিঞ্কিং 
অর্থভিক্ষ। করিয়া তাহার হরিদার গমনের স্বব্যবস্থা করিলেন এবং স্বয়ং 
স্বামীজীর সহিত কলিকাতায় চলিলেন । 

এই বৎলর অভিপ্রায় সিদ্ধ না হওয়ায় পর বৎসরের আরস্তে তিনি 
পুনর্বার হিমালয়ষাত্রা করিলেন | এবারের ভ্রমণকালে কেদারনাথের পথে 


২৭২ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা 


শ্রনগরে দৈবক্রমে দীর্ঘকাল পরে গঙ্জাধর মহারাজের সহিত তাহার সাক্ষাৎ 
হয়। তিব্বতী পোশাকে আবৃত ও তিথ্বতত্রমণের ফলে ঝলসানো মুখ 
গঙ্গাধরকে তিনি প্রথমে চিনিতেই পারেন নাই । গঙ্গাধর মহারাজ 
তাহাকে চিনিতে পারিয়া “দাদা, দাদা” বলিয়া ডাকিতেই তিনি শ্রেহ- 
বিগলিত-ম্বরে বলিয়া উঠিলেন, “কে ? গঙ্গা? তুই বেঁচে আছি” |” সঙ্গে 
সঙ্গে তাহাকে দুই হাতে জড়াউয়া ধরিয়া অশ্রমোচন করিতে লাগিলেন । 

অতঃপর উদ্ভয়ে অনেকটা পথ একই সঙ্গে ভ্রমণ করিয়াছিলেন | 
কেদারনাথে শ্রবিগ্রহদর্শনে ভাবে বিহ্বল মহাপুরুষ তাহাকে দৃঢ় 
আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিয়া বহুক্ষণ ধ্যানমপ্র ছিলেন । কেদারের পর 
ব্দরীনারাম্রণ-দর্শনান্তে তিনি গঙ্জাধর মহারাজকেও সঙ্গে লইয়া আসিতে 
চাহিলেন ; পরস্ত তিব্বতের আকর্ষণ প্রবল হওয়ায় গঙ্গাধর মহারাজ সে 
কথায় কর্ণপাত করিলেন না। অগত্যা মহাপুরুষ মহারাজ আলমোয ও 
কাশীধামে কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিয়া একাকী বরাহনগরে 
ফিরিলেন। আলমোড়ায় তিনি বদ্রী-শা নামক এক ভদ্রলোকের 
আতিথ্যগ্রহণ করিয়াছিলেন | শা-জী তাহার গুণে এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন 
ঘষে, অতঃপর বরাহনগর মঠের যেকোনও সাধু এ অঞ্চলে আনিলে 
শা-জী তাহাকে সাদরে আপন গৃহে রাখিয়া সেবা করিতেন । 

১৮৯১ অব্দের অক্টোবর মাসে 'শ্রগুরু্নপী তীর্ঘদেবতা'র আকর্ষণে 
মহাপুরুষ মহারাজ দক্ষিণদেশের তীর্থগুলির অভিমুখে যাত্রা করিলেন । 
শ্ররামরুষ্জ একদিন তাহাকে দর্শন দিয়! বলিয়াছিলেন, “ওরে গুরুই সব |” 
তাই রামেশ্বরাভিমুখে যাত্রার পূর্বে তিনি লিখিলেন, “একদিন গাট ধ্যানের 
সময় রামেশ্বরের দর্শনাভিলাষ এত প্রবল হইয়াছিল ষে, পক্ষীর হ্যায় দি 
পাখা থাকিত তাহা হইলে উড়িয়। যাইতাম ।-"শ্রীগুরুদেব এবার ত্াহারু, 
রামেম্বরমূতিতে আকর্ষণ করিতেছেন | অনন্ত তাহার রূ"" |” পরে 
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প্রয়াগে উপস্থিত হইযা আবার লিখিলেন, *গকারনাঁথ, উজ্জধিনীতে 
মহাকাল ও গোদাবরীভটে ত্র্যন্বকেশ্বর-..ইহারা আকর্ষণ করিতেছেন । 
সকলই গুরুরূপ। রামকুষ্ণের বোধ হয বিশেষ ইচ্ছা ষে, আমি এই 
সকল দর্শন করি__তাহা না হইলে এত ইচ্ছা কেন হইবে? এমন তে 
তার কাছে বিক্রীত।” ৬রামেশ্বরদর্শন কিন্তু তাহার সেই বারে হইল 
না। পুণায় ৬লোমেশ্বর-শিবমান্দরে তিনি তপস্থ্যায় রত আছেন এমন 
সময়ে রামেশ্বর হইতে প্রত্যাগত পীড়িত দুইজন ত্রান্ধণ তথায আসিয়া 
তাহাকে এর সমযে অস্বাস্থ্যকর এ অঞ্চলে যাইতে নিষেধ বর্মরলেন | 
সেজন্য পুর্ব সঙ্কল্প আপাততঃ স্থগিত রাখিয়া তিনি পুনর্বার উত্তর 
ভারতের দিকে ফিরিলেন এবং পথে পঞ্চবটী প্রভৃতি স্থানে দেবদর্শন 
ও তপশ্যাদি করিয়া ক্রমে প্রয়াগে উপস্থিত হইলেন । সেখানে 
ঝদসিতে কল্পবাস, মকরসংক্রান্তি-নান ও মাঘ-ম্ান সমাপনান্তে তিনি 
কাশীধাষে উপস্থিত হইয়া তপশ্যার্থ বংশীদত্তের উদ্যানবাটীতে আশ্রয় 
লইলেন । 

এদিকে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর কি নভেম্বর মাসে মঠ বরাহনগর 
হইতে আলমবাজারে স্থানাস্তরিত হইয়াছে, পরবৎসর শ্রীঞারামরুষ্ণের 
জন্মোৎসবের পূর্বেই মহাপুরুষ মহারাজ আলমবাজারে আগমনান্তে 
জানিলেন যে, দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণকালে তাহার পিতৃবিয়োগ হইয়াছে । 
অতএব ক্ন্মস্থানে গমনপুর্বক পিতার শ্রশানে গড়াগড়ি দিয়া অক্রজলে 
শেষ তর্পণ করিলেন । মার্চ মাসের শেষভাগে তিনি শশী মহারাজের 
সহিত শ্রীশ্রীঠাকুর ও মায়ের জন্মস্থানদ্শনে গেলেন । জয়রামবাটীতে 
অবস্থানকালে তাহারা একদিন ্রীত্রীমাকে রন্ধন করিয়া খাওয়াইয়- 
ছিলেন । কামারপুকুরে মহাপুরুষের ম্যালেরিয়া জর হওয়ায় তাহারা 
অবিলম্বে আরামবাগ হুইয়1 মঠে ফিরিয়া আসেন । 

১৬ 
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১৮১২ অন্দে তিনি আর একবার তীর্ঘভ্রমণে বাহির হইয়া কুরুক্ষেত্র, 
জালামুখী, বরাহ-অবভারের জন্মস্থান সাপে? এবং সহস্বাছু পরশুরাষের 
জন্মস্থান দশুন করেন | এই সময়ে তিনি নিঃসম্বলভাবে চলিত্েন এবং 
লোকসমাগম পরিহার করিতেন। অবশেষে আলমোড়ায় পৌছিয়া 
পাতাল-দেবী প্রভৃতি নির্জন স্থানে ভিক্ষালন্ধ অশ্ত্রে শরীরধারণপূর্বক 
তপস্যায নিমণ্ হন | এই স্থানে শ্রীযুক্ত ই টি প্টাডি নামক ইংরেজ 
ভদ্রলোক তাহার গুণে মুগ্ধ হন । ইনি পরে স্বামী বিবেকানন্দের লগ্ুনের 
কায বিশেষ সাহাষ্য করিয়াছিলেন | 

১৮৯৩ অবের অক্টে/বর মাসে রামেশ্বরদশনমানসে তিনি আলমোড়। 
পরিত্যাগ করিয়া দরক্ষণাভিমুখে অগ্রসর হইলেন । আগ্রা, বৃন্দাবন, 
জয়পুর, আবু ও বোশ্বাই হইয়া তিনি ষখন মাদ্রাজে পৌছিলেন তখন স্বামী 
বিবেকানলের যশোগানে দাক্ষিণাত্য মুখর হইয়া উঠিয়াছে। অধিকিজ্ত 
প্রীরাকষ্কের একজন অন্তরঙ্গ শিষ্যকে আপনাদের মধ্যে পাইয়া মাদ্রাজ- 
ব!সীর উৎসাহ ছিগুণ বধিত হইল । মহাপুকষও ভক্তদের নিকট লিখিত 
স্বায়ীজীর পত্রাবলী পাঠ করিষা বিশেষ আনন্দিত হইলেন | অতংপর 
কাঙ্কী, চিদম্ববম, মাঁছরা, রামেশ্বর, শ্রীরঙ্গম প্রভৃতি স্থপ্রসিদ্ধ তীর্থগুলি 
দর্শন করিয়া তিনি ভক্তদের আহ্বানে বাঙ্গালোর উপস্থিত হইলেন 
(১৮১৯৪ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী )। বাঙ্বালোর হইতে মহীশূর হইয়া তিনি খন 
মাদ্রাজে ফিবিলেন তখন শ্ররামকৃষ্কের জন্মোৎসব আগতপ্রায়। এই 
সময়ে মহাপুকযকে পাইয়া এবং তাহার নিকট শ্রীরাষকৃষ্ণের কথা শুনিয়া 
মাদ্রাজবাসীরা চরিতার্থ হইলেন । দক্ষিণদেশে তাহার এই অনাড়ম্বর 
অথচ গভীরপ্রভা বপূর্ণ প্রচারের সংবাদ পাইয়া স্বামী বিবেকানন্দ একখানি 
পত্রে জানাইযাছিলেন, *“তারকদ] মাদ্রাজে অনেক কাজ করিষাছেন ; 
বড়ই আনন্দেব কথা। মাত্রাজের লোকেরা তাহার ভ্যপী প্রশংসা 
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কণ্রিয়া আমাকে লিখিয়াছে ।” ইহার স্বক্পকাল পরেই তিনি মঠে ফিরিয়া 
আপিলেন। 

মহাপুরুষের তীর্থদর্শনের বাসনা তখনও মিটে নাই; বিশেষতঃ 
ছিম!লয়ের আকর্ষণ ছিল বড়ই প্রবল। স্বতরাং পুনর্বার তিনি উত্তর- 
কাশীতে গমন করিলেন । পথে লক্ষৌ-এ ব্রহ্মানন্দ মহারাজ ও তুরীয়ানন্দ 
মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি তাহার্দগকে জানাইলেন যে, 
স্বামীজীর ইচ্ছা তাহারা যঠে ফিরিয়া ঘান। উত্তরকাশী হইতে 
প্রত্যাবর্তনকালে পুনর্বার ফৈজাবাদে তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইলে 
স্বামী তুরীয়ানন্দ তাহার সহিত মঠে চলিযা আসেন | পরবর্তা বংসরেও 
(১৮৯৫) মহাপুকষজী উত্তরাভিমুখে বাহির হন এবং ব্রদ্ধাবর্ত (বিঠুর) ও 
কাশীধামে দেবদেবী-দর্শন ও তপস্যায় কিছুকাল কাটাইয়া মঠে ফিরেন । 
১৬ সনেরও কিয়দংশ এইরূপে বাহিরে অতিবাহিত হইয়াছিল । 
বস্ততঃ তপশ্থার এক অত বাসন! তাহাকে কয়েক বৎসর ষাবৎ ইতন্ততঃ 
পরিচালিত করিতেছিল ; আর গে তপশ্যার একান্তিকতা ছিল অপূর্ব । 
পরে একসময়ে সেই সব তপস্যা সম্বন্ধে তিনি নিজেই বলিয়াছিলেন,”“এমন 
অনেক সময় গেছে ষখন একখান কাপড়ের শশী সঙ্গে থাকত না 1. - 
কত রাত কেটেছে গাছতলায় শুযে। এখন দু'পা চলতেও কষ্ট হয়। 
অথচ এই শরীর, এই পা-ই তো কত পাহাড়-পর্বত চলে বেডিয়েছে__ 
কত কঠোরতা করেছে ।” আর এই তপন্যা ও তীর্থভ্রমণের সঙ্গে ছিল 
আড়ম্বরহীন প্রচার, যাহার প্রশংসায় স্বামীজী লিখিয়াছিলেন, “তারকদা 
চমতকার কাজ করিতেছেন-_সাবাস ! এই তো চাই।” 

ক্রমে ১৮১৭ আগতপ্রায়। স্বামী বিবেকাননের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন- 
তীক্ষায সমস্ত ভারত আগ্রহ-চঞ্চল, আর মঠের ভ্রাতৃগণের প্রাণে এক 
অসীম আনন্স-হিল্লোল। শিবানন্দ মহারাজ সেই আনন্দের আলোড়নে 
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মঠে স্থির থাকিতে না! পারিয়া, স্বামীজীর সহিত সাক্ষাতের বাসনায় 
মাছুরায় উপস্থিত হইলেন এব' সেখান হইতে তাহার সঙ্গে কলিকাতাষ 
প্রত্যাবর্তন করিলেন । অতঃপর স্বামাজী স্বাস্থালাভের জন্য দাঁজিলিং 
যাত্রা করিলে মহাপুকষ তপস্থায নিজ্ান্ত হইলেন । গমনকালে স্বামীজী 
বলিয়াছিলেন, “তাবধকদা, আপনাকে তপশ্যাম্ কিছুতেই যেতে 
দেব না।” কিন্ত তাহাব ব্যাকুলতা দেখিযা অগত্যা ছাডিযা দিলেন) 
তবে বলিয়া দিলেন তীঁহাব গন্তব্যস্থল আলমোডাষ যেন 'একটি 
আশ্রম স্থাপিত হয়। আমরা দেখিতে পাইধ যে, শ্দীর্ঘকাল পবে 
১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে মহাপুরুষ সে আদেশ পালন করিঘ়াছিলেন। দাজিলিং 
হইতে স্বামীজী মে মাসে আলমোডায় আসিলে মহাপুরুষের সহিত 
পুনমিলন হইল । 

আলমোডা হইতে স্বামাজীর নির্দেশ মহাপুরুষজা পসিংহলে কেপ; 
প্রচারে গমন করেন | সাত-আট মাস সেখানে অক্লান্তভাবে স্বদেশী ও 
বিদেশীর মধ্যে বেপান্তপ্রচার করিষা এবং বেদান্তের একটি কেন্দ্র স্থাপন 
করিযা তিনি যখন ফিরলেন, মঠ তখন বেলুড়ে নীলাম্বর মুখোপাধ্যাষের 
বাগানবাটীতে। মঠের পুরাতন দিনলিপি হইতে জানা যায যে, মঠে 
প্রত্যাগত মহাপুকষ এই সমযে সাধুদের ও সমাগত ভক্তদের লইয়! 
নিয়মিতভাবে শান্ত্ালোচনাদি করিতেন । স্বল্পকাল পবেই কলিকাতায 
গ্লেগ-মহামারী আরম্ভ হওয়াষ শিবানন্দ-প্রমুখ অনেককেই সেবাকার্ষে 
অগ্রসর হইতে হইল ।১ ক্রমে রোগের প্রকোপ প্রশমিত হইলে 


১ “কলিকাতায় প্রেগকার্ধ সম্পার্দিকা, ভগিনী নবেদিতা। __-প্রধান- 
কার্ধাধাক্ষ, স্বামী সদানন্দ । অন্ঠান্য কার্ধকারিগণ ১। শ্বামী শিবানন্দ ; ২। স্বামী 
নিত্যানন্দ, ৩1 স্বামী আত্মানন্া ।”--“উদ্বোধন”, ১৫ই লো, ১৩০৬ । উতা দ্বিতীয় 
প্রেগ সেৰাকাধ। প্রথম সেবা হয় ১৮৯৮-এর মে মাসে। 


স্বামী শিবানন্দ ২৭৭ 


শিবাননজী দাজিলিং চলিয়া গেলেন । সেখানে আবার এক নৃতন 
বিপদ। পাহাড়ে একটি প্রকাণ্ড ধস নামিয় বলোকের সর্বনাশ হওয়ায় 
তাহাকে তাহাদের সাহাষ্যকার্ষে নামিতে হইল । এঁসেষাকার্য শেষ 
করিষা তিনি বৎসরান্তে মঠে ফিরিলেন । 

স্বামী বিবেকানন্দ দ্বিতীয় বার পাশ্চাত্যব্রমণান্তে ১৯** শ্রীষ্রাষ্েব 
ভিপেম্বর মাসে মঠে প্রত্যাবর্তনের পর ২৭শে ডিসেম্বর স্বামী শিবানন্দ ও 
সদানন্দকে লইযা মাবাবতী যাত্রা করেন। পক্ষাধিককাল মায়াবতীতে 
কাটাইয়া ফিরিবার পথে তিনি মহাপুরুষকে প্রচার ও অথসংগ্রহের জন্ট 
পিলিভিটে রাখিযা আঙলিলেন। এ কার্য শেষ করিয়া মহাপুরুষজী 
* দুর্গোৎসবের সময মীরাটে উপস্থিত হইলেন । এদিকে কনখল হইতে 
স্বামী কল্যাণানন্দের আহ্বান আপায় তিনি তথায যাইয়া নানাভাবে 
ত্যুক সাহাধ্য কবিতে লাগিলেন। তারপর ১৯০২ শ্রীষ্টাব্দের 
জাহুয়ারীতে স্বামীজী বাষুপরিবর্তনের জন্য কাশীধামে আসিতেছেন 
জানিয়] তিনি তথায় উপস্থিত হইল্নে | এই সময়ে স্বামীজীর লেবার 
জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করিতেন | মাসাবধি এই ভাবে চিকিৎসাদির 
ফলে স্বামীজীর স্বাস্থ্যের কিঞিৎ উন্নতি হইলে 'তনি স্বামী শিবানন্দাদির 
সহিত বেলুড়ে আপিলেন । 

কাশীতে থাকা কালে ভিঙ্গার মহারাজ] কাশীতে বেদাস্তপ্রচারের অচ্ 
৫০৯২ টাকা দিয়াছিলেন ৷ মঠে ফিরিয়া স্বামীজী সারদানন্দজীকে এ 
জন্্র কাশী যাইতে বলিলেন । তিনি পন্মত না হওয়ায় পবে শিবানন্জীকে 
অনুরূপ নির্দেশ দিলেন | শিবানন্গ মহারাজ তখন একমনে ম্বামীজীর 
সেবা করিতেছেন-_- উহ ছাড়িয়া যাইতে তাহার মোটেই ইচ্ছা ছিল না। 
স্কিন শ্বামীজী প্রথমে অনুরোধ করিয়া ফল না পাওয়ায় যখন বলিলেন, 
“টাকা নিয়ে কাজ না করায় আপনার জন্ত আমাকে কি শেষে জোচ্চোর 
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বনতে হবে?” তখন শিবাননগজী আর বাঙনিষ্পন্তি না করিয়া 
কাশীধামে চলিলেন ( ১৯*২ শ্রীঃ ২৫শে বাঁ ২৬শে জুন )। 

কাশীতে পৌছিয়া তিনিপ্রথমে রামাপুরা-অঞ্চলে সেবা শ্রমের পুরাতন 
বাটীতে উঠিলেন এবং দশ টাকা ভাড়ায় অধৈতাশ্রমের বর্তযান বাটীটি 
পাইয়া ৪ঠা জুলাই লেখানে আশ্রম স্থাপন করিলেন । ভগবানের 
অচিন্তনীয় বিধান এ দিনই স্বামীজী দেহভ্যাগ করেন এবং পরদিন 
তারযোগে মহাপুকষ সেই যর্মস্তাদ সংবাদ পান। হৃদয় শোকে অত্যন্ত 
ভারাক্রান্ত হইলেও নেতার আদেশ পালন করিযা তিনি কাশীতে রহিয়া 
গোলন এবং রথধাত্রার দিন বিশেষ পুজা ও হোমাদিসমাপনান্তে 
শ্রীপ্রীঠাকুরের প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহারই পারে স্বামীজীকে বসাইলেন । 
ইহাই “শ্রীরামকৃষ্ণ অধ্বৈতাশ্রমে'র আরম্ভ । দ্বৈত হইতে অদ্বৈত ইহাই 
ছিল ঠাকুরের ভাব; আশ্রমের নাম তাহারই সাক্ষ্য দিতে লাগিল :.,॥ 

অদ্বৈতাশমে মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দের অনৃষ্টপূর্ব তপস্থা সঙ্যের 
ইতিহাপে স্বর্ণাক্ষরে খোদিত থাকিবে । প্রয়োজনানুরূপ অশ্রের সংস্থান না 
থাকিলেও তিনি অশ্নানবদনে টৈসন্দিন কাধ চালাইয়া৷ যাইতেন। দুর্জয় 
শীতে খোলা হলঘরে ধুনি জালাইয়! ব্যাপ্রাজিনের উপর কম্বল মুডি দিয়া 
শয়ন করিতেন এবং রাত্রি তিনটার পূর্বেই উঠিয়া ধ্যানে বসিতেন । 
অতঃপর চলিত পাঠ, আবৃদ্ধি ও ভজন | ঠাকুর-তোলা, পুজা, ভোগের 
ব্যবস্থা ইত্যাদি সমন্তই স্বহস্তে করিতে হইত। আবার এই দুরবস্থা 
মধ্যেও ত্বাহাকে একবার অধিকতর বিপদে পড়িতে হইয়াছিল | ভিঙ্কার 
রাজার টাকা ফুরাইয়া গিয়াছে। অনেক দিন ভাড়া বাকি পড়ায় 
বাড়ি-ওয়ালা টাকার জন্য উত্তাক্ত করিতেছে । মহাপুরুষ কোনও 
প্রকারে ভাড়ার জন্ত প্রায় একশত টাকা সংগ্রহ করিয়া একটি ভাঙা 
বাক্সে রাবিয়াছিলেন। এ সময়ে এক অজ্ঞাতকুলশীল যুবক আশ্রমে ছিল। 
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০ টাকার সন্ধান পাইয়া উহ! লইয়া পলায়ন করিল । পরদিন তাহাকে 
দেখিতে না পাইয়া সকলের সন্দেহ হইল এবং সন্ধানের ফলে জানা 
গেল যে, একট মাত্র পযনা ভিন্ন সবই গিয়াছে । দেই এক পবসা 
দিএই ঠাকুরের ভোগের বাবস্থা হইল । ছেলেটির সম্বন্ধে মহা পুরুষ শুধু 
বলিলেন, “অভাব হয়েছিল, তাই টাক নিষে চলে গেছে! কিন্তু তার 
একটু ধর্মবুদ্ধি ছিল, তাই একটা পয়পা রেখে গেছে ; তাতেই ঠাকুরের 
ভোগ দেওয়া হ'ল 1” ইহাই সাধুর পাধূত্ব ! তাহা হইলে কি হইবে? 
নির্ধম জগতে সাধুকেও লাঞ্ছনা ভুগিতে হখ; তাই ঠিক পেই সময়েই 
বাড়ি-ওযালার দাবোধান আসিয়া টাকা না প1ওযায় মহাপুরুষকে 
মহাজনের গদীতে লইযা গেল এবং সারাদিন সেখানে আটকাইয়া 
রাখিল। অবশেষে কিস্তিবন্দিতে টক? শোধ করিবেন এই সর্তে তাহাকে 
বল দিল ' 

কাশীতে তখন স্বামীজার আদর্শে চারি প্রকার কাধ চলিতেছিল-_ 
ধর্মদান, বিগ্ভাদ,ন, প্রাণপান এখ অন্রদান। এই প্রত্যেক কার্ষ স্বামী 
শিবানন্দের অশেষ পহানতৃতি ও পাহাষ্য পাইত | অদ্বৈতা শ্রম, সেবা শ্রম, 
অদ্বৈতাশ্রমের অত্ব্তনিক বিগ্ভালয ইত্যাদি সর্বদা ভহার উপদেশ ও 
অর্থপাহায্যের আশা রাখিত ; এতদ্যতীত বস পরিবাব অর্থসাহাষ্য 
পাইত। স্বামীজীপ ভাবপ্রচারের জন্ত তিনি হিন্দীভাষায় পুস্তক 
ছাপাইয়াও বিতরণ করিয়াছিলেন । কাশীর অনেক খ্যা'্জনাম! পণ্ডিতের 
সহিতও তাহার আলাপ-পরিচয় হইয়াছিল । 

ক্রমে আশ্রম জিয়া উঠিতে লাগিল এবং আশ্রমবাপীর সংখ্যাও 
বাড়িতে ল[গিল , কিস্ধ নিরভিনান আশ্রমাধ্যক্ষ বামুন-চাকরদের সম্বন্ধে 
্াশ্রমবাপীদিগকে বলিতেন, “তোমরা ওদের চাকর মনে করবে কেন? 
ভাববে আমাদেরই সহায়ক |” আর সন্ন্যাসী ব্রদ্ধচারী লকলেরই সম্বন্ধে 
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বলিতেন, «এরা সব জাতসাপের বাচ্চা ; ঠাকুরের আশ্রয়ে ধারা এসেছে 
তারা কেউ কম নয।” ১৯*৪-এর শীতের প্রত্যুষে জনৈক ব্রদ্ধচারী 
আশ্রমে উপস্থিত হইলে মহাপুরুষ স্বহস্তে চা প্রস্তুত করিয়! তাহাকে 
খাওয়াইলেন ! অপর এক অস্থস্থ ব্দ্মচারী স্বীয় পরিধেয় বস্ত্র নষ্ট করিয়া 
নিজের অক্ষমতা ও লজ্জায় যখন কাঁদিয়া ফেলিলেন, তখন মহাপুরুষ 
তাহাকে সান্বনা দিয়া পরিষ্কার বস্ত্র পরাইয়া শোয়াইয়৷ দিলেন | অল্পঞ্ষণ 
পরে ব্রহ্মচারী প্রয়োজনবশে স্বানাগারের দিকে যাইয়া দেখেন 
মহাপুকষজী স্বহস্তে সেই পরিত্যক্ত বস্ত্র পরিফ্ার করিতেছেন ; আপত্তি 
করিলেও তিনি স্বকার্ধে বিরত হইলেন না। তখন অদ্বৈতাশ্রমে ধাহার! 
ছিলেন, তাহারা মহাপুকষের বেদান্তিসদৃূশ কঠোর এবং জননীসদৃশ 
কোমল ব্যবহারের কথা স্মরণ করিয়া আজও মুগ্ধ হন। 

কঠিন পরিশ্রমের ফলে তাহার স্বাস্থ্য ক্রমেই ভাঙ্গিয়া পড়িতেছি”, 
তাই ১৯০৬ অন্জে তিনি স্বামী ব্রহ্ধানন্পের সহিত স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য 
পুরীধামে ধান। পর বৎপর পরেশনাথ পাহাড়ের নীচে চিড়কিতেও 
কিছুদিন বাস করেন । ইহাতেও আশানুরূপ উন্তি না হওয়ায় ১৯*৭- 
এর শেষভাগে বেলুড় মঠে চলিয়া আসেন । তখন হইতে ১৯৯২-র 
প্রথমভাগ পর্যস্ত তিনি প্রাযশঃ বেলুড়েই ছিলেন | এর সময় মঠ- 
পরিচালনার ভার স্বামী প্রেমানঙ্দের উপর অপিত ছিল। তাহার 
অন্তপস্থিতিকালে মহাপুরুষ ঠাকুর-পুজা ও মঠের কার্য পরিচালনা করিতেন। 

বেলুড় মঠে তাহার অনেকগুলি বিশেষত্ব সহজেই লোকের পৃ 
আকর্ষণ করিত। তাহার অনপেক্ষ অনাড়ম্বর সাধু-জীবন--পরিধানে জা 
পর্যন্ত সামান্ত বস্ত্র, অনাবৃত অঙ্গ ও পাছুকাশৃদ্চরণে মঠে ঘুরিয়! বেড়ানো 
_কখন গঙ্গার ধারে বেঞ্চিতে নিলিগ্চভাবে উদাসমনে বসিয়া থাকা, " 
সম্মুখ দিয়া কেহ চলিয়া গেলেও দৃঠিতে না পড়া__-সকলের প্রতি সমান 


স্বামী শিবানন্দ ২৮১ 


প্রেম ও সেবাপরায়ণভা_ এই সমস্ত মিলিয়া তাহার ব্যক্তিত্বটিকে এক 
অপূর্ব শ্রদ্ধ৷ ও প্রীতির বস্ত করিয়া! তুলিয়াছিল। এক সমযে স্বামীজীর 
ভাবে মুগ্ধ জনন মুসলমান ভদ্রলোক মহাপুরুষের অমায়িকতা প্রভৃতিতে 
আকষ্ট হইয়া মাঠে যাতায়াত করিতে থাকেন | তাহার আহারান্তে ভূত্রা 
উচ্ছিষ্ট পরিক্ষার করিতে অসম্মত হইলে মহাপুকষ স্বহস্তে উহ করিতেন । 
আর একবার একজন মাদ্রজী খ্রীষ্টান ভদ্রলোক মহাপুকষের ব্যবহাবে 
অভিভূত হইয়া বলিয়াছিলেন, “এত জাযগায ঘুবে বেডিয়েছি, কিন্তু সব 
জাযগায়ই খ্রীষ্টান ব'লে আমায অবজ্ঞা ও দূর-ছাই করেছে 1 এমন 
ভালবাস, এত যত্ব আমি আর কোথাও পাইনি ।” মহাপুরুষ একবার 
আমেরিকা হইতে আগত তনৈক সাধুকে নিজ গড়গডাটি দিয়া রহস্াপৃবক 
বলিযাছিলেন, “এব ভেতর ব্যাঙ রয়েছে, টেনে দেখ ।” মাকিনদেশে 
আললনের সম্মুখে তামাক খাওয! দূষণীয় নহে । স্ৃতবাং সাধুটি গডগডাব 
নল ধরিয়া টানিলেন; কিন্তু শব্দ না হওয়'য মহাপুকম বলিলেন, “বাড, 
তোমার সঙ্গে কথা কইতে চাখ ন! -এই দেখ সে কেমন কথা কয়” 
ইহা বলিফা কিূপে টানিতে হয দেখাইয়া দিলেন । অতঃপর সাধুটিও 
তাহাই করিলেন । এসমযে তিনি যঠাপুরুষের শুধু সেহের পরিচয় 
পাইয়াই মুগ্ধ হইয়াছিলেন । ক্ষি্গ পরে তিনি বুঝিতে পারিযাছিলেন যে. 
উহা শুধু স্েহই নহে; পাছে নবাগতকে কেহ শ্রীষ্টান ভাবিয়া কোন 
প্রকার অবজ্ঞা দেখায়, এই জন্য মহাপুরুষ তাহাকে সেই দিন সেই 
ধুমপানব্যপদেশে স্বীয় অন্তরদের যধ্যে টাশিযা লইযাছিলেন | 
শীরামকৃষের ভক্তগোষ্টীর সকলেই পরমহংসদেবকে অবতার, এমন 
কি স্বয়ং ভগবান্‌, বলিয়া গ্রহণ করিযা থাকিলেও বর্তমান যুগে তাহার 
*অবদান ও তাহার নরলীলার পূর্ণ তাৎপর্য আচার্য বিবেকানন্দ ভিন্ব 
তদানীন্তন অনেকেরই নিকট অস্পষ্ট ছিল | স্বামী শিবানন্দ এই বিষযে 


২৮২ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা 


কতটা অবহিত ছিলেন? ঠাকুরের অন্থখ সম্বন্ধে ত্বাহার যুক্তি পূর্ণ 
মনোভাবের কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে । সজ্বপ্রতিষ্ঠা সন্বন্ধেও 
তাহাব এই অপূর্ব পৃষ্টিশক্তির পরিচঘ পাই । ১৯১০ গ্রীষ্টাঞ্জে সডলাট 
বাহাদুরের পত্রী লেডি মিণ্টো মঠ দেখিতে আসিয়া কথাপ্রণচঞ্গ লেন ষে, 
এই সঙ্ঘ প্রথমে স্বামীজীই আরম্ভ করেন! অমনি শিবানন্দ সংশোধন 
করিয়া দিলেন, “এ সজ্ঘ আমরা হৃষ্টি করিনি , ঠাকুরের অস্থখের সময় এই 
সঙ্ঘ তিনি নিজেই স্থষ্টি করেন ৮ তিনি বিশ্বাস করিতেন ষে, শ্ররাষরুষ্ের 
আগমনে জগতে অপূর্ব জাগবণ আপিবে এবং উহা নবভাবে ভাবিত 
হইবে । সেই রূপাষণেব জন্য কোন মনুষ্যশক্তির উপর নির্ভর করিতে 
হইবে না--যদিও মানুষ সে শক্তির সহাযক হইবে | শুধু তাহ।ই নহে, 
পে শক্জির ক্রিয়া ইতোমধ্যেই বিশ্বের পশ্চাদ্বর্তী স্তপ্মস্তরে আরম্ত হহয়া 
গিযাছে। তিনি বলিতেন, “এবার ব্রহ্মকুগুলিনী স্বয়ং জাপ্রতা হযেছে 7 
যাব ইচ্ছাষ সুষ্টি স্থিতি লয--সব হচ্ছে, সেই মহামাধা মহাকুগুলিনীই 
এবার জেগেছেন ঠাকুরেব আহ্বানে -তাই তো সমগ্র জগতে 'এক 
মহাজাগরণের সাড়া পড়ে গেছে ।” স্বামীজীর সম্বন্ধেও তাহার দৃষ্টিশক্তি 
সমভাবে হ্থদূরপ্রসারিত ছল | খ্বাধাজীর প্রথম সাফলোর পর সকলেই 
সোৎলাহে প্রশংসামুখর হইলেও তাহার কার্মপ্রণালী ও উহার ভবিষ্যৎ 
স্ন্ধে তখন বহু মন সংশযান্বিত। কিন্তু ২৩২৯৪ তারিখে স্বামী 
শিবানন্দ লিখিয়াছিলেন, “পাশ্চাত্য দেশের সভ্যজাতির মধ্যে আমোরকা 
প্রথমশ্রেণীর মধ্যে পরিণত | ইহারা যগ্পি হিন্দধর্মের গৌরব ও মহ 
বুঝিতে পারিয়া হিন্দুধর্স গ্রহণ করে:.*তাহা হইলে ভারতবর্ষের ষে বিশেষ 
কল্যাণ, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই |” 

বন্ততঃ বাহাড়ম্বরে মুগ্ধ না হইয়া স্বামী শিবানন্ের দৃষ্টি প্রতিঘটনার - 
অন্তস্তলে প্রবেশপৃৰক উহার মর্োদ্ঘাটনে সমূর্থ ছিল। একদিন 


স্বামী শিবানন্দ ২৮৩ 


দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দির হইতে তারক যখন ঠাকুরের ঘরের দিকে 
ফিরিতেছিলেন, তখন ভাবমুখে অবস্থিত শ্ররামকৃষ্ণ পার্বব্র্তী হরিকে 
(তুরীয়ানন্দ) বলিয়াছিলেন, “তারকের উচ্চ শক্তির ঘর_যেখান হইতে 
নমব্ূপের উৎপত্তি হইতেছে ।” তাই উক্ত বিকাশোন্ুখ শক্তির প্রতি 
নিবদ্ধনৃষ্টি মহাপুরুষ মহারাজ নীরবপাধনাকে আত্মপ্রসারের উর্ধে স্থান 
দিতেন । দৃষ্টান্তস্ব্ূপে বলা ষাইতে পাঁরে ষে, ১৯২৬ শ্বীষ্টাব্দে বৈছ্যনাথ 
ধামে নৃতন গৃহের দ্বারোদঘাটন উপলক্ষে যখন তিনি তথায় ছিলেন তখন 
একদিন পদচারণ করিতে করিতে অকষ্মাৎ একাকী সামান্য গৃহকর্ষে নিরত 
এক শিক্ষিত ব্রদ্ধচারীর নিকট উপস্থিত হইলেন। এ সময়ে সকলেই 
উৎনব-আনন্দে মগ্র--শুধু স্বকার্ধে নিরত এ এক্ষচারী উহাতে বঞ্চিত। 
স্বামী শিবানন্দ নিকটে আসিয়া স্বতই বলিয়া উঠিলেন, “এখানে শক্তির 
র্লিকাশ দেখছি-এখানে কালে মস্ত বড় কাজ হবে।” রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যা 
পীঠের সেই শিশু অবস্থায় এরূপ অমোঘ ভবিষ্যদ্বাণী এতাদৃশ মহা পুরুষের 
পক্ষেই সম্ভবপর । আলমবাজার শঠে অবস্থানকালেও অনেকে ক্ষণে ক্ষণে 
তাহার মুখে এই অজ্ঞাত শক্তিতত্বের অপূর্ব ব্যাখ্যা শুনিয়া মুগ্ধ হইতেন। 

১৯১* খ্রীষ্টাব্দে যহাপুরুষজী শ্বামী তুরীরানন্দ, প্রেমানন্দ, নিশ্য়ানল 
ও ব্রদ্ধচারী গুরুদাঁস (স্বামী অতুলানন্দ ) হ কাশ্মীর-ত্রমণে যান এবং 
সেখানে প্রায় তিন মাস কাটাইয়া কাশীষ্ত আসেন । কাশীতে তাহার 
আমাশয় হয়। উহা হইতে আরোগালাভান্তে তিনি মঠে প্রত্যাবর্তন 
করেন । কিন্ত দুই মাস পরে পুনর্বার এ রোগে আক্রান্ত হইয়া 
চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় “উদ্বোধন? বাটাতে গমন করেন। এই 
রোগের মধ্যেও তাহার আত্মনির্ভরশীলতা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত-_ 
তিনি অন্তের সেবা গ্রহণ করিতেন না । আর এক অপূর্ব ব্যাপার ছিল 
তাহার আহার-সংঘম । রোগের আক্রমণের পর স্বভাবতঃ সংযমশীল 


১৮৪ শ্রীরামকুঞ্চ-ভক্তমালিকা 


মহাপুরুষজীর দৈনন্দিন আহার নিরামিষ ঝোল-ডাত মাত্রে পর্যবপিত 
হইল | স্বামী সারদানন্দ সেই স্বাদহীন ঝোলের নাম দিয়াছিলেন 
“মহাপুরুষের ঝোল? । শেষ পর্যন্ত এই ঝোলই ছিল তাহার প্রিয় খাছ্য । 

ইং ১৯১১ অন্দে স্বামী কল্যাণানন্দের অনুরোধে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও 
তুরীয়ানন্সের সহিত মহাপুকষ কনখলে ধান। এঁ বৎসর সেখানে 
প্রতিমায ৬ছুর্গাপুজা হয । ৬্শ্যামাপূজার সময তাহারা সকলেই কাশীতে 
চলিযা আসেন ! সেখানে মে মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত থাকিযা মহাপুরুষ 
ও তুরাযানন্দ পুনর্বার কনখলে গমন করেন । এদিকে ঠাকুরের ভক্ত 
পণ্ট,বাবু তাহার কণ্ণ পুত্রকে লইয়া আলমোড়ায বড়ই নিরানন্দে দিন 
কাটাইতেছিলেন | তিনি স্বামী শিবানন্গকে তথায যাইতে সাদর 
আহ্বান জানাইলে তিনি জুন মাসে তৎসমীপে উপস্থিত হইলেন | 
অবশেষে পণ্ট,বাবু আলমোড়া ছাড়িয়া চলিয়া গেলেও মহাপুকষ সেখানে 
তপস্যা নিরত ব্রহিলেন । তিনি কুকারে রান্না করিয়া খাইতেন আর 
নিজেকে প্রভুর আশ্রিত মনে করিয়া স্মরণ-মনন ও পাঠাদিতে 
কালাতিপাত করিতেন । বাগানের যালী তাহার পাথী ছিল, আর ছিল 
এক পাহাড়ী কুকুর। নির্জন পর্বতে এই আবেষ্টনীর মধ্যেই তাহার 
সাধকজীবনের প্রায় দেড় বৎসর কাটিয়াছিল। 

১৯১৪ অন্দে স্বামী ব্রহ্মানন্দ কাশীতে আগমনানত্তর মহাপুরুষকেও 
সেখানে আসিতে অনুরোধ করিলে তিনি নভেম্বর মাসে তাহার সহিত 
মিলিত হইলেন । তখন সেখানে স্বামী তুরীয়ানন্দ এবং প্রেমানন্াও 
ছিলেন । মহাপুরুষ কাশীতে অল্পদিন থাকিয়৷ তুরীয়ানন্সের সহিত 
মিহিজামে আসিলেন। এর সময়ে জামতাড়ায় আশ্রমের জন্য প্রদত্ত 
একখণ্ড ভূমি দেখিয়া তৎসম্বন্ষে কিছু ব্যবস্থাদিও তাহাকে করিতে 
হইয়াছিল। অতঃপর তিনি বেলুড়ে আসেন এবং তথা হইতে 
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ধ্রীরামকষ্ের উৎদব উপলক্ষে রাচিতে যান , রশাচি হইতে মঠে 
ফিরিয়া পুনর্বার আলমোড়ায় উপস্থিত হন । তখন ১৯১৫-এর এপ্রিল 
মাস। স্বামী তুরীয়ানন্দ অনেকদিন যাবৎ বনুযৃত্ররোগে ভুগিতেছিলেন । 
গুরুভ্রাতিগতপ্রাণ শিবানন্দ তাহাকেও পর্জে লইমা গেলেন এবং তাহার 
সর্বপ্রকার হ্বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন । 
দেহত্যাগেব পূর্বে স্বামীজী মহাপুক্ষকে মালমোডায় একটি আশ্রম 
স্থাপন করিতে বলিযাছিলেন। হিমালয়েব ক্রোড়ে অপূর্ব প্রাকৃতিক 
সৌন্দর্য-বেগিত নাতিশীতোষ্চ আলযোডা শিবাননোরু প্রিষ স্থান। 
১৮৮৯ খ্রীষ্টান্দ হইতে তিনি সেখানে বহুবার যাতায়াত করিয়াছেন +কিন্ত 
আশ্রমস্থাপনের সঙ্কল্প মনে জাগেনাই। এবারে সম্ভবতঃ গুকভ্রাতার 
প্রযোজন চক্ষুর সম্মুখে থাকাষ স্বামীজাব সেই বাসনা তিনি কে 
প£৫ণত করিতে অগ্রসর হইলেন । ক্ষুদ্র একখণ্ড জমিসংগ্রহান্তে তাহাতে 
মাশ্রমবাটি আরম্ভ হইল। এই সময়ে পূর্ববঙ্গের বহুস্থানে ও বাকুডা 
জেলায় দুভিক্ষের করাল ছায়। শতিত হইলে মহাপুরুষের প্রাণ কাদিযা 
উঠিল এবং তিনি দুভিক্ষ-সাহায্যের জন্য কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া বেলুডে 
পাঠাইলেন | 
এ বৎসর ৬শ্যামাপূজায় কাশীতে উপস্থিত থাকার জন্য বারংবার 
অনুরোধপত্র আসিতে থাকায় স্বামী তুরীয়ানন্দকে আলমোডায় রাখিয়া 
মহাপুরুষ কাশীতে গেলেন । কিছুদিন পরে আলমোড়ায় ফিরিয়া 
ষাওয়াই তাহার ইচ্ছা! ছিল ; কিন্তু ৬শ্যামাপুজ্জার পরে অস্থস্থতাবশত: 
এবং অন্তান্য কারণে আর আলমৌড়া যাওয়া হইল না। ১৯১৬খ্রীষ্টাব্দের 
ক্ষেক্রুয়ারী মাস পর্যন্ত তিনি কাশীধামে অবস্থানান্তে প্রয়াগ হইয়া বেলুড় 
মঠে আগমন করিলেন । এঁ বৎসর তিনি ও বাবুরাম মহারাজ মিহিজামে 
যাইয়া শ্ীশ্রীঠাকুরেরউৎসবে ষোগদান করিয়াছিলেন এবং সাওতালদিগকে 
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পরিতোষপূর্বক আহার করাইয়া বিশেষ আনন্দ পাইয়াছিলেন। মিহিজাম, 
হইতে প্রত্যাবর্তনের পর বাবুরাম মহারাজের স্বাস্থ্য তেমন ভাল ছিল্‌ না। 
স্কতরাং মঠের কাজকর্ম অনেকটা স্বামী শিবানন্দকেই চালাইতে হইত । 
এঁ বৎসর শীতকালে তাহার দুইজনে কাশীতেও গিয়াছিলেন । সেখানে 
কিছুদিন থাকিয়! তাহারা পরবৎসর ঠাকুরের উৎসবের পূর্বেই মঠে ফিরিয়া 
আসেন। এদিকে আলমোড়ায আশ্রমবাটীর কার্য তুরীয়ানন্দের চেষ্টায 
উত্তমরূপেই অগ্রসর হইতেছিল | মহাপুকষ সমভূমি হইতে পত্রাদিযোগে 
পরামর্শ দিয়া এবং বন্ধুদের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় দ্রধ্য ও অর্থাদি 
পাঠাইয়! সাহায্য করিতেছিলেন । ষথাকালে (১৯১৬ ইং) কার্য শেষ 
হইল! ইত্যবসরে বেলুড়ে সমাগত মহাপুরুষ যহারাজের জীবনে এক 
নূতন অধ্যায় আরম হইয়াছে । স্বামী ব্রদ্ধানন্দজীর অনুরোধে তিনি 
মঠেব কাজকর্ণ পরিচালনের দায়িত্ব প্রকাশ্যতঃ গ্রহণ করিয়াছেন | 'শ্ই” 
সময় হইতে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মঠ ও সঙ্ঘরূপী ঠাকুরের সেবাই 
তাহার একমাত্র কর্তব হইল। অত:পর ঠাকুরের কার্য ভিন্ন অন্য কোন 
কারণে তিনি মঠ ত্যাগ করিযা অন্ধব্র যান নাই। 

আমরা পূর্বে বহুবার মহপুকষের গাভ্তীর্য ও ওদাসীন্যের নিম্নে যে 
অন্রঃসলিলা শ্রেহের ফন্তধারার পরিচয় পাইয়াছি, মঠ-পরিচালনার দায়িত 
স্কন্ধে অপিত হওযায় দে ধারা সমস্ত আবরণ অপসারিত করিয়া পূর্ণ বেগে 
কলকল শব্দে প্রবাহিত হইতে লাগিল । স্বামী শিবানন্দ জানিতেন, 
স্বামী প্রেমানন্দ এক অপূর্ব প্রীতির বন্ধনে সাধু ও ভক্তদিগকে বাধিয! 
রাখিয়াছিলেন। ত্রাহার অন্তর্ধানের পর সেই অভাব অপুরণীয জানিযাও 
তিনি সে বিষয়ে যত্রপর হইলেন । এই সমযে মহাপুরুষের দৈনন্দিন 
জীবন বড়ই শিক্ষাপ্রদ ছিল । পুজাপাঠ ও ধ্যানভজনের একটা জমাট 
ভাব গড়িথা তূলিবার জন্ঘ তিনি সর্বতোভাবে সচেষ্ট থাকিতেন । প্রতিদিন 
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সাধু-ত্র্ষচারীদের সহিত সদালাপের দ্বারা তিনি একদিকে যেমন সকলের 
যন এক অতি উচ্চস্তরে তুলিযা রাখিতেন, অপরদিকে তেমনি মঠের 
প্রত্যেকটি কায ও বস্ত ঠাকুরের-_ এইরূপ বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত থাকিযা 
তৎ্»প্রবণায খুংটিনা।ট সমস্ত দেখিয়া বেড়াইতেন এবং স্বহস্তে অনেক কর্ম 
করিতেন । বাগানের মালী, গোযালের গক, পঙ্ড-পক্ষী কেহই তাহার 
ন্বেহস্পর্শে বঞ্চিত হইত না। বেনুডে তখন খুব ম্যালেরিষা হইত । ভাদ্র 
মাসেব পরে মঠ একটি ক্ষুদ্র হাসপাতালে পরিণত হইত | ম্ৃহাপুকষজী 
তখন বোগীদের সেবা ও তত্বাবধানে ব্যাপৃত থাকিতেন। আবার 
পথ্যসংগ্রহ এবং উহা প্রস্তুত করাব ভারও তাহাকেই লইতে হইত 
কিংব! কাছে দাড়াইযা সঘত্বে অপবকে সাগু, বালি, ঝোল ইত্যাদি 
প্রস্তুত করার প্রণালী শিখাইতে হইত । 

ঞ নিয়মান্থবতিতা তিনি পছন্দ করিতেন; কিন্তু একটি ঘটনা তাহাকে 
পেই কর্তব্যের আন্ষপ্জিক কঠোরতা! হইতে মুক্তি দিল। একদিন 
অপমযে আহারের পরে এক ত্রাহ্ধণ সন্রভিক্ষা চাহিলে মহাপুকষ অক্ষমতা 
জানাইয়া তাহাকে বিদায় দিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই বুতূক্ষুকে নিরাশ 
করায় মর্মপীড়িত হইয়া তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে লোক পাঠাইলেন । 
ব্রাহ্ণকে কিন্তু আর পাওয়া গেল না। মঠত্যাগের সময় ব্রাহ্মণ অভিশাপ 
দিবাপ্প ভঙ্গীতে বলিযা গিধাছিলেন, "ব্রাহ্ণকে কেউ ছুটো। খেতে দিলে 
না_এতে কি ভাল হবে?” ইহারই তিন দিন পরে গোয়ালে আগুন 
লাগিযা মঠের কিছু ক্ষতি হওয়াতে মহাপুরুষের প্লারণা হইল যে, ইহা 
সেই ব্রাহ্মণেরই অভিশাপের ফল, আর এই জন্য দায়ী তিনি। অতঃপর 
সম্ভবস্থলে তিনি কাহাকেও বঞ্চিত করিতেন না। 

» স্বামী শিবানন্দ যতদিন আপনমনে আপনভাবে ছিলেন, ততদিন 
লোকব্যবহারের প্রয়োজন বোধ করেন নাই; কিন্তু যেদিন তিনি 
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সত্যসতাই বুঝিতে পারলেন ষে, তিনি ভক্ত গোষ্ঠীর অন্যতম নেতা, সেদিন 
শ্ীগুরুই স্বকার্ধপাধনার্থ তাহ!র মধ্যে এক অপূর্ব পরিবর্তন আনিয়া দিলেন। 
মহাপুকষ সেদিন আপনার অতীতে দিকে তাকাইয়৷ সরলভাবে এক 
শিষ্ুস্থানীয় সাধুর নিকট স্বীকার করিলেন, ”লোকব্যবহার তো কোন দিন 
শিখি নাই |” সত্য বলিতে গেলে 'লোকব্যবহার' তিনি পরেও শিখেন 
নাই , তবে শ্রীগুকর সেবারই একটা বিশেষ দিকৃ হিপাবে ভক্তসেবাও 
ষথাকালে ত্ৰাহার চরিত্রে প্রকটিত হইযাছিল। শ্মশানবাসী শিবই আবার 
আশুতোষ । সংসার-বিরাগী শিবানন্দকেও আমর] যথাকালে আশুতোষ- 
রূপে দেখিতে পাই--সদানন্দময মহাপুকষেব মুখে তখন আশীবাণী ভিন্ন 
কিছুই নাই। সভ্বের গুরুপদে প্রতিচিত স্বামী শিবাণন্দের ইহাই শেষ 
পরিণতি | কিন্ত মঠেব পরিচালনভার যখন তিনি প্রথম স্বীকার করেন, 
আমরা আপাততঃ সেই সময়েরই আলোচনা করিতেছিলাম । 

মহাপুকষ স্বামী শিবানন্দ যখন কর্মভার লইলেন, তখন বায়াধিকা- 
বশত: মঠের বৃদ্ধগণ চিত্তিত। স্থতরাং তাহার প্রথম কার্য হইল 
ব্যয়হ্বাস। ইহার প্রতিকার আযবৃদ্ধি করিয়াও হইতে পারিত , কিন্ত 
তিনি অকম্মাৎ আয়বৃদ্ধির সম্ভাবনা না দেখিয়া ব্যয়হ্রাসের পথেই চলিলেন। 
ইহার ফলে লোকের বিরাগভাজন হওয়া অবশ্যস্তাবী | পূর্বোক্ত ক্রুদ্ধ 
ব্রাহ্মণের ব্যবহারই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কিন্তু উক্ত ঘটনাই আবার 
মহাপুরুষের চিত্তের স্বাভাবিক কোমলতারও পরিচয় দেয়। কারণ 
ব্রাহ্মণের বাক্যকে কেহ এযুগে অভিশাপ বলিয়া গ্রহণ করে না এবং 
অভিশাপের ফলে তিন দিন পরে গোয়াল ঘরে আগুন লাগে ইহাও 
আধুনিক যুক্তিবাদী মন মানিয়। লয় না। 

গণনারায়ণের প্রতি তাহার স্বতঃপ্রণোদিত সেবাপরায়ণতার সাক্ষা 
আমরা পূর্বেই পাইয়াছি। বেলুড় মঠের অধ্যঙ্করূপে উহার পরিচয় তিনি 
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বিবিধ সেবাকার্ধে রত কথিগণের উপর ত্তাহার আশীর্বাদ শতধারায় 
বন্ত হইত। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে বাকুড়ার ছুত্ডিক্ষ-সেবাকার্যে রত জনৈক 
পাধুকে তিনি লিখিবাছিলেন, «তোমার হৃদযে সদাপর্দা প্রভুর 
শ্রীযৃতি জাগরূক থাকুক এবং সেই বলে তোমরা তার দীনদরিদ্র 
যৃতিদের সেবা যথাসাধ্য কারতে সমর্থ হও” এই জাতীয উৎসাহবানী- 
বিতরণ ও অর্থাদি-সংগ্রহ করিযা সাহায্যপ্রদানের প্রচে্া তাহার 
জীবনে ওতপ্রোত ছিল । বানুল্যভযে আমরা আর উহার উল্লেধ করিব 
না। 

জন কল্যাণরত স্বামী শিবানশ্দের প্রাণে স্বাধীনতার আন্দোলনও 
সাড়া জাগাইত : কিন্ত তিনি সমস্ত ব্যাপারটিকে দেখিতেন মহাপুরুষেরই 
আত্মিক দৃষ্টিতে । ১৯২১ শ্রীষ্ঠাব্দে সম্ত্রীক মহাস্বা গান্ধী যখন মতিলাল 
নেহেরু ও মহম্মদ আলি প্রভৃতি সহকমীদিগকে লইয়া বেলুড় মঠে আসেন 
ধন তিনি ভাহাদিগকে সাগ্রহে সমস্ত দেখাইয়াছিলেন। পরে তিনি 
মহাত্রাজী সম্বন্ধে বালয়াছিলেন, “স্বামীজীর দেশপ্রীতিটা গাঙ্ধীজীকে ভর 
করেছে । গান্ধীর চরিত্র সকলের অনুকরণীয় । দেশে দেশে এরকম 
লোক জন্মালে তবে শান্তির একটা ব্যবস্থা হ:1” কিন্তু অনন্সাধারণ 
জীবনের কথা ছাড়িয়া দিলে, ঘাত-প্রতিঘাতপূর্ণ কুটিল রাজনীতি ও 
শান্ত-সমাহিত আত্ম-সাধনার মিশ্রণের বৃথা প্রচেষ্টায় অধবা বহি:- 
স্বাধীনতাকে অন্তঃ-স্বাধীনতার পদে প্রতিষ্ঠার ভ্রান্ত প্রয়াসে সাধুজীবনকে 
বিডম্বিত করিতে তিনি প্রস্তত ছিলেন না। ১৩২৯ বঙ্গান্ের কাতিক 
মাসে জনকয়েক দেশপ্রেমিকের সহিত ত্বাহার এক ক্দীর্ঘ আলোচনা হয় । 
তিনি সেদিন বিরুদ্ধ যুক্তি পযুদদস্ত করিয়! প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, 
স্থাধীনতা- আন্দোলনকারীদের অনুহৃত পন্থ।৷ যতই উত্তম হউক না কেন, 
দেশের অভ্যু্থানের পক্ষে উহাই পর্যাণ্চ নহে । মঠ-মিশন ঠাকুর-স্বামীজীর 
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ভাবাবলম্বনে যে পথে অগ্রসর হইতেছে, দেশের পর্বাজজীণ মঙ্গলের অস্থ 
উহাও অত্যাবশ্যক--এষন কি, অধ্যাঙ্্বাদ পরিত্যাগপূর্বক দেশবাসী 
অস্ত পথে চলিলে মঙ্গলের পরিবর্তে অমজলই অবশ্যস্তাবী। 

১৯২১এর এশ্রিল মাসে স্বামী ব্রদ্ধাননজী দাক্ষিণাত্যত্রমণে গমনকালে 
স্বামী শিবানন্দকেও সঙ্গে লইয়া গেলেন। এ স্থযোগে তিনি এ অঞ্চলের 
ভক্ত ও আশ্রমগ্ুলের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইয়াছিলেন। 
দাক্ষিণাত্যের পর ভূবনেশ্বরে প্রা দুই মাস অতিবাহিত করিয়া তাহারা 
১২1১।২২ তারিখে বেলুডে ফিরিলেন। স্বামী অভেদানন্দ ইতোমধ্যে 
দেশে ফিরিয়! আসিযাছিলেন। ভক্তদের অনুরোধে মহাপুকষ তাহাকে 
লইয়া পূর্ববঙ্গে গেলেন । মহাপুরুষের মুখনিঃস্থত ভাগবতবাণীর আকর্ষণে 
এ সময়ে বহু নরনারী তাহার নিকট দীক্ষাপ্রাথী হইল। প্রথষে 
তিনি এই বিষয়ে সম্পূর্ণ অসম্মতি জানাইলেন , কিন্ধতু আকুলপ্রাণ 
ভক্তবৃন্দ নিরস্ত না হওয়ায় সঙ্বগুরু স্বামী ব্রহ্জানন্দকে সমন্ত জানাইয়া 
পত্র লিখিলেন এবং তাহার আন্তরিক অন্মতি পাইয়া বহু ভক্তকে 
শিষ্যব্রপে গ্রহণ করিলেন । 

মহাপুকষের মধ্যে অকম্ঘাৎ এই গুরুভাবের আবির্ভাব একটু বিম্মঘ- 
জনক । প্রায় আট বৎসর পূর্বে তিনি এক পত্রে লিখিযাছিলেন, “আমার 
শি্য ভ্রিজগতে কেহ নাই-_আমি প্রভুর দাস। .-.প্রভুই এযুগে সকল 
জীবের গুরু ও ইষ্ট ।” এইরূপ মনোভাব লইয়া ষিনি এতদিন চলিয়াছিলেন, 
আজ তিনি কিরূপে গুরুর আসনে বসিবেন? ইনার উত্তর পরবতীকালে 
কথাচ্ছলে তিনি নিজেই দিয়াছিলেন, “দেখ বাবা, আমি দক্ষা দিচ্ছি 
এ বুদ্ধি আমার নেই । -."তিনি ভক্তদের প্রাণে প্রেরণা দিয়ে এখানে 
নিয়ে আসেন; তিনিই আমার ভেতর বসে ঘা বলান আমি তাই বলে 
দিই মাত্র। ঠাকুর হলেন আমার অন্তরাত্্ী |” ইহাকে গুরুভাব বলিতে 
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হয় বলুন ; কিন্ধু প্রকৃতপক্ষে ইহা শরণাগতিরই এক চরম পরিণতি । 
ফাঁপভ: শ্ররামকষ্ণের ভাবে ভাবিত মহাপুরুষজীর গুরুভাব বিকশিত 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার ব্যক্তিত্ব মুছিয়৷ গিয়া ক্রমেই সেখানে 
শ্ররামকৃফের অধিকাধিক প্রকাশ হইতে লাগিল । তিনি ঠাকুর, শ্রীশ্রীমা 
ও স্বামীজী ভিশ্র আর কিছুই জানিতেন না। তাহার গুরুত্তরাতা স্বামী 
বিজ্ঞানানন্দ সত্যই লিখিয়াছেন, “মহাপুরুষ মহারাজ নিজেকে বাস্তবপক্ষে 
ঠাকুরের সঙ্গে এত মিলাইয়া দিয়াছিলেন ষে, তাহার আর পৃথক সম্ভাই 
ছিল না। তিনি ষাহাদিগকে ক্কপ। করিয়াছেন, তাহার। শ্রশ্ীঠীকুরেরই 
ক্লপা পাইয়াছে 1 
ঢাকায় আনন্দের হাট বধসিয়াছে-অকাতরে কৃপা পাইয়া বনু 
নরনারী শ্রীরামকষ্জপদে আত্মসমর্পণ করিতেছে , এমন সময়ে কলিকাতা 
হইতে সংবাদ আলিল, স্বামী ব্রদ্ধানন্দ অস্থস্থ। কালবিলম্ব না করিযা 
মহাপুরুষ তাহার শয্যাপার্থে উপস্থিত হইলেন । কিন্তু ব্রদ্ধানন্দ মহারাজ 
অচিরেই স্বস্ব্রপে লীন হইলেন ' সে এক অতি বিষাদের দিন। সেই 
অপুরণীয় শুন্ধস্থান পূর্ণ করিবে কে? মঠের কর্তৃপক্ষ অনেক ভাবিয়া 
অবশেষে স্বামী শিবানন্দ মহারাজজীকেই সছাপতিত্বে বরণ করিলেন । 
১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজী তাহাকে বেলুড় মঠের অন্যতম ট্রান্ট্ী নিযুক্ত 
করেন , ১৯১*এর ২৫শে অগস্ট তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের সহকারী 
অধ্যক্ষ হন; অতঃপর ১৯২২এর ২রা। মে তিনি মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ 
নির্বাচিত হইলেন । 
আমরা পূর্বে বালক, সাধক ও কমী শিবানন্দকে দেখিয়াছি ১ 
বর্তমানে আমর! গাহাকে পাইব প্রধানত: সঙ্ঘনেতা,, শ্রীরামকষ্চগতপ্রাণ, 
্কপাপরবশ মহাপুরুষরূপে- অথচ তৎসহ প্রতিপদেই তাহার বালক- 
হঁলভ সরলতা ও নির্ভর, সাধকস্থলভ অদম্য প্রচেষ্টা ও ব্যাকলতা এবং 
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কমিস্বলভ উৎসাহ ও অভিজ্ঞতা দেখিয়া অবাক হইব। রামরুফ মঠ ও 
মিশনের অধ্যক্ষক্ূপে তিনি বিভিন্ন স্থানে গিয়াছিলেন এবং বনু লোকের 
সংস্পর্শে আসিয়া তাহাদের আধ্যাত্মিক জীবনের গতি নিয়ন্ত্রিত 
করিয়াছিলেন ; বহু আশ্রম তাহার প্রেরণায় আরম্ভ হইয়াছিল এবং 
অনেক কেন্দ্র তাহার শুভপদার্পণে নবজীবন পাইয়াছিল। ফলত: স্বামী 
ব্রদ্ষানন্দজীর আপ্রাণ চেষ্টায় ষে সঙ্বজীবন সুগঠিত, স্কনিযস্ত্রিত ও 
দৃঢ়মূল হইয়াছিল তাহা মহাপুরুষের একাপ্তিক সেবায় স্বপ্রপারিত ও 
সৌষ্ঠবলম্পন্ন হইয়া জননারায়ণের অশেষ কল্যাণে নিয়োজিত হইয়াছিল । 
সেই সমস্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের পক্ষে অসম্ভব ৷ 
আমরা শুধু সংক্ষেপে আভাসমাত্র দিয়! ক্ষান্ত হইব । 

সঙ্ঘজীবনের যূল ভিত্তি হইতেছে__অবিরাম অধ্যাত্মলাধনা। বৃদ্ধ 
ধয়সেও মহাপুরুষের সাধনার শেষ ছিল না। প্রবর্তকের স্তায় প্রত্যহ 
শেষরাত্রে শষ্যাতাযাগান্তে তিনি ঠাকুবঘরে যাইয়া দীর্ঘকাল ধ্যান 
করিতেন | স্তোত্র-পাঠাদিতেও তাহার অনেক কাল কাটিত। যতদিন 
্ষমত| ছিল, স্বয়ং ঠাকুর-সেবাদির সর্বপ্রকার সংবাদ রাখিতেন। সময়ের 
অসদ্যবহার তিনি জানিতেন না; তাই প্রতিক্ষণ ভগবচ্চিন্তায় ব৷ 
ভগবদালাপনে ব্যয়িত হইত। অনেক সময় শিষ্য ও শিষ্যস্থানীয়দিগকে 
স্বহস্তে পত্র লিখিয়। ধর্মোপদেশ দিতেন । আর সকলকে সর্বদা শ্যরণ 
করাইয়া দিতেন যে, ঠাকুরই জীবনের কেন্দত্র। আরতিতে সকলকে 
ঠাকুর-ঘরে পাঠাইতেন ) ভক্তের আনীত দ্রব্য আগে ঠাকুরঘরে 
পাঠাইতেন এবং ভক্ত আসিলেই আগে ঠাকুর প্রণামের আদেশ দিতেন | 
ইহ1 বলা মোটেই অততযুক্তি নহে যে, শেষজীবনে মহাপুরুষ ছিলেন বেলুভ 
মঠের প্রাণ। মঠবাঁসীরা এবং মঠে আগত সাধুর তাহাকে শুধু 
অধ্যক্ষরূপে দেখিতেন না, গাহারা তাহাকে পাইতেন তাহাদের ইহ- 


স্বামী শিবানন্ন ২৯৩ 


জিবনের অশ্রেষ করুণাময় অবলম্বনরূপে | তাহার একটু দৃষ্টি, একটি 
স্রেহময় কথা, সামান্ত গ্রীতির দান সারা জীবনে উৎসাহ আনিয়! দিত । 
শেষজীবনের অধিকাংশ সময় তিনি বেলুড় মঠে কাটাইয়াছিলেন । 
প্রতিদিন যত ধর্মপিপাস্থ তাহার গৃহে অবাধে সমবেত হইতেন, সকলেই 
আত্মিক অবদান কিছু না কিছু পাইতেন। শ্রীরামকৃষ্ণপদে তাহার 
মনপ্রাণ অপিত থাকায়, তাহার নিজের বলিয়া কিছু ছিল না। 
ভক্তদের আনীত অর্থ্য ঠাকুর-সেবায় বা সাধুসেবায় অকাতরে ব্যয়িত 
হইত । আর ভক্তদিগকে তিনি শুধু নিজের শিষ্যরূপে পাইয়াই পরিতৃপ্ত 
হইতেন না, ঠাকুরের প্রতি ও সজ্ঘের প্রতি যাহাতে তাহাদের ভক্তি 
ও প্রেম বধিত হয়, তদ্বিষয়ে সর্বদ! দৃষ্টি রাখিতেন এবং উপদেশ ও 
নিজ জীবনের দৃষ্টান্তঘারা তাহাদের লক্ষ্য এ দিকে স্নিয়ন্ত্রিত করিতেন । 
গ্ধনুড়ের বাহিরে ষখন যাইতেন তখনও তাহাকে অবলম্বন করিয়া 
সর্বজ্র ঠাকুর ও সজ্ঘেরই মহিম1] বিঘোষিত হইত। 

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি একবার উত্তর ভারতের কাশী, প্রয়াগ ও 
কনখল দর্শন করিতে গিয়াছিলেন এবং এ বণ্সর ঠাকুরের জন্মোৎসবের 
পূর্বেই মঠে ফিরিয়াছিলেন ! সেই বৎসর উৎসবের দিন প্রাতে প্রকৃতি 
প্রলয়ঙ্করী যৃতি ধারণ করিলে সাধু ও ভক্কেরা উৎসব সম্বন্ধে হতাশ হইয়া 
মহাপুরুষজীকে সব নিবেদন করিলেন । তিনি বাক্যব্যয় না করিয়া 
অনাথশরণ ঠাকুরের ঘরে যাইয়া অনেকক্ষণ ধ্যানে রত থাকিলেন। ষপন 
বাহিরে আপিলেন. তখন বদনে এক দিব) জ্যাতি, আর মুখে এই 
আশার বানী উচ্চারিত হইল, “তার ইচ্ছায় সব ঠিক হয়ে যাবে ।” সেই 
বারে উৎসব নিবিদ্বে সম্পন্ন হইয়াছিল । তারপর বসম্তকালে স্বামী 
খ্বস্বানন্দের অপরিপূর্ণ বাঞ্চ পরিপূরণের জন্য তুবনেশ্বরে দেবীর আরাধনা 
হইলে তিনি সেখানে গিষা প্রায় দেডমাস কাটাইয়াছিলেন ৷ এ 


২৯৪ জীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা 


বৎলরই কলিকাতায় গদাধর আশ্রমে জগন্ধাত্রীপৃজ্ঞাতেও তিনি উপসশ্থিজে 
ছিলেন । এই গদাধর আশ্রমের সহিত্ত তাহার বেশ একটা ঘধুর 
সম্বন্ধ ছিল। সত্বাধ্যক্ষ হইবার পূর্বে ১৯২১ ইং-র ১৭ই নভেম্বর তিনি 
ইহার প্রতিষ্ঠাকার্ধে পৌরোহিত্য এবং আঠার দিন আশ্রমে বাস 
করিয়াছিলেন | 

১১২৪এব ১৮শে জান্ুআরি বেলুড মঠে সর্বজনপমক্ষে তিনি স্বামীজীর 
সমাধির উপরে গুকার-মন্সিরের প্রতিষ্ঠাকার্য সম্পাদন করেন এবং ৭ই 
ফেব্রুআরি স্বামী ব্জ্ধানন্দের পমাধি-মন্দিরের দ্বারোদঘাটন করেন | পরবে 
এপ্রিল মাসে দাক্ষিণাত্যযাজ্মা কাঁরযা ওযালটেযার, পিংহাচলম্‌, মাদ্রাজ, 
ক্র, উত্কামণ্ড, নেব্রমপল্লী, বাক্গালোর প্রতৃতি স্থানে প্রা দাত মাস 
কাটাইয়া বোম্বাই গমন করেন । সেই যাত্রা যাদ্রাজে এক ভক্তগুহে 
তিনি ভোজনান্তে বিশ্রাম করিতেছেন, এমন স্যযম নিষ্কে কলরব 
উথিত হওযায় বহির্ভাগে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিযা দেখিতে পাইলেন ষে, 
বুভুক্ষা- পীড়িত অনেকুল স্ত্রীপুকষ ও বালক-বালিক1 শ্রগাল-কুকুরেব 
ম্যায় উচ্ছিষ্ট পত্রপমূহ হইতে অস্ত্র কুডাইম] ধাইতেছে | ইহাতে ব্যথিত 
হইয়! তিনি গৃহস্বামীকে তাহাপিগকে ভরপের খাওয়াতে আদেশ দিলেন 
এবং বলিলেন, “এ পুপ্রীক্কত পাপের প্রায়শ্চিত্ত ঘতদিন না হব, ততাঁদন 
ভারতের কোন 'আশা নেই ।” কুন্ুবে নীলগিব্রির উচ্চ আধ্যাপ্তিক 
ভাবমটিত পবিবেশে তিনি বডই মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং এ পবতে 
সাধুদেব সাধনোপযষোগী আশ্রমস্থাপনের বাসনাও তাহার যনে উদিত 
হইয়াছিল । সৌভাগাক্রযে স্বপ্রাদিঃ জনৈক ভক্ত উতকামাণ্ড কিছু ভূমি 
দান কবায় মহাপুরুষ তথায গমনপূর্বক ১১ই জুলাই আশ্রমের ভিত্বিস্থাপন 
করিলেন । 

বাঙ্গালোরে অবস্থান কালে ক্রীড1 কবিতে করিতে এক বালক অকল্মাং 


হামী শিবানন্দ ১৯৫ 


অঞ্টটাতসারে ভ্রমণরত মহাপুকষজীর চরপে হকি ঠিকদ্বারা আঘাত করে 
আঘাতের ফলে তিনি সাত-আট দিন গৃহে আবদ্ধ ছিলেন; কিন্ত 
লক্ষি, অপ্রতর্তিভ ও সন্ত্রস্ত সেই বালকটির অন্ুপন্ধান তিনি সর্বদা 
করিতেন এবং নিকটে ডাকাইফা সাত্বনাবাকো তাহার সঙ্কোচাদি দুব 
করিয়া দিতেন | বাঙ্ষালোরে তিনি অস্পৃশ্যদিগের মন্দিরে যাইযা 
তাহাদিগকে অবাক করিযাছিলেন , কারণ দেশের রীতি-অন্সারে একপ 
সম্মানিত ব্যক্তির এ পল্লীতে পদার্পণ কল্পনাতীত । ১১ই ভিসেম্বর 
তিনি মাদ্রাজের রামকৃষ্ণ মিশনের আবাসিক উচ্চ বিদ্যালযেরছাক্র ভবনের 
ঘারোদঘাটন কবেন। 

১৯২৫এর ১২ই জ্গান্মারি মহাপুকষ বোম্বাই পৌচছিযা আশ্রমে 
ভাডাবাড়িতে উঠিলে ভক্রগণ জানিতে পারলেন ষে, তিনি আশ্রমটিকে 
স্রিজন্ব ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাহেন । তদন্নুপারে এক খণ্ড তৃমি 
সংগৃহীত হইল এবং ৬ ফেব্রু মারি তিনি উহাচত ভিত্তবিস্বাপন নরিলেন। 
বোম্বাই হইতে বেলুডে ফিরিবার পথে তিনি নাগপুরে অবতরণ করেন 
এবং ১৬ই ফেব্রুআবি সেখানে আশ্রেব জন্য নিদিষ্ট ভূমিতে ভিত্তিস্থাপন 
কবেন । "এ বৎসর ভাবত পরিদশশনে আগত বেলজিযমেত্র রাজা এলবাট 
বেলুড মগে আগমনপূর্বক মহাপুকষজীর মধুব আলাপে আকৃষ্ট হইযা 
বলিযাছিলেন যে, ভারতে তিনি এই একমাত্র স্থান দেখিযাছেন যেখানে 
লোকে স্রান্ুষেব সঙ্গে মানুষেব মতো কথা বলে । 

১১২৬ খ্রীষ্টান্ধে তিনি ষখন বিদ্যাপীঠের নবনিমিত ছান্রাবাষের 
বারোদঘাটনের জন্ব দেওঘরে ধান, তখন ঠাগায তাহার হ্াপানি বাড়িষা 
ধ্বাত্রে নিদ্রা বন্ধ হইয] যায । এই কষ্টেব মধ্যে বসিয়া রাব্রিষাপন করিতে 
করিতে তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন- শরীর ও আত্মা পৃথকৃ, একের 
দুঃখ অপরকে স্পর্শ কবে না। পরদিবস সকলকে পূর্বরান্রির প্রাণসংশয় 


২৯৬ শ্রীবামকুষ্ণ-ভক্তমালিকা! 


অবস্থা ও উহার অপূর্ব প্রতিকারের কথা গ্গানাইতে গিয়া যখন বলিলেন, 
“বুডো বয়সের ধ্যান কিনা অল্পক্ষপেই মন (হৃদয়ের দিকে দেখাইয়া) 
ভিতরে ডুবে গেল”, অমনি একজন প্রশ্ন করিলেন, “ওটা কি মহারাজ 1” 
উত্তব আঙিল, “এ তো আত্মা |” দেওঘর হইতে তিনি জামতাড়া হইয়া 
যঠে আসেন । 

১৯২৬ খ্রীষ্াবজে রামকৃজ যঠ ও মিশনের মহাসম্মেলনে সভাপতিত্ব 
করার কিছু পরেই তিনি পুনর্বার দাক্ষিণাত্যভ্রমণে গমন করেন । পথে 
পুরী ও ভুবনেশ্বরেও কিছুদিন অতিবাহিত হয। এইবারে উতকামণ্ডে 
বাসকালে তাহার এক অত্যাশ্চর্য দর্শন হয। নীল পর্বতের তরঙ্গায়িত 
শিখরশ্রেণীর প্রতি নীরবে দৃষ্টিপাত করিয়া আছেন, এমন সময় তাহার 
শরীর হইতে কে যেন বাহির হইয়া বিশ্বব্রন্ধাণ্ডে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িলেন। 
ইহাই কি বিরাটরূপের প্রত্যক্ষান্থভৃতি? অতঃপর পাঁচ মাস তথায 
অবস্থানান্তে ২৪শে সেপ্টেপ্বর উততকামণ্ডের নবনিম্সিত আশ্রম যথাবিধানে 
প্রতিষিত করিয়া তিনি ২শে অক্টোবর বাঙ্গালোরে গেলেন । বাঙ্গালোর 
হহছতে মাদ্রাজ হইয়া পুনরার বোম্বাই চলিলেন। এইবারে ২৬শে 
ডিপেম্বর নবনিমিত আশ্রমের প্রতিষ্টাকার্য সম্পন্ন হইল , অতঃপর এ 
আশ্রমের দাতব্য চিকিৎসালয় ও অবৈতনিক বিগ্ভালয়েরও ভিত্তিস্থাপনের 
পর মঠে ফিরিবার পথে তিনি পুনর্বার নাগপুরে অবতবণ করিলেন । 
তখনও আশ্রমের বাড় হয় নাই। অতএব মহাপুরুষ আশ্রমের জমিত্েই 
তাবু খাটাইয়! বাস করিয়াছিলেন । 

পরবৎসর (১৯২৭ )১৯শে অগস্ট স্বামী সারদানন্দের দেহত্যাগে 
মঠ-মিশনের একটি প্রধান স্তত্ত খসিয়া পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বামী 
শিবাননের গুরুদায়িত্ব বুল পরিমাণে বধিত হইল । কিন্তু সে গুরুভার-. 
স্বীকারের মনোভাব তখন তাহার নাই। তিনি জানিতেন, তাহার 'ডান 


স্বামী শিবানন্দ ২৯৭ 


আদ ভাজিযা গিয়াছে ।” সেই নিদারুণ আঘাতে ভগ্রস্বাস্থ্য হইয়া তাহাকে 
বাযুপরিবর্তনের জন্য মধুপুরে যাইতে হইল | মধুপুবে স্বাস্থ্যের কিঞ্চিৎ 
উত্নতি হইলে তিনি কাশীধামে গমন কবিলেন। কাশীতে এক দিবা 
দর্শনের মধ্যে তাহার মন আবার কর্মভূমিতে নামিবার আদেশ পাইল । 
একরাত্রে তাহার অনাবৃত চক্ষের সম্মুখে জটাজ.টধারী শুশ্রদে ত্রিনযন 
দেবাদিদেব মহাদেব উপস্থিত হইলেন--সঙ্গে সঙ্গে তাহার মন উচ্চ হইতে 
উচ্চতর ভূমিতে উঠিয়া ক্রমে যেন কোন্‌ অসীমে বিলীন হইতেশ্টলিল , 
এমন সমযে শিবধৃতির স্বলে অকস্মাৎ শ্রীরামরুষ্ণ আবিভূতি হইন্বা নির্দেশ 
দিলেন, “তোর এখন থাকতে হবে, আরও কিছু কাজ আছে ।” আর 
একদিন তিনি সেবাশ্রমের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে ভ্রমণকালে বিসৃতিমণ্ডিত 
তুষারধবল বিশ্বনাথের দশন পাইযাছিলেন। উহার পর হইতে তিনি 
ধৃর্বদা এক উচ্চ ভাবভৃমিতে বিচবণ কবিতেন এবং এ সময়ে আহারাদি 
সন্বন্ধেও উদাসীন হইয়া পড়িযাছিলেন । ফলতঃ সঙ্ঘের আধ্াত্িক 
শক্তিকে অধিকতর প্রকাশ কবিবার জন্য শ্রীরামরুষ্চ যেন এখন হইতে 
স্বামী শিবানন্দের দেহ-মনকে একদিকে [মন কারের জন্য প্রস্তুত 
করিতেছিলেন, অপর দিকে তেমনি উহাকে এক অতি উচ্চ আধ্যাত্মিক 
হ্ররে ৰবাধিতেছিলেন | কাশী হইতে তিনি পাটন।| হইয়া স্বীয় কর্মকেন্দ্ 
বেলুডে ফিরিলেন। ইহার পর তিনি কিঞ্চিদধিক ছয় বৎসর মর্ত্যধামে 


ছিলেন। 
এই শেষ কয়টি বৎসর বড়ই মধুর, বড়ই অঞ্টুপ্রেরণায় পরিপূর্ণ । বিশ্বাস 


স্থাপন করিয়া এবং উৎসাহ জাগাইয়া তিনি ক্ষুদ্রকেও মহৎ করিতে 
পারিতেন | তিনি বলিতেন, “দেখ, ঠাকুর বলতেন, 'বিন্দুতে সিন্ধু দেখতে 
সথিয় ৮ কাহাকেও শাসন করিবার জঙ্ক অনুরুদ্ধ হইলে বলিতেন, 
“সকলেই নির্দোষ হতে এসেছে নির্দোষ হযে তো কেউ আসেনি ! "- 


২৯৮ শ্রীরামকুঞ্ণ-ভক্তমালিক। 


খালি ধমকালে মানুষের দোষ শোধরায় না। পার তো নিজের 
আধ্যান্ত্রিক শক্তিদঘবারা লোকের মনের গতি ফিরিয়ে দাও |” সর্বক্ষেজেই 
তিনি ভগবানের উপর নির্ভর করিতে ধলিতেন। মঠের অর্থকৃচ্ছুতা 
যথে&ই ছিল। ব্যয়-সঙ্কোচের কথা তুলিলে বলিতেন, “দেখ, আমাদের 
তে। কিছু অপব্যয় হচ্ছে না। কি আর খরচ কমাবে ৮***তাকে জানাও । 
ঠাকুর আমাদের পরীক্ষা করছেন।* ১৯২৯ গ্রীষ্টাব্ে জনকয়েক স্বার্থপর 
ব্যক্তি সঙ্ঞের সমূহ ক্ষতিলাধনে বদ্ধপরিকর হইলে এবং মঠের সকলে 
একট] অনিশ্চিত আশঙ্কায় সংশয়-দোলাযমান হইলে তিনি বিশ্বাস 
জাশাইয়া বলিয়াছিলেন, “সত্যের জর নিশ্চয় । সত্যাশ্রযা প্রভুর গড়া 
সঙ্গের কেউ কোন ক্ষতি করতে পারবে না-তোমরা নিশ্চিত জেনো |” 
আর একদিন তিনি এ প্রপর্গে বলিয়াছিলেন, এই যুগপ্রবর্তনের কাজ 
বহু শতাব্ধী ধরে অবাধে চলবে । কেউ এর গতি রোধ করতে পারবে 
না। এ বাবা, ত্রিকালজ্ঞ খ্ষ স্বযং স্বামীজীর কথা |” সঙ্মেব ভবিষ্যৎ 
উন্নতি সম্বন্ধে তিনি যেমন এ কালে নিশ্চিত ছিলেন, শক্রদের মঙ্গলের 
জন্যও তেমনি প্রার্থনা জানাইযা বলিতেন, *প্রতু, এদেব ক্ষমা করো, 
এদের রক্ষা! করো-তোমাব্্ই আশ্রিত-_-এদের মনেব গতি ঘুরিয়ে দাও, 
বুদ্ধি দাও । আর যাই কর ঠাকুর, ওদের তাগ করো না।” 

তিনি নিজে যেমনস্বীযপদগোৌরবের অভিমান করিতেন না, অপরেরও 
তেমনি বংশমর্যাদ|, সামাজিক অবস্থা, বযস ইত্যাদির প্রশ্ন তুলিতেন না 
লক্ষ রাখিতেন শুধু ভক্তের আগ্রহের প্রতি । জনৈক দীক্ষাপ্রাথিনী 
বিধবা দীক্ষাকালে দেষ দক্ষিণাদির সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তিনি 
বলিষাছিলেন, «কিছু নাঁ। কেবল চাই প্রাণ_-প্রাণ আনতে পারবে, মা? 
আর দক্ষিণা? তা একটা হরীতকী আনলেই চলবে । ঠাকুরের দরবারে 
ওসব কিছু নেউ--চাই কেবল প্রাণ ৮ ঠাকুরের দরবারে উচ্চতম আপনে 


স্বামী শিবানন্দ ২৯৯ 


ব্গিয়াও ঠাকুরকে উদ্দেশ করিয়া নিরভিযান আত্মভোলা মহাপুরুষ 
বলিতেন, «আমার বিদ্যা নেই, বুদ্ধি নেই, কোন ক্ষমতা নেই-_তুমি 
ব্সিয়েছ, তাই বসেছি ।* আর পতিতপাবনী ভাশীরধীর স্কায় নিবিচারে 
জীবোদ্ধারে নিরত থাকিয়া বলিতেন, “আমি এখন মা-গঙ্গ! হয়ে গেছি 1” 
তাহার শরীব তখন বিশেষ অস্থস্থ- হ্রাপানির টান প্রায়ই হয়; কিন্ত 
পে দিকে দৃষ্টি নাই, আর কৃপারও বিরাম নাই । তিনি বলিতেন, “কেন 
আছি? খথেযে স্থখ নেই, বসে স্কধ নেই- তবু তার ইচ্ছা । এ শরীর 
খাকলে যদি লোকের কল্যাণ হয, আর তাই ষদি মায়ের ইচ্ছা হয়, তো! 
হোক । *"'শরীর যে আছে, তাই অনেক সময় মনে হয় না।' **এ 
শরীরকে তিনি তার যুগধর্মপ্রচারের ন্ত্রস্বর্ূপ করেছেন ।* 

দহবোধহীন বিদেহ মহাপুরুষেক এই সবর সধদী চড়িযাই থাকিত। 
জণামন্ত একদিন একজন পদধূলি চাহিলে বলিলেন, *পা-ই নেই, তো 
পাখেব পুলো ৮ কিন্তু তাই বলিয়া তিনি শরীরের অধত্ব করিতেন না 
ডাক্তারের কথা শুনিযা চলিতেন ' উহ্'র কারণ তাহার নিজের উক্তিতেই 
পাওয়া ষায়-০এ দেহ তো সাধারণ দেহের মতো! নয়। এর একটা 
বিশেষত্ব আছে। এ শবীরে ভগবান উপপন্ধি হয়েছে । এ শরীর 
ভগব।নকে স্পর্শ করেছে, তার সঙ্গে বাস করেছে, তাকে সেবা করেছে-_ 
তাই এত |” সদা আত্মমগ্ন মহাপুকষ কৰনও বা সবই চিন্ময় দেখিতেন । 
যে সম্মুখে আলিত, ভাহাকেই নিবিচাবে প্রথমেই প্রণাম করিয়া বসিতেন । 
একটি বিডাল মেঝের উপর মিউ মিউ করিয়া ডাকিতেই তাহাকে 
প্রণামাস্তে নিকটম্থ সেবককে বলিলেন, “দেখ, ঠাকুর আমায় এমন 
অবস্থা রেখেছেন ষে, সবই দেখছি চিন্ময়, ঘর-দোর, খাট-বিছানা 
এবং সব প্রাণীর ভেতরেই সেই এক চৈতগ্ঘের খেলা !” 

সর্বভূতে তখন তাহার অপীম শ্্ীতি; আর সাংসারিক অভাব 


৩০০ শ্রীরামকৃষ্₹-ভক্তমালিক। 


মিটাইতে তিনি মুক্তহস্ত। এই ব্যক্তির ঘরে অন্ন নাই-__দাও একে 
দশ টাক1।” উহার কম্তার বিবাহ হইতেছে না_-“দিয়ে দাও কুড়ি 
টাকা”-_-এই ছিল তাহার নিত্য কর্ম। মঠের প্রাঙ্গণে বসিয়া মুচি 
কাজ করিতেছে । দ্বিপ্রহরে সকলে আহারান্তে বিশ্রামে চলিযা 
গিযাছেন-_-তখনও মুচির কাজের বিরাম নাই । দেখিয়৷ তাহার প্রাণে 
নাজিল । অমনি তাহাকে খাওয়াইবার আদেশ দিলেন, আর উপর হইতে 
মুচির অজ্ঞাতসারে একটি আধুলি ছু ড়িয়াদিলেন । গঙ্গার উপরের বারান্দা 
হইতে দেখিয়া অনুসন্ধানে জানিয়াছিলেন, বৃদ্ধ জেলে পূর্ণ হালদার মাছ 
ধরিয়াও অশ্ত্রসংস্থান করিতে পারে না । কায়েমী হুকুম হইল, উহার মাছ 
দরদস্তর না করিয়া কিনিতে হইবে । হালদার আট আনার জায়গায় ছই 
টাক1 এবং সময়ে সময়ে নৃতন বন্ত্রাদিও পাইতে লাগিল । 

এইরূপে ছই হাতে সমস্ত বিলাইয়া তিনি বিদায়ের জন্য প্রস্তুত 
হইলেন । ১৯৩৩ ইং-র ২৫শে এপ্রিল দীক্ষান্তে আহার শেষ করিতেছেন, 
এমন সময়ে দারুণ পক্ষাঘাতে তাহার বাকৃশক্তি ও দক্ষিণাঙ্গের ক্রিযা 
কদ্ধ হইল। এই অবস্থায় তিনি এক বৎসর ছিলেন | তখনও প্রতিদিন 
বাকৃশক্তি ও চলচ্ছক্তিরহিত মহাপুরুষের চক্ষের চাহনি বা বাম হস্তের 
ইঞ্জিতে ষে স্নেহের ভাষা প্রকটিত হইত তাহা শত শত প্রাণে শান্তি 
সঞ্চারিত করিত । তখনও ঠাকুরের সেবাদি সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় তাহাকে 
জানাইতে হইত । কাশীতে একদিন তিনি ভক্তদিগকে বলিয়াছিলেন, 
«আমার জিব কেটে নিলেও আমি তারই কথা ভাবব, আর তারই নাষ 
করব। আমার কাছ থেকে কেউ তাকে বা তার নাম কেড়ে নিতে 
পারবে না।” কে সেদিন ভাবিয়াছিল যে, সেই ভবিষ্যত্বানী আজ এমনি 
নিষ্ঠুরভাবে পরিপূর্ণ হইবে ? 

অবশেষে শেষদিন আসিয়া পড়িল । ১৯৩৪ খ্রীষ্টাবের ১৮ই ফেব্রুআরি 
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আশু বিষাদের ঘন ছায়াপাতের মধ্যেও শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব 
ঘইাসমারোহে যথাবিধি সমাপ্ত হইয়া গেল। ২*শে মঙ্গলবার অবস্থা 
ক্রমেই খারাপের দিকে চলিল। অপরাহ্‌ ৫টা ৩৬ মিনিটে তাহার 
বদনমণ্ডল এক অপূর্ব আনন্দজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইল এবং মন্তকের 
কেশ ও .অঙ্গের লোমরাজি কদঘ্ধপুষ্পের কেশরবৎ দণ্ডায়মান হইয়া 
উঠিল । সেই আনন্দ-পুলকের মধ্যেই অন্তিম নিঃশ্বাস নির্গত হইল-_ 
মহাসমাধিতে মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দ হৃদয়দেবতার শ্রীপাদপদ্দে 
চিরমিলিত হইলেন । 


স্বামী সারদানন্দ 


দক্ষিণেখরে শ্রীরামকুঞ্জ একদিন পদচারণ করিতে করিছে সহসা এক 
সুবকের ক্রোড়ে উপবিষ্ট হন এবং কয়েক মুহূর্ত এ ভাবে থাকিয়া উঠিষা 
যান। উপস্থিত ৩ক্তদের এ বিষযে কৌতৃহলদর্শনে তিনি বলিয়াছিলেন, 
“দেখলাম, ও কতটা ভার সইতে পারবে ।” এই যুবককেই স্বামী 
বিবেকানন্দ যথাকালে রামকৃষ্জ যঠ ও মিশনের সম্পাদক-পদে বরণ 
করিয়াছিলেন এবং তিনিও ক্রদীর্থ ত্রিশ বসব এই গুরুভার ধহুনপূর্বক 
স্বীয় ব্রত উদ্যাপন করিষাছিলেন | "স্বামীজীর আদেশ” ইহাই ছিল 
তাহার কর্মপ্রেরণার অন্যতম প্রধান উৎস। ইনিই আমাদের স্বামী 
সারদানন্দ। 

সারদানন্দের পূর্বনাম ছিল শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী। তাহার পিততহ 
সংস্কৃতে হপটিত ছিলেন । পত্বীবিয়োগের পর তিনি হুগলী জেলার 
জনাই গ্রামে বসতিস্থাপন ও টোলপ্রতিষ্ঠা করিয়া বু অন্তেবাসীকে শিক্ষা 
দিতে খাকেন। শরতের পিতা শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র চক্রবর্তী কিন্তু গ্রাম 
পরিত্যাগপূর্বক কলিকাতায় আসেন এবং একটি ওধধের দোকানের 
অংনীদাররূপে বহু অর্থ উপার্জন করেন । সঙ্গতিসম্পন্ন হহলেও গিরিশচন্দ্র 
ধামিক ও নিষ্ঠাবান ছিলেন এবং কর্মব্পদেশে তাহার বহু সময় 
কাটিলেও নিয়মিত সন্ধ্যাবন্দনা, পৃজা-পাঠ ও জপধ্যানের ব্যতিক্রম হইত 
না। মাতা শ্রীঘুক্তা নীলমণি দেবীও অনুরূপ ভক্তিমতী ছিলেন । তিন 
কন্যার পর শরৎচন্দ্র এই ধর্মপ্রাণ দম্পতির জ্যেষ্ঠ পুত্ররূপে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাবের 
২৩শে ডিসেম্বর শনিবার সন্ধ্যার পরে ৬টা ৩২ মিনিটে (৯ই পৌস্ব, 
১২৭২ সাল, শুক্লা ষ্টীতিথি ) ভূমিষ্ঠ হন। শনিবারে জন্ম হওয়ায় 
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পরিবারের সকলে একটু চিন্তাকুল হইয়াছিলেন। কিন্ত শিশুর পিতৃব্য 
ঈষ্থীরচন্্র জ্যোতিবিগ্ায় স্বপণ্ডিত ছিলেন , তিনি কো্গীবিচারের পর 
সকলকে অভয়দানপূর্বক জানাইলেন যে, এই শিশু গণ্যমান্ত হুইয়। 
ভবিষ্যতে পরিবারের মুখোজ্জল করিবে । 
শেশব হইতেই শরতের স্বভাব বড় শান্ত ছিল-_বয়সোচিত চঞ্চলতা 
তাহাতে মোটেই পরিলক্ষিত হইত না। তাই পরবর্তী জীবনে তাহার 
কার্যকুশলতার অপূর্ব বিকাশদর্শনে শৈশবের অভিভাবকপদিগকে বলিতে 
শোন! যাইত, “এর ভেতর এত ছিল তা তো জানতুম না।» বিদ্ভালয়ের 
পরীক্ষাদিতে তিনি প্রথম কিংবা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিতেন | 
ছাত্রদের আলোচনাসভায়ও তিনি কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতেন এবং 
ব্যায়ামাদিসহায়ে স্বীয় দেহকে স্বগঠিত করিয়াছিলেন । স্বগৃহে শান্ত 
শ্ভাব ও ধর্মপ্রাণত। একত্রে মিলিত হইয়া! শরংচন্দ্রের বাল্যকালকে বড 
মধুর করিয়া তুলিয়াছিল। জননী ঘখন গৃহদেবতার পুজায় ব্যাপৃত 
থাকিতেন, কিশোর শরৎ তখন পার্থে উপবিষ্ট থাকিয়া সমস্ত লক্ষ্য 
করিতেন এবং ঘথাসমযে সমবযক্কদের সহিত ক্রীড়াচ্ছলে উহার পুনরাবৃত্তি 
করিতেন | এতদ্যতীত দেব-দেবীর স্তোক্সাটি তিনি অনর্গল মুখস্থ বলিয়া 
যাইতে পারিতেন | পুজা পাঠে সন্তানের সাগ্রহদর্শনে স্সেহময়ী জননী 
তাহাকে পুজার যাবতীয় উপন্ুরণ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। শরৎ এঁ 
সমস্ত পাইয়া ক্রীডা ভুলিয়া দেবারাধনায় নিরত হইলেন । অবশেষে 
ত্রষোদশ বর্ষ বয:ক্রমকালে উপনয়নের পর খন গৃহদেবতার অর্চনার 
অধিকার পাইলেন, তখন তিনি অতি আগ্রহসহকারে বিধিপূর্বক নিয়মিত 
পূজাপাঠ ও জপ-্ধ্যানে মগ্ন হইলেন । 
ঘ্ধ' এই বয়াসই গরীব-ছু:খীর জন্য তাহার প্রাণ কাদিত এবং পাঠশালায় 
জলখাবারের পয়স] ৰাচাইয় তিনি দরিপ্র ছাত্র দিগকে সাহাধ্য করিতেন | 


৩০৪ শ্রীরামকুষ্ণ-ভক্তমালিকা 


পয়লা এমন কিছু অধিক ছিল না- দিনে ছুই-চারি আনা] মাত্র | সৎকার্ষে 
ব্যয়ের আশায় উহা হইতেই কিছু কিছু তুলিয়া রাখিতেন এবং কার্যক্ষেত্রে 
উক্ত অর্থ প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট না হইলে অনেক স্থলে নিজের ছাতা 
কিংব1 বন্ত্রাদি বিক্রয় করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। সেবার স্পৃহাও 
সমভাবেই জাগ্রত ছিল। একবার এক প্রতিবেশীর গৃহে একটি 
পরিচাঁরকা বিস্থচিকারোগে আক্রান্ত হইলে পরিবারের অপ” সকলের 
নিরাপত্তার জদ্য গৃহকর্তা উক্ত স্ত্রীলোকটিকে বাড়ির ছাদের এক পার্ে 
বিনা যত্বে ফেলিয়া রাখিলেন । এই নিদারুণ সংবাদ শরতের কর্ণগোচর 
হইবামাত্র তিনি রোগিণীর সেবা-শুশ্রাষা ও ওষধ-পথ্যাদির যাবতীয় 
ব্যবস্থা করিলেন । কিন্তু ছর্তাগা ক্রমে তাহার জীবনরক্ষা হইল না। 
নিষ্ঠুর প্রতিবেশী তখনও শবদাহের কোন ব্যবস্থা করিতেছেন না দেখিয়া 
শরৎচন্দ্র পেশাদার বৈষ্বদিগকে ডাকিয়া আনিয়া যৃতসৎকারের সর্বপ্রকার 
স্ববন্দোবস্ত করিয়া দিলেন | এইরূপ ঘটনায় শরতের বালা ও যৌবন 
পরিপূর্ণ । বস্তত: রামকুষ্খ মিশনের সম্পাদকরূপে তিনি আর্ত ও 
দরিদ্রদের সেবায় ভবিষ্যতে ঘে বিপুল মহান্থভবতা ও কর্ণনৈপুণ্যের 
পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহার স্চনা আমরা তাহার জীবনপ্রভাতেই 
দেখিতে পাই । 

ক্রমে বিদ্ভালযের আলোচনাসভা সভাদের নিকট ত্রাহ্ধসমাজের 
সংবাদ পাইয়া শরৎ সেখানে যাতায়াত আরম্ভ করিলেন এবংকেশবচন্দ্রের 
বক্তৃতায় আকৃষ্ট অপর অনেক যুবকের ন্যায় ব্রাহ্মপমাজের গ্রস্থাদি-পাঠ ও 
ধ্যানাভ্যাসাদিতে রত হইলেন ৷ ১৮৮২ স্রীষ্টাবে তিনি হেয়ার স্কুল হইতে 
প্রবেশিকা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়! পর বৎসরের প্রারস্তে সেপ্ট জেভিয়াস' 
কলেজে ভি হইলেন। এই কলেজের অধ্যক্ষ ফাদার লার্ফ শরতের 
ধর্মভাব লক্ষ্য করিয়া স্বযং তাহাকে বাইবেল পড়াইতে আরম্ভ করেন। 
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নিষ্ঠাবান শাত্ত পরিবাবে জাত 'এবং ভক্কিমতা মাতার ক্রোডে লালিত- 
পার্দলিত হইলেও ত্রাহ্মসদাজে যাতাযাত এবং বাইবেল- অধ্যযন 
মুগপ্রভাবেই তইয়াছিল সভা, কিস্ক এইবপ করিধাও নিজ বংক্তিত্ব 
প্রভাবে শরৎ কথন ধর আস্থাশুন্ত হন নাই । 

পাঠাভযাসেব হ্যা শরৎ গন্তাহা কাধেও উত্সাহ প্রক্কাশ কবিতেন | 
তাহাদের সমব্ত চেগ্ু'দ সংশ্চ5, আত-ঘেবা € ব্)াযানদির আস্ত 
পল্লীতে একটি সমিতি গঠ 
আনন্দোৎসব উপল্ক্ষেতিনি দক্ষিশ্বণেব কালীবাডিতে যাইদা ঘটনাক্রমে 
শ্রীরামরষ্ণের দশ্ন পান । “কন্ধ তাত মৃতিহা সম্বন্ষে তণন তেমন ধারণ! 
ন। থাকায় এ দশন ভাতার মুল কোন স্যাম রেখাপত করবে না| 
অতঃপর কলেজে অধাযনক'লে ীঃ শশী ও অন্যান্য সমবয়স্বদের স্ 
১৮৩ খ্রীষ্টাব্ের অক্টোবর মাতুস একদিন পবমহংসদেব-সমাপে উপস্থিত 
হইয়া শ্রীমুখকখিত বৈরাগ্য ও ব্র্ধচর্যের উপদেশলাভে কুতা৭ হন। 
হহাঁর সবিশেষ বিবরণ বামকুষ্ণানন্দ প্রসঙ্গ প্রদত্ত হহবাছে 

এই তীত্র বৈরাগোরর উপদেশ শরৎ ও শনীর ধর্মজীবনে এক অভিনব 
মালোক-সম্পাত কাঁরল । বিশেষত: আরা- ক₹ক্জের সপ্রেম বাব্ভার 
তাহাদিগকে আবও দৃঢ়তবর্ধপ দক্ষিণেশ্ববের দিকে টানিতে লাগিল । 
দুই ভ্রাতার অবসর একই সময়ে হইত ন| বলিমাইঈ হউক কিংবা একাকা 
যাইবার জন্য শ্রীরামকৃষণেব উপদেশ ম্মরণ কবিষাই হউক অতঃপর দুই 
জনে পরস্পরের অজ্ঞাতপারেই দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন। সেপ্ট, জেভিয়ার্স 
কলেজ প্রতি বৃহস্পতিবারে বন্ধ থাকিত ১ স্ৃতরাং বিশেষ প্রতিবন্ধ না 
ঘটিলে শরৎ এ দিনই ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইতেন । কোন কোন 
প্রন আবার দক্ষিণেশ্বরে থাকিয়াও যাইতেন । তখন গভীর রাত্রে ঠাকুর 
তাহাকে জাগাইয়া দিয়া পঞ্চবটী, বেলতলা বা শ্রীশ্রীভব্তাত্রিণীর নাট 

৬ 


* হহযাঁছল! একবার এই সমাতব বাষিক 


1 


হু 


৩০৬ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা 


মন্দিরে ধ্যান করিতে পাঠাইতেন । একদিন শরৎ নিবেদন করিলেন, 
কিছুতেই মনস্থির হইতেছে না । ঠাকুর খবীয় তর্জনীর নখাগ্রদ্বরা শরতের 
জন্বয়মধ্যে আঘাত করিয়া! পেখানে মনকে ধারণ করিতে বলিলেন-_ 
অমোধ বিধান শীঘ্রই উহ] নিবাত নি্ষম্প দীপশিখার হায় তথায় স্থির 
হইয়া গেল। 

অপর একদিন ঠাকুর দক্ষিম্ণশ্বরে ভক্তসঙ্গে উপবিষ্ট আছেন - 
শ্রণীগণপতি সম্বন্ধে শালোচনা চলিতেছে । ঠাকুর গণেশের চরিত্র, 
মাতৃভক্তি প্রভৃতি কথাব অবতারণপূর্বক উচ্চ প্রশংসা করিতে থাকিলে 
শরৎ সহসা বলিয়া উঠিলেন, “আমি গণেশের চরিব্র পছন্ণ করি, তিনিই 
আমার জীবনের আদর্শ 1৮ ঠাকুব অমনি সংশোধন করিযা বলিলেন, 
“না, তোমার আদর্শ গণেশ শন, তোমার আদর শিব-শিবেব প্ণরাজি 
তোমাতে বিছ্ধমান 1” তিনি আরও বলিলেন, “নিজেকে সর্বদাই !শব 
এবং আমাকে শক্তি নলে ভাববে 1” সাধাবণবুদ্ধি আমাদের পক্ষে এই 
সমস্ত বহশ্তের যর্মভেদ করা অসম্ভব । তবে পরবর্তী কালে আমব; 
দেখিতে পাইব যে, ক্দীর্থ কমজীবনে শরৎ যে অদ্ভুত তিতিক্ষা ও 
সহিষুতার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা নীলক” শিবের পক্ষেই সম্ভবপর-- 
গরল পান করিযাও অক্রনবদনে আশীর্বাদ কর, নিজের হৃখ-হবিধা 
বিসর্জন দিয়াও অপরের সেবায় আত্মনিয়োগ কর! শুধু আশুতোষেরই 
পাধ্যায়ত্ত। আর শরতের সমন্ত শক্তির উৎস ছিলেন শ্রীরামকষখ এবং 
জদ্রীমা-_তিনি ছিলেন তাহাদের শক্তিপ্রকাশের অশ্বতন্ত্র যন্ত্র। 

আর একদিনের ঘটনাসঘ্বন্ধে শরৎচন্দ্র বলিযাছিলেন,“কল্পতরু হওয়ার 
সময় ছাড়াও ঠাকুর অনেক সময়ে অনেকের মনো বাঞুণ পূর্ণ করেছিলেন । 
এরূপ একদিন আনি কাছে দ্রাড়িয়ে আছি দেখে ঠাকুর বললেন, “কিরে, 
ভূই ধে কিছু চাইলি না? সে সময় আমি তাকে বলেছিলাম, কি আর 
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চাইব? আমি যেন সর্বভৃতে ত্রচ্ছদর্শন করি_-এই করে দিন ।' উত্তরে 
ঠষ্টুর বলোছিলেন, "ও যে শ্যেক্কালের কথা বে। আমি বললাম, “তা 
আমি জান না, মশা!" ৩খন ঠাকুব বললেন, 'তা তোব হবে" |” এই 
ঘটনার উল্লেখাতে শবইচন্্ ইহ, বশিখাছিলেশ, ন, “তিনি যা বলেছিলেন, 
এখন তার কৃপায় পেটা বেশ অন্থ ভধ করীছ 1 

শরামক্ফেের সাত পবিচিত হওয়াৰ সপ্ছঙে সঙ্গে তাহার শ্রানুথে 
ন:রশ্রনাথের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনিঘা শরৎ তাহাব সহত সাক্ষাৎ করেন । 
অবশ্য ধাকুরের নিক আগমনের পৃবেও ঘটনাক্রমে নবেশ্রের মঠিতউাহাব 
সাক্ষাৎ হহযা!ছল , কিন্ত তখন এক ভ্রান্ত ধারণার বশব্তত। হইয়া তিনি 
অ[সাপ-পিচঘ কপিতে অগ্রসর হন নাহ । সেই পমষয়ে শরৎচন্দ্র সংবাদ 
পাইয়াছিলেন যে, তাহার এক বাল্যবস্ধুর স্বভ'ব উচ্ছঙ্খল হইয়াছে। 
স্টঙ্যানর্ধ(রণের জন্ত তান একদিন বন্ধুগৃহে উপস্থিত হহয়া এক কক্ষে 
বন্ধুর আগমন-প্রতাক্ষায় বপিয়া আছেন, এন সময জনৈক যুবক অতি 
পরিচিতেপ্ মতো (সই প্রকোষ্ঠে প্রবেশপৃবক আপনমনে গুনগ্জন স্বরে 
একটি হিন্দী গান গ[ংিতে লাগিল: যুবকের বাবহারাদি শরতের মন:পৃত 
হয নাই , আবার বধু আসষ। তাহার প্রতি শেষ দৃষ্টি না দিয়াযুবকটির 
সঁহত আলোচনায রত হইলে বিরক্তির কারণও ঘটিল। তবু তিনি 
ভদ্রতা হিসাবে বপিযা বলিয়। আলোচন। শুনিতে শুনিতে সিদ্ধান্ত করিয়। 
ফেলিলেন যে, এই যুবকের সঙ্গদোষেই বন্ধু বিপথে চলিযাছে ; কারণ 
এই শ্রেনীব অন্যান্য যুবকের হ্যায় এই ব্যক্তির কথা এবং কার্ষের সামঞ্জস্য 
নাই-_সে মুখে অতি উচ্চত্তাব প্রকাশ করিলেও, তাহার ব্যবহার নিশ্চয়ই 
উহার বিপরীত । মাপ কেক পৰে ঠাকুরের নিকট নরেন্দ্রনাথের প্রশংসা 
ছংযবণান্তে তিনি তাঁহার গৃহে যাইয়া নিরাক বিস্ময়ে পেখিলেন,“এই তো 
সেই যুবক! অযৃলক ভুল ভাঙ্গিবার পর নরেঞ্রনাথ শরতের প্রিয়তম 


৩০৮ শ্রীরামকুষ্ণ-ভক্তমা লিক! 


বন্ধৃতে পরিণত হইলেন এবং তাহাদের পৌহার্দ্য-স্থাপনে প্রয়াপী 
প্রীরামকৃঞ্চ স্বীব যত্ব সকল হইয়াছে দেঁধয়! সহাশ্তে বুলিলেন, এগিশ্ী 
জানে, কোন্‌ হাব মুখে কোন্‌ সরা রাখতে হয়|” উভহ4 প্রীতি বন 
দৃষ্টান্ত বহিযাছে! 

শবংচদ্দর একদিন নরেন্দ্নাথেব গৃহে উপস্থিত হইয়া! তাহাতক গান 
গাহিতে বলিলেন 1 নবেশ্নাথ তঙক্ষণাৎ সম্মত হইযা তিনি ড্র 


বাধিতে বাধতে বললেন, “তু বাহাটা £ন 1৮ শব জান 'ইতলন.তিনি 
বিগ্ভাম পারদশী নৃহন । পধুব পেজ” বলিরা নরেন্দনাথ ঘুখে বোল 


বলিতে ৪ হাতে বাজইিসা তাহাকে কযেকটিঠেকাতিখাইযা শিলেন 
এবং তারপর গ'ন ও বাছা চলিতে লাগিল । অপু শান-আঅবলম্বনিই 2 
উভধের মিলন হইত তাহা নহে , অংনক ক্ষেত্র উচ্চবিবগের অহালোচন 

তাহাবা এতই যগ্ হইতেন তে স্থানকাল তুলিয়া যাইতেন | একবাব 
এইরূপ আলোচনা বাপত দুই বন্ধু পরম্পবকে তত্তৎ গৃত পৌচ্ছাহযা 
দিতে গিঘা উভবগৃহ্র মধাবতী পথট্রকু একাধিক বাধ আতক্রম 
করিয়াছিলেন , স্বুহে পৌোছিতলও আলোচনা শেষ হয নাহ দেখিয়া 
নরেন্দ্র শরতৎকে লইধা শবততব গৃহে চলেলেন,আবাব অন্থকপ হ'ব শর ও 
স্বগৃহ হইতে নবেন্দ্রুকে টা ন:পজ্-ভবনে চলিতলন-এইকূপ 
ক্রমাগত কযেকবার যাতাযাততের পর সেই দিনের ব্যাপাব শেষ 
হইযাছিল। আর একদিনের একটি আশ্চধ ঘটনা । তখন ১৮৮৪ অঙ্জেব 
শীতকাল | শশী ও শব দ্বিপ্রহবের পুর্বে নরেন্দ্রেব গৃহে যাইয়াভ্রীবমরুষ্জ- 
প্রসঙ্গে এত মগ্ন হইলেন যে, ক্রষে সন্ধ্যা হইয়া গেল । তখন তিন জনে 
হেছুযা পুক্ষরিণীর ধারে বেড়াইতে গেলেন । পলেখানেও নরেন্দের সেই 
চিত্তাকর্ষক কাহিনী চলিতে লাগিল । হঠাৎ ঢং ঢং করিয়া নয়টা বাজিলি 
অগত্যা নরেন্দ্রনাথত্বাহাদিগকেবাড়িপৌছাইয়] দিতে চলিলেন | সেখানে 


স্বামী সারদানন্দ ৩০৯ 


গট্টেব শেষ নাউ । ক্রমে রাত্র গভীস হইতেছে দেখিয়া শবৎ স্থির 
করিলেন যে. নকেন্দ্রকে জলযোগ করাই”, দে€যা উচিত । ভন্থুরোধক্রমে 
নরেন্দ গৃহান্ডাতপন চলিলেন , কিন্তু প্রবেশ কবিতে না করিতে অকস্মাৎ 
স্থিং হইয়া দংডাইবা বলিলেন, «এ নাড়ি ঘষে তাঁমি পর্বেই দেখেছি ! এর 
কোথ' দিযে কোথা যেতে হ, কোথায কেন ঘব আছ্ছে, সে সবই যে 
আনার পরিচিত - কি 'মীশ্চর্ধ 1 জল'গান্তে নবেন্দ্র স্বগৃহে ফিরিলেন। 
শব প্রীরামকৃষক প্রথমে চি শাক বা সশ্বরজানিত মহাপুকষ বীলয়া 
বেশ করিশাছিলেন , কিন্তু নহবজ্েধ সহিত এরূপ আলোচনার ফলে 
উাঙাকে অবতার বলিযা জানিলেন 1 শুধু তাত!ই নহে , নরেন্দ্রের 
বাক্তিগত অন্গুভূণিষ্ঠলি জলন্ত ভাষায় বক্ত হইয়া ক্রনে শাস্ত্রোল্িখিত 
স্যার দ্বাব ভাঁভাব নিকট উদগ্ঃটিত করিল-ঠিতনি ভক্তাতি আপগ্ুত ও 
অদ্ধ'য নতশ্ব হইলেন | 

৮৮% খ্রীষ্টাব্দে এক. এ. পরীক্ষা পাপ করার পর শরতেব পিতা 
£াহাকে মেডিকেল কলেজে ভতি হিতে চাহিলেন । কিন্তু ঠাকুর 
ডাক্তার ও উকিনেব ভন্ত্র গ্রহণ করিতে পাঠে নাএই কথা ভাবিয়া 
শব সন্দেহ/কুল হইলেন | অন্গংপর বিশ্বপ্ত বন্ধু নরেন্ত্রনাথের পরামশে 
চি'কৎলা-বিদ্ধা শিক্ষায়ই অগ্রসর হইলেন । এই ভাবে নবেন্দ্রনাথকে 
শুধু বদ্ধু হিসাবে গ্রহণ করিযাই শর ক্ষান্ত হন নাই, তিনি ক্রমে তাহাকে 
নেতার আসনও প্রপান করিযাছিলেন । এমনকি, অনেক বিষয়ে 
তিনি নবেন্দ্রের অনুকরণ করিতেন । স্বামাজার নিকট সঙ্গীতিক্ষার 
ফলে শরৎ তাঁহার গানের ঢং অনেকটা আযন্ব করিযাছিলেন । শেষ 
বস্তরুসেও তিনি উহা ভুলেন নাই। 

ঠাকুরের কাশীপুরে আগমনের পর সেবকের অভাব হইতেছে দেখিয়া 
শরৎ এর কার্ষে সানন্দে অগ্রপর হইলেন । প্রথমতঃ তিনি লবদা থাকিতে 
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পারিতেন না; কিন্তু অবশেষে ঠাকুদ্রর অহথ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইলে 
দিবারাত্র কাশাপুবেই কাটাইতেন । এই সময়ে তাহার জীবনের গতি 
লক্ষ্য করিয়া তাহার পিতাব মনে ভয়পঞ্চার হইল, শ্রতরাও পুত্রকে গৃহে 
ফির,২ম] লইয়া যাউবার জন্ত একদিন স্বনামধন্ত পণ্ডিত জগন্মোহন 
তর্কাস্কার মহাশযের সহিত কাশীপুরে উপনীত ংইলেন-মনে মনে 
সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিলেন, এমন পণতের সম্মুখে আীরামক্কষের অন্তরের 
দেস্ত টন্ম(চিত হইমা পড়িলে বুদ্ধিমান পুত্র নিজেও ভ্রম বুঝিতে পারিযা 
সলম্” 5'তব আপনা রে তই গুহে ফিরিবে। ঘটনা কিন্তু অন্যবূপ 
দাড়াহল। শ্রীরাঘকুষেেব আধ্যাত্মিক প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া পণ্ডিত গোপনে 
শরতের পিতাতক জানাইহলন ষে, পুজের ভাগ্যে এই প্রকার গুকলাভ 
হও মতি আনন্দের বিষ । আর একদিন শর্ঘ তর পিতা শ্রীবাম€ফ? 
বলিলেন, “ম্াপনি একটু বনংলই ও বিয়ে করবে 1” শরৎচন্দ্র শু.নয়াই 
বলিলেন, “উনি বললেই আমি বিষে করব কিনা! যা কর্তব্য মনে 
কবেছি, উন বললেও তার অন্যথা হবে না।” শুনিঘা ঠাকুর সহাস্টে 
বলিতনশ, “শুনেছ ও কি বলে? আমি আর কি কবব 1” 

ক্রমে ১৮৮৬ খ্রাগাকের ১লা জান্ধআরি আদিল । লেদিন কম্্রতরু 
হইযা ঠাকুর অর্ধবাহাদশায় সমবেত ভক্বুন্দের মো যে যাহা চাহিতেছে 
তাহ'» মকতারে দান ক'রতেহছন | উগ্ভানপথে এই অলৌকিক লীল! 
চলিতেছে, এপিকে দ্বিতলে লাটু ও শরৎ অধকাশ বুঝয়া ঠাকুরের 
শহ্যাদি “নীদ্রে দিযা ঘবখানর সংস্কারে নিযুক্ত আছেন । তাহার) 
ভ্বিতালর ছাদ হইতে ভক্তদেক ব্বানন্দধ্ধনি শুনিলেন, মত্তপ্রায় তাহাদের 
আচবণন কিঞ্চিৎ লক্ষ্য করিলেন কিন্তু অর্ধনিষ্পন্ন হাতের কাজ ফে্দয়।! 
গেলে ঠাকুরের অস্থব্ধা হইব ভার্বয়া মন:শক্তিপ্রভাবে ঘটনাস্থলে 
পন্থিত হওয়ার অদম্য বাসনা 'প্রাধ কাব, ন। পরে শরৎকে 
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অন্তুপস্থিতির কাবণ জিজ্ঞাসা করিলে তান প্রথমে প্রককতি্থলভ সঙ্কোচ- 
বশতঃ উত্তর দিতেন, “তখন থে ঠাকুরের বিছানা-পত্ত রোদে দিচ্ছিলাম-_ 
কখন তিনি উঠে আসবেন, তাড়াতাড়ি বিছানা করতে হবে।” 
প্রগ্কর্তার ওুঁৎস্ক্য হইহাতেও না খামিলে বলিতেন, “পাবার ইচ্ছা তে! 
মনে আসেনি, তা ছাড়া তিনি যে আমাদেরই ছিলেন 1” «আমাদেরই 
ছিলেন” বলিতে তাহার ধ+নখানি আবেগে আরক্তিম হইয়া উত্ঠিত | 
ঠাকুর কথন কখন স্বায সম্ানদিগকে ভিক্ষায় পাঠাইতেন | প্রথম 
ভক্ষার দিনের কথ। শরৎচন্দ্র পকৌডুকে এইভাবে বর্ণনা করিতেন, 
“আমি এক ছোট গ্রামের ভেতর গিষে 'নারায়ণ হরি" লে একটা বাড়ির 
সামনে ধাড়ালুম | ডাক শুনে একজন বয়স্কা রমমী বেরিয়ে এলেন | এমন 
9স্থদেহ ভদ্রলোকের ছেলেকে ছিক্ষা করতে দেখে তিনি দ্বণার সহিত 
ষ::ল উঠলেন, “এমন গতর বছেছে, ভিক্ষা করে খাচ্ছ কেন? ট্রামের 
কগডাকৃটরি করতে পার না?'--এই বলে দরজা বন্ধ করে দিলেন ।” 
ঠাকুরের যহাসমাধির পর টি “ন 5হে প্রত্যাবর্ঠনপূর্বক অভিভাবকের 
আদেশে পুনর্বার অধায়নে নূন দিলেন । পিতা ভাবিলেন, একঁপে পুত্রের 
মন গৃহেই আলদ্ধ রাখিবেন! কিন্ত বখাহনগরে মঠ স্থাপনের পরে 
নরেন্দ্রাদি মধো মধ তাহ।দের গৃহে আসিয়া প্রাণস্পর্শী ভাষায় ত্যাগ- 
বৈরাগ্যের কথা শুনাহত্তে এবং স্মরণ করাইয়! দিতে লাগিলেন যে, ঠাকুর 
তাহার সন্তানদের নিকট অনেক কিছু আশা করেন । পিতার শাসনে 
থাকিয়া শরৎ রুদ্ধদ্বার গৃহে অধ্যয়লে বসিখেন , কিন্তু নরেজ্ছের করাঘাভে 
লে দ্বার উদঘাটিত হইত । এইকুপে নরেন্দ্বের প্রেরণায় শরতের বরাহমগর 
মঠে ঘাতায়াত আরম্ভ হইলে পিতা প্রথমে অনুনয়বিনয় করিলেন; কিন্তু 
২ উহা! ফলপ্রদ না হওয়ায় তাহাকে গৃহে আবদ্ধ করিয়া দরজায় চাবি 
দিলেন। এইভাবে তাহাকে অধিক দিন কাটাইতে হয় নাই; কারণ 
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একটি ছোট ভাই পিতার অন্তাতসারে দ্বার খুলিযা দিল এবং যুক্তি 
পাইযাই ছিনি পূর্ববৎ চলিতে লাগিলেন । অত:পর যথাকালে তিনি 
সশ্াস অবলম্বনপূর্বক সারদানন্ন নামে পরিচিত হইলে এবং গৃহের সহিত 
পবপ্রক'র সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিলে পিতামাতা বুঝিলেন যে, আত পুত্রের 
উপর অভিম!ন করা বৃথা, বরং এক্ষণে তাহার ধ্পথের সমস্ত কণ্টক দুর 
কথার জন্য তাহাকে সবান্তঃকরণে আশীর্বাদ কবাহ যুক্তিযুক্ত । অতএব 
তাহারা একদিন বরাহনগরে আগমনপূর্বক তাহাকে জানাইয়া গেলেন 
যে. আর ও1হাদের যনে কোনও খেদ নাই তাহারা তাহার নবজীবনে 
পর্বান্গীণ উন্নতিই কামনা করেন । 

বরাহনগরে স্বামী সারদানন্দ অপর তপস্বীদেরই গ্যাষ সাধনায় নিমগ্ন 
হইযাছিলেন। দিনে তিনি সকলের সহিত আধ্যাত্সিক আলোচনায় 
যোগ দিতেন ; আর গভীর নিশীথে কোন দিন স্বামীজীর সহিত, কোন 
দিন বা একাকী কাশীপুর-শ্বশানে কিংবা দক্ষিণেশ্বর-পঞ্চবটাতে ধ্যানজপে 
রত হইতেন। এইরূপে কত বাত্রি যে তিনি অনিজ্রায় কাটাইয়া অপরের 
অন্ভ্তাতসারে বরাহনগরে প্রত্যাবর্তনপূর্বক দৈনন্দিন কার্ষে যোগদান 
করিযাছেন, তাহা কে বলিতে পারে? একদিকে নিষ্ঠাপূর্বক গভীর 
ধ্যান এবং অপর দিকে আশ্রমের যাবতীয় কার্য যথাবিহিত সম্পাদন-- 
ইহা অল্প লোকের পক্ষেই সম্ভবপর। আবার গুরুত্রাতাদের কাহারও 
অস্থথ হইলে কোমলস্বভাব শরৎ মহারাজ সহানুভূতি ও সেবাপরায়ণতা 
লইযা ঠাহার রোগশয্যাপার্থে উপস্থিত হইতেন। 

তাহার গলার স্বর নারীজনোচিত কোমল ছিল । তিনি ঘখন গান 
গাহিতেন তখন দূর হইতে সহসা বামাকণ্ঠ বলিয়া ভ্রম হইত। একদা 
রাজে তিনি বরাহনগর মঠে স্রকঠে গান ধরিয়াছেন, এমন সময়ে পল্লীর 
কেহ কেহ স্থির করিলেন যে, মঠে নিশ্চয়ই নারীর আগমন হইয়াছে । 
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এমন কঠিন সতা আবিষ্কার কবিমা মঠের ভণ্ড সক্বাসীদিগকে সনুচিত 
শিশ্পা দিবার মানলে ভীাহাবা সেছিকে অগ্রসপ্র হইলেন ও বহির্বার কদ্ধ 
থাকায উল্লম্নপূর্ণক প্রা উল্লগ্ঘন করিলেন | কিন্তু সঙ্গীতসায 
উপ! স্থৃত ভঠগ্না যাহ] দেখিলেন তাহাতে তাহারা লজ্জা অতধাক্দন 


এ 


হইলেন । অবশেষে নিজেদের ক্রট স্বীকারপর্বক তাহালা গাধুদেব নিকট 
ক্ষমা প্রার্থনা কবিলেন | শরৎ মহাপাজের আোতাদিপাঠও বিশেষ 
চিন্তাকর্ষক ছিল । তিনি ঘন নিশুদ্ধ উচ্চ'রণসহ সবকগে চণ্ডীপান 
করিতেন তখন "আতবান্দব গন তই ভক্তিরসে ম্যংপুন »ইত। 

অতপর হাতি" 


তাঁঁম্রষণের আহবান বালতি তমা উনিও 


1 অত 
অকেব মাচ মাসে শীশ্রীঠাকা রা জান্মাংপবাত্ত তিনি পাস প্রেষানন্গ এ 
ভিত 


£২ 


অভেদাশতন্দর সহিত পদত্রতজ নালাচলে যান জেখামে ক্রু তাত 
৮ ৮ রি রখ সে টু ২ শপ ল 
ককশ্যা করিবা তিনি ব্বাহনগক্র ফিবিলেন এবং স্বল্প বিশ্রামাতত টিত্র- 
5 $৫$ ৯ পাশ শক 11৮5 এপি স্ঘ ক £ ৮ লা চটি ০ সব 4 
ভাবতাতভিমুখে যাত্রা কৰবিলন । তিনি গষগ কাশি, অঙ্যাধা। প্রভৃতি 


হত হরেছাব হইয়া হিদালদের পাদদেশে পলত্র তপে ভুমি হবীকোশে 
উপস্থিত হইলেন এবং এন্ুকৃব স্থান পাহবা ক্ষার হ্অবলম্খলে সাধনা 
লিযগ্র হইলেন । ঠহারুই এককুাাল স্বামী তুখা-ানতন্দর নিত তিনি 
হুর্গম তীর্থ নালকগেশ্বর দেখিজে যান । কিবিবাব লময় অন্ধকারে 
পথভ্রষ্ট হইয়া তাঁহারা সাতিশয চিনতাকুল ২৪লেন--ক।বণ জনমানবহীন 
শাপদবহুল এই পার্বত্য অবণ্যে প্রতিপদে জী"মস্হশয । অবাশষেস্বমী 
সারদানন্দ বলিলেন যে, একপঙ্গে যৃত্ুর মুখে আগাইযা যাণযা অপেক্ষা 
প্রত্যেকে বিভিন্ন পথে যাইযা প্রাণবক্ষার চেষ্টা করা অধিক যুক্তিসঙ্গত | 
ইউদনূলারে চলিয়া তুরীয়ামনাক্গী দৈবক্রমে এক নির্জন আশ্বমে স্থান 
পাইলেন | রাত্রে সারদানন্দের খোজ করা সম্ভব না হওযাষ প্রভাতে 


৩১৪ শ্রীরামকুঞ্চ-ভক্তমালিকা 


আশ্রযদাতার সহিত তাহার অন্বেষণে বাহির হইয়া তিমি দেখেন, 
সারদানন্দজী দূরে এক অততযুচ্চ শিলাপষ্টে ধ্যানমগ্র | প্রর্ূপ করার 
কারণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইমা তিনি বলিলেন, “যুা যখন 
নিশ্চিত সেখানে জ্রম্ত না হযে ভগবানের নাষ করতে রপ্ত নাই 
উচিত ।৮ 

পর বৎসর ( ১৮৯ ) বৈশাখ মাসে স্বামী সারদানন্দ, তুরীয়'নন্দ ও 
পাম্বাল মহাঁশয একত্রে পগঙ্গোতী এবং ৬একেদাবনাথ ও ৬বদরীনারাযণ- 
দশনে যাত্রা করিলেন । তথন পাহাড়ে ছুভিক্ষ হওয়ায সরকার বাহার 
সদর ব্রাস্তায পাহার1 বশাইয1 যাত্রীদিগকে ত অঞ্চলে যাইতে নিষেধ 
করিতেছিলেন । সারদানন্দ প্রভৃতির কিন্তু তীর্থদর্শনের আকাঙক্ষা অতি 
প্রবল-_নিংহ্থ, নিঃলহায় সন্্্যাপীর ভাগো এইক্প স্বঘোগ সর্বদ উপস্থিত 
হযনা। সুতরাং তাহারা সদর বাস্তী পরিত্যাগপূর্বক মৃশুবি হই" 
নগ্রপদে বনপথে অগ্রসর হইলেন | তখনকার দিন পদব্রজে হিমালয়জ্যণ 
অধিকতর কষ্টসাধ। ছিল--সব সমযে আহারাদিও পাওয়া ধাইত না। 
বিবিধ প্রাক্কৃতিক সৌন্দর্য চিত্তহ্থাবী হইলেও াপদাদুষিত ও বিপদসন্ীল 
জন€্বিরলে পথে চলিতে অনভ্যস্ত নবীন সম্্যাসীরা প্রতিপদে বহু কষ্ট সহ 
করিতে করিতে ক্রমে গঙ্গোত্রীতে উপনীত হইলেন এবং হিন্র এই 
ব্ছপ্র!থিত দ্র্গম তীর্ঘসলিলে অবগাহন ও মন্দিবে দেবাঁকে দর্শন করিয়া 
পথক্লেশ সার্থক মনে করিলেন | গঙ্গোত্রী হইতে কেদার যাইবার উদ্দেশ্যে 
তাহারা পুনর্বার বনপথে চলিঘা ভাটোয়ারী গ্রামের প্রান্তে উপস্থিত 
হইলেন এবং সেখান হইতে এক দুর্গম ও নির্জন পাকদণ্ডী ধরিধা অগ্রসর 
হইলেন । লে পথে প্রথম দিন ভিক্ষায় নির্গত হইয়া তাহারা রিক্তহস্তকে 
ফিরিলেন , কারণ গ্রাম জনমানবশূন্য ৷ দ্বিতীয় দিনও অপর এক খ্রাছে 
পরূপ ঘটিল। ততীয় দিন আর একটি গ্রামে অকস্মাৎ এক ব্যদ্তির সহিভ 
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গ্ক্ষাৎ হইলে সে বুঝাইয়া দিল ষে, এ অঞ্চলে ভিক্ষা! করিতে হয় সকালে 
কিংবা সন্ধ্যায়__দিনে গ্রামবাসীরা অন্যত্র কাজে চলিয়া যায়। এদিকে 
দুই-তিন দিনের অনাহারে সকালহ ব্রান্ত ও ক্ষুধিত। স্বামী তুরীয়ানন্দ 
একপ্রকার ঘাস দেখিধ! ক্ষুত্রিবৃত্তিব জন্য উহাহ ভক্ষণ করিতে লাগিলেন; 
কিন্তু উহা! উদরস্থ হইবামাত্র ব্যানর সহিত নির্গত হইয়া গেল। ইহার 
ফলে তিনি আরও দুর্বল হইয়। পডিলেন। ভাগ্যক্রমে তখন একজন 
পাণডাব সহিত সাক্ষাৎ হওযায় তাহার! তাহার নির্দেশে চলিযা এক গ্রামে 
পৌছিলেন এবং তাহার সাহাযে আহারপংগ্রহ করিয়। অনেকটা স্থস্থ 
হইলেন। 


এই ভ্রমণকালে শরৎ মহারাজ তাহার সৎসাহস ও পরদুঃখকাতয়তার 
প্ররুষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন | একদিন তিন জনে এক খাড়া পাহাড় হইতে 
নামিতেছেন-অপর ছুই জন সম্মুখে এবং সারদানন্দ পশ্চাতে 
চলিয়াছেন। সকলের পশ্চাতে যে পাহাড়ীর! চলিতেছিল তাহাদের 
মধ্যে একজন বৃদ্ধার হস্তে যট্টি না থাকায় তাহার পক্ষেপর্বতাবতরণ বডই 
কইসাধ্য হইতেছিল । স্বামা সারদানন্ন ক্গানিতেন ষে, এইরূপ পার্বত্য 
পথে যি একটি প্রধান অবলম্বন, তথাপি ধরঙ্ধার অসহায় অবস্থা দেখিয়া! 
তিনি নিজ যি তাহাকে দিয়া অশ্লানবদনে শৃশ্বহন্তে চলিলেন । রিক্তহস্তে 
চলার ফল তিনি শীস্রই পাইলেন ; কারণ অচিরে একপার্ত্য নিঝরিমী 
অতিজ্ঞমণকালে তাহার পদশ্থলন হইল এবং তিনি অসহায়ভাবে জলমধ্যে 
পড়িয়। গেলেন । এ অবস্থা হইতে অপর সঙ্গীরা তাহাকে উদ্ধার 
করিলেন । পরবতী গ্রাম অতিক্রম করিয়া যাইতে যাইতে তিনি যনে মনে 
জাবিতে লাগিলেন, “ঘদি এই ক্ষুধার সময় এখানে লুচি ও হালুয়া খেতে 
পাই, তবে বুঝব ঠাকুর সত্যই আছেন ।” তাহার মনে তাদশ ইচ্ছার 
উদয় হওয়ার অল্লপরেই এক ব্যক্তি একটি জলপূর্ণ ঘটি ও কিছু গরম 


৩১৬ শ্ার [মকুষ্ণ-ভক্তমালিকা 


হালুযা ও পুরি লইঘা তাহার নিকটে অসিল। সঙ্গীদিগকে বঞ্চিত 
করিথা একা ন সকল গ্রহণ কবা সাবদ'সন্দের অভিপ্রেত না হইলেও 
সঙ্গীরা বনু দুরে টলিষা যাওযায ও দাতা আগ্রহ দেখাইতে থাকায় 
তাহাকে একাই খাঙহত হইল! 

ভাটোযারীর বনপথ-অতিজরমান্তে স্বামী ভুবীমানন্দ একাকী অগ্যপথে 
চলিয়া গেলেন । স্বামী সাবদানন্দ ও সান্্াল মহাঁশয অক্ষষ তৃতীধার 
দিনে একেলালনাথ দন এবং পরে এবপরীনাবাধণ-দর্শনান্তে জুলাই 
মাস আলদুমাদাদ শাসিত ন | গা হইতে তাহারা স্বামীজীর সহিত 
৫ই দেপ্গব হিঘালশন্ত্রমপে নিখিত হইলেন এবং টিহ্বী, দেরাছুন, 
জনাকেশ, কনখল ও মবণট ঘুিষা টদল্লীতে পৌছিলেন । দিলীতে 
আলিশা স্বামীতজী নিংসঙ্গবরমণে বাহিব হইলেন । তাহাত আমেরিকা- 
গমনের পুরে সারদানন্দেব সতকিত এই শেষ দেখ! (ফেক্রমআরি, ১৮৯১) । 

দিল্লী পবিত্/াগেব পর স্বামী সাবদানন্দ ঘগুবা,বুন্দাবন ও প্রয়।গক্ষেত্ 
দশনপূর্বক কানদাতম আাস্যা নেবুপুর আঞ্চলে বাবু সীতারামের উদ্যান- 
বাটিতে আশ্রহ় লইলেন । কিছুনিন পরেই সেখান হইতে “ছ্র্গাবাঙ্রি 
নিকটে অন্নবা দত্তের বাগানে উঠিঘা গেলেন | তথায ধর্মপিপাঙ্থ বৃদ্ধ 
পাঞ্চ মহাবাজ ঠাঁহাব দিবামাধুর্রীপূর্ণ ধ্যানগন্ভতীর মৃতিদশনে বুদ্ধ হইয1 
ওঙাৰ নিকট সন্গ্যসগ্রহণপুর্বক সচ্চিদানন্দ নাম পবিচিত হইলেন । 
ক্রম ১৮৯১ ্ীপ্টান্দেব আঘাত ম।সে স্বামী অভেদ'নন্দও তথায় আপিয়া 
তাহাদের সহিত মিলিত হইলেন । সকলেই তখন ভশবস্ভাবে পবিপূর্ণ ; 
নাবার ভক্তিব রীতিই এই যে. সে বিবিধ প্রকার প্রকাশের 
মধ্যেই চরিতার্থতা লাভ করে। অতএব শীস্বই তিন জনে পদব্রজে 
কাশীপরিক্রমায নির্গত হইলেন । কিন্তু এই প্রকার পরিশ্রমে অনভ্যন্ত 
তাহারা সকলেই পরিক্রমার ফলে জরে পড়িলেন। জ্বর হইতে 


স্বামী সারদানন্দ ৩১৭ 


আরোগালাভেন্প কিছুদিন পরেই স্বামী সারদানন্দের আমাশশ হইল । 
অগত্যা এ বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে তিনি বহাহনগরে প্রত্যাবর্তন 
করিলেন । 
ববাহনগরে  ।রোগ্যসাভান্কে তিনি শ্রীশ্মাের দর্শন ও জগদ্দ'া- 
জা-মনুষ্ঠান!র্ শ্রীযুক্ত বৈকুগন'থ পালাল, হবমোহন, কালাকক, 
গোলাপ-মা ও যোগীন-মাব সহিহ জদবামবাট গমন করেন (অক্টোবর, 
১৮৯১) | লেখানে মানসিক আনন্দ খাকিলেও পুজার তিন দিন পরে 
স্বাম! সারদানশের তাও হহল | মে ফিরি 2 জন্য তাকে 


দাঁ্দকাল ভুগিতে হইছিল । মঠ আল্মবাজারে উঠিথা ভাসি তিন 


টি রা দে শি + লি 25 8 
দণ্ষিণেখরে সাধনার বিশ সবিধা পাইলেন সেখানে একটি মিল 


যা সাম ভিক্ষালধ ঠায় সিদ্ধ করিহ তিনি দিন একবার খাউতেন 
1 -্্ই আ ১7 ত £ ১০ শা) রর ২ ০ 
এবং পাত্রট আবার গাছেধ ডালেঝুলাহলা বাখিততিন হহাবপবোহনি 
শ্াি, রা তত ন্ তরে নর -্প ৬ ৮ ₹ 
তাচদরশশনে নিত হইয়া বাজপুতান। ও গোকই্টর প্রটল্ স্থমগ্ুলি পেখি 


ও কছুদিন বিভিন্ন স্থানে সাধনা করিনা পল মতে ফিরিয়া আপেল । 
এদিক বিতদতশ প্রঢারকফের প্রযে'জন হতদাষ স্বামাজার আহ্বান 
আসল এবং তদন্গপারে স্বামী সাবদাননা নগুতনে জীযুক্ত উ. টি. স্টাডি 
বাটিতে উপস্থিত হইলেন (লা এপ্রিব, ১৮৪৬ )। ইহার অল্প পরেই 
স্বামীজী দ্বিতীষবার লগ্নে পদার্পন করিলে নুতন প্রচারকের স'হত 
তাহার মিলন হইল, এবং বিদেশে স্বামী সারদানন্দের প্রকৃত ক£াবন 
আরম্ভ হইল! বক্তৃতা অনভ্যন্ত সারদানন্দকে স্বামজী সযত্বে শিক্ষা 
দিয়া সাধারণ-সমক্ষে উপস্থিতির জঙ্য প্রস্তত ক'রতে লাগিলেন । এই 
শিক্ষা-প্রণালী সন্ষঙ্ধে সারদানন্দ পরে বলিয়াছিলেন, “কথা বলতে 
গেলেই আমার হাত-পা ছড়ার বড় মুদ্রাদোষ ছিল। বিলাতে 
স্বামীজী হাতে একটি ছড়ি নিয়ে বসতেন এবং আমাকে আয়নার সম্মুখে 


৩১৮ শ্রীরামকঙ্জ-ভক্তমালিক। 


ধ্াড করিয়ে বক্তৃতা দিতে আদেশ করতেন। হাত-পা নাড়লেই 
স্বামীজীর বেত এসে হাতের উপর আঘাক্ক ক'রে আমাকে সজাগ কবে 
দিত।” কিন্তু এত করিযাও সভায় বক্তৃতাদানের কথা উঠিলেই 
সারদানন্দ 'আজ না", 'আজ না" বলিয়া পাশ কাটাইতেন | স্বাযীজী 
প্রথমে ভতপনাদি করিলেন- বলিলেন, "তবে এসেছিলি কেন? যা 
ফিরে যা 1” কিন্তু ইহাতেও ব্যথকাঁম হইয়া তিনি নিজের নামে আহৃত 
বন্ততাসভায ঘোষণা করিলেন যে, সেদিন বক্তৃতা দিবেন স্বামী 
সারদানন্দ। অগত্যা তাহাকে বক্তৃতা করিতে হইল এবং উহা বেশ 
মনোরযই হইল। অতঃপর লণ্ডনে আরও কয়েকটি হৃদয়গ্রাহী বন্তৃতা 
প্রদানাস্তে জুন মাসের শেষভাগে ৰামীজী তাহাকে গুঁডউইনের সহিত 
বেদান্ত-প্রচারের জন্য নিউইয়কে পাঠাইলেন। 
আমেরিকায় তাহার কার্শ অচিরেই সাফল্যমণ্ডিত হইল । তিনি 
হার গুণগ্রাহীদের নিমস্ত্রণক্রমে সদালাপ ও বক্ুতাদির জন্য নিউ ইয়র্কে 
বাহিরেও ষাইতে সাগিলেন। একলম্যে তিনি নিউ ইযর্কের অদূরবর্তী 
মণ্ট-ক্রেয়ার নামক স্থানে মিসেস ছুইলারের গৃহে ছিলেন । এঁ মহিলাটি 
এক রাত্রে স্বপ্নে এক শান্ত সৌম্য প্রাচ্য মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পান এবং 
সে যৃতি তাহার হৃদযে চিরমুদ্রিত হইযা অন্ুসদ্ধিংস] জাগাইতে থাকে। 
একদিন ম্বামী সারদানন্দের দ্রব্যাদি গুছাইযা রাখার কালে অতকিতে 
একখানি পুম্তক পড়িয়। গেলে উহার মধ্য হইতে যে চিত্রখানি বাহির 
হইল, মহিলাটি সবিস্মযে দেখিলেন ইনি সেই স্বপ্রনৃষ্ট মহাত্না। পরে 
স্বামী সারদানন্দের নিকট জানিলেন যে, ইনিই লোকগুরু শ্ররামরুণ | 
তদবধি প্রীযুক্তা হুইলার শ্রীরামক্ষের অনুরক্ত ভক্ত হইলেন । 
স্বামী সারদানন্দ প্রচারে হনাম ও সাফল্য অর্জন করিলেও অধিক. 
দিন আমেরিকায় থাকেন নাই। স্বামীজী প্রথমবারে ভারতে ফিরিয়া 
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বরন মিশন স্থাপনান্তে কার্ধপ্রিচালনের জগ তাহাকে আহ্বান 
করিলেন ! ভদনুপ!লে তিনি ১৮৯৮ আষ্টান্দের ১২ই জানুষাবি টিউটনিক? 
নামক জাহাজে আমেরিকা তাগ কবিলেন-সঙ্গে চলিলেন শ্রীঘুক্তা 
ওপিবুল ও শ্রীঘতী ম্যাকলাউড | পথে তাহাখা ইউবে!পে অবঙ্চিবণপুরক 
লগ্ন, প্যারিস ও বো প্রাভৃতি দর্শনান্ছে ১৪ ফেব্রুমাবি কলিকাতায় 
পৌছিলেন। এই প্রহ্যাতর্তনকালে তিনি দ্বিতীধবাব “ন্নামে সেপ্ট.- 
পিটাবেধ গির্জী দর্শন করিলেন ! কথিত জাছে যে, সুনে যাইবার পথে 
প্রথম বাবে এই গির্জায় গিল তিনি দেপ্ট-পিউ।বেব মৃতির সম্মুখে সমাধিস্থ 
হুম! শশঠাকুব একদিন বলিধ'ছিলেন, “শণা আব শরতকে দেখেছিলাম 
ঝাব কৃষ্ণের দলে ।” শরামরুঞ্চ যাশুপুষ্টকে খমি কৃষ্ণ বলিষা উল্লেখ 
কর্রদাছিলেন । স্বামী সাধদাননোব উক্ত সমাধি কিএ মহাবাণীরই 
ক্মাণ? 

পাশ্চতা অভিজ্ঞতা লইহা স্বদেশাগজ শরৎ মহারাঞ্জকে স্বামীজী 
মিশনের সেক্রেটাবাপদে নিঘ্ন্দ কীরলেন। আমেরিকা হইতে 
প্রত্যাগমনের পর সারদানন্পজী ধারাবাহিকরূপে এলবার্ট হলে অনেকগুলি 
বক্তৃতা প্রদান করেন, এগুলি সবিশেষ চিত্তগ্রাহী হওযায পরবে 
'শীতাতত নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয। এতদ্যতীত তিনি বেদ 
ও অন্যান্য শাস্ত্র সম্বন্ধে বৃহ বক্কুতা দিযাছিলেন | শ্রচাব ভিম্ন অপরাপর 
ক্ষেত্রেও তাহার বাক্তিগত প্রচেষ্টা ও অন্ুপ্রেরণাদির ফলে ধারে ধীরে 
বামকুষ্ণ মিশনের কার্য বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । কার্যবৃদ্ধি ও দায়িত্ববৃদ্ি 
সমভাবে হইয়া থাকে । কিন্তু অনুপম কর্মযোগী স্বামী . সারদানন্দ 
অন্লানবদনে ও অক্লান্তভানেই আপন কর্তব্য করিয়া যাইতে লাগিলেন ; 
১শধু দেখা গেল ঘষে, তাহার স্বভাবস্থলভ সহিষুলতা, উদ্বেগশুন্ত গান্তীর্য, 
দুর্লভ তিতিক্ষা এবং অতুলনীয় প্রত্যুৎপন্থমতিত্ব প্রতি পরীক্ষার পরে 


৩২০ শ্রীরা মকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা 


রা বলা যাইতে পারে ফে, মঠ ও মৈশশের এই প্রথমাবস্থায 
৮তজখর উরি ভাব্ধার প্রবাঠিত হইত আচার্ষ স্বামী বিবেকানন্দের 
ংস্থাশিত শ্রীব'মকৃষ্+-গোনুথী হহতে | মেউ ভাবসমগ্টিকে 
রা ও সাজি বিশাল ক্ষেত্রে বিচিত্র প্রশানীতে পারচালিত কবার 
পাঁয়হ গ্রহণ করিতেন তাহার গুকভ্রাতা রা । ইহা দেব মধো আবার 
স্বামা অন্ধানন্দ মহবর।জ প্রধানতঃ সংভবর আধ্যামিক জীবনের পরিপুটিব 
প্র" লক্ষা ব্রাখিতিন, আর স্বামী সারদানন্দের এষ থাঁকিত সেই 
ভাবধাশিকে নিদিই কাযধারায পরিচালনের প্রতি ॥ কিস্ক এই বিভাগটি 
ইহাদের চরিত্রেণ সহিত পরিচফলাভের পদ্ষে যতই যুল্যবান হউক না 
কেন, কেবন এহ দৃঠিভঙগা-সাহাষে আমরা তাহাদের চরিব্রবিশ্লেষণে 
অগ্রণব হহলে সম্পূর্ণ অঞ্কৃতকায হইব এবং অপরের প্রতিও অন্যায় 
করব: কাবণ একাদিকে যেমন স্বামা ত্রদ্ধানন্দ অনেক ক্ষেত্রে নবীন 
প্রতিষানগঠনে বা পুরাতন প্রতিষ্ঠানের ক্রনিয়ন্ত্রণে ব্যাপূত থাকিতেন, 
অপরদিকে তেমনি স্বামী সারদানন্দও সঙ্ঘজীবনকে এপবিত্র ও ভগবদ্ন্থুখ 
রাখতে সচেষ্ট ছিলেন । আবার এই উভয়বিধ প্রচেষ্টাতেই স্বামীজীর 
অবদান বড় সামান্ ছিল না! স্বামজী শুদু ভাবুক ছিলেন না, তিনি 
ছিলেন অক্লান্ত কমী। এতদ্যতীত স্বামী প্রেমানন্দ-প্রুথ গুরুতভ্রাতারা 
স্ব স্ব ক্ষেত্রে বিবিধনব্ধপে গ্রারামকৃষ্ণের ভাবরাশিকে বূপায়িত করিয়া এহ 
বিরাট সঙ্ঘকে পবিত্র, পূর্ণাবযব, শক্তিশালী, স্বশীর ও গৌরবময় 
করিতেছিলেন। ফলতঃ বাহ্দৃষ্টিতে ধাহার অবদান যেরূপহ হউক না! 
কেন, আমাদিগকে এই সংহত অন্তূর্তির পরিপ্রেক্ষিতেই শ্রীরাম . 
কগ্ানদের জীবনী আলোচন] করিতে হইবে । 
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ঘাহা হউক, আমরা স্বামী সারদানন্দের জীবনই অনুসরণ কবি । 
৯৮১৮ শ্রীষ্টান্দে কাশ্মীরে যাইয়া স্বামী বিবেকানন্দ অস্থস্থ হইয়া পড়িলে 
তিনি অবিলম্বে কাশ্মীব যাত্রা করিলেন। রাওলপিণ্ডি হইতে শ্রনগব 
যাইবার পথে তিনি এক নিদারুণ দুর্ঘটনায পতিত হন। অশ্বষানে 
যাইতেছিলেন-_চালক উন্মত্বপ্রা, অশ্ব বেগে চলিতেছে, আর 
কোচোয়ান আপন মনে বসিয়া যাইতেছে, “আজ যদি আল্লা বাচা 
দেখব 1” অকম্মাৎ মোড় ফিরিবার সময় বিপরীত দিক হইতে আর 
একখানি গাড়ি আসিয়া! পডায শরৎ মহারাজের গাড়ি পাশ কাটাইতে 
গিয়া রাস্তা হইতে নামিয! ক্রমে নীচের দিকে গড়াইয়া চলিল | এদিকে 
আবার একটি বড় পাথরে ধাক্কা লাগায় উহাঁও গাড়ির পশ্চাতে আদিতে 
লাগিল। স্বামী সারদানন্দ দেখিলেন, এভাবে নামিতে থাকিলে মৃত্যু 
কানিবার্ষ । তথাপি তিনি উদ্বেগশুন্য হইয়া স্থষোগের অপেক্ষায় রহিলেন 
এবং ভাবিলেন সম্মুখের বৃক্ষটির নিকটে পৌছিলেই উহার শাখা ধরিয়া 
আত্মরক্ষার চেষ্! করিবেন । ভা'গ্যক্রমে ঘোডাটি আড়াআড়ি ভাবে 
গাছে ঠেকিয়া খাষিয়া গেল এবং তিনি পূর্বসিদ্ধান্তান্যায়ী লাফাইয়া 
পড়িলেন | ইহাতে পায়ে একটু আঘাত লাগা ভিন্ন তিনি অক্ষততই 
রহিলেন; ঘোড়াটির উপরে কিন্তু পূর্বোক্ত প্রস্তরখও আসিয়া পড়ায় সে 
প্রাণত্যাগ করিল । এই অজ্ঞাত স্থান হইতে আত্মরক্ষা করা ও 
কোচোয়ানের সংজ্ঞা ফিরাইয়া আনাই হইল তখন তাহার প্রধান চিন্তা । 
বাহ! হউক, কোচোয়ান প্রকুতিস্থ হইয়া নিকটবর্তী গ্রামে "গল এবং 
সেখান হইতে গন্তব্য স্থানেপ্যাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দিল। 

আর একবার ইংলগ্ যাইবার পথে তিনি ত্ৃমধ্যসাগরে তুল্যরূপ 
অবস্থায় পড়িয়াছিলেন। অকম্মাৎ ঝঞ্ধাবাত উত্থিত লইয়। সমুদ্রবক্ষ চঞ্চল 
করিয়া তুলিলে সহযাত্রীর1 প্রাণভয়ে হতাশভাবে ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে 

২১ 
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ল্রাগিল। এই চঞ্চলতার মধ্যে কিন্তু তিনি দ্রষ্টা হিসাবে অচঞ্চল 
রহিলেন | বলা বাহুল্য যে, সে নিশ্চে্টতা তখন সচেষ্ট অনেকেরই 
মনে বিরক্তির উদ্রেক করিয়াছিল--যদিও কেহ তাহা স্থস্প8 ব্যক্ত 
করে নাই । অনুরূপ আর একটি ক্ষেত্রে কিস্ত সহযাত্রী এ প্রকার নীরব 
থাকিতে পারেন নাই। সেই বারে মহারাজের একটি ফোড়াতে 
অস্ত্রোপচার আবশ্যক হওয়ায স্বামী সারদানন্দ ডাক্তার কাঞঙ্জিলালের 
সহিত বাগবাজার হইতে নৌকাষোগে বেলুডে যাইতেছিলেন, এমন সময় 
ভীষণ ঝড় উঠিয়| নৌকা মগ্রপ্রায় হইল। সারদাসন্দজী তখন তামাক 
খাইতেছিলেন; ঝড়ের সময়ও নিশ্চিত্তে তাহাই করিতেছেন দেখিয়। 
সহযাত্রী কাঙ্ছিলাল আর সহা করিতে পারিলেন না, মহাক্কোধে ছিলিমটা 
ভুলিয়া লইথা গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিলেন এবং বলিলেন, «আপনি 
দেখছি মজার লোক! নৌকা ডুবছে, আর আপনি বলে তামাক 
খাঁচ্ছেন 1” শরৎ মহারাজ শ্বাভাবিকভাবেই উত্তর দিলেন, “তামাক 
খাব না তো নৌকা না ডুবতেই জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে নাকি ** 
ঝঞ্ধাবাতের মধ্যেই নৌক1 আসিয়া বেলুড়মঠের ঘাটে থাখিল। 

শ্রীনগরে স্বামী বিধেকানন্দ কিঞ্চিৎ স্বস্থ হইলে শ্বামীসারদানন্দ 
ঠাহাকে লাহোরে আনিয়া স্বামী সদানন্দের উপর সেবাভার অর্পণ 
করিলেন! তারপর স্বামীজীর নির্দেশে তাঁহার সহগামী পাশ্চাত্য 
ভক্কদিগকে তীর্ধাদি দর্শন করাইবার দায়িত্ব লইয়1সদদলবলে উত্তর-পশ্চিম 
ভারত ভ্রমণে পিশত হইলেন এবং পরে কাশীধামে আগমনপূর্বক 
৬ব্শ্বনাথ দর্শন করিলেন । ইহার শ্বল্পকাল পরেই তিনি মঠে 
( নীলাগ্রবাবুর উদ্যানবাটাতে ) ফিরিলেন । 

১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে ৭ই ফেব্রআরি স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশে শ্বামী 
সারদানন্দ ও স্বামী তুরীয়ানন্দ প্রচার ও অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে গুজরাটের 
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দিকে রওয়ানা হইলেন। এই উপলক্ষে সারদানন্দজী কানপুর, আগ্রা, 
ধপুর, আহম্মদাবাদ, লিমভি, দুনাগড, ওবনগর প্রভাত শহরে যান 
এবং স্থানে স্থানে ইংরেজী এবং হিন্ীতে বন্তৃতা করিয। জনসাধারণের 
ঘধ্যে বিশেষ আগ্রহের টি করেন । এজ স্ময়ে মংবাদ আপিল ষে, 
স্বাধীজী পুনবার আমোরিকাখ যাহব্নে বালযা তাহাদের মঠে প্রত্যাবর্তন 
আবশ্যক । শিদক্সারে তাহারা অর যে মঙে উপস্থিত হইলেন । 

হঠে আগমনের পর হানখজীম সাইজ স্বামী তুরীয়ানন্দ বিদেশ ধাত্র 
করিলেন, এবং স্বামী »'রদনন্দ নবাগত পাধুদের শিক্ষার ভাব স্বহৃস্তে 
লইলেন। তাহ!লা ধাহাঙে শয়মিও সাধনভজম ও শান্সাধ্যয়নাদি করে 
তংগ্রতি তাহার প্রথম দি অরুষ্ঠু ২ইল। [ভিনি 'নয়ম করিলেন ষে, 
লাপুদগুকে প্ষাযক্রমে ঠাকুরঘরে পারারাত্র জপধ্যান ঢাসাহতে হইবে । 
নিজেও প্রায়হ উদধান্ত লপধযান করস সকলের সস্ভুখে আদশ স্থাপন 
করিতেন । অধা1ঝ্শপ্রের অলোচন'যন তিনি মাপূদের সহিত বহু সময় 
কাটাইতেন 1 এরভ্যতীত স্বাদে কানে বক্তৃতা, (বিশিষ্ট ভক্ত পরিবারে 
উপদেশপ্রদান, শতিষ্ঞার পবব-প্রক!শ এবং মঠমিশনের পত্রাদি 
লিখাতেও ত।হ!'ব অনেক সম্য না হইন্জ। এহ বৎসরের মধ্যভাগে 
রাজপুতানাব [কিষণগত়ে কবাল ছুভিক্ষ উস্থিত হইলে তাহার নেতৃত্বে 
মিশন হইতে মাহায্যব্যবস্থা করা হয় । এ কের প্রাথমিক ব্যয়নির্বাহের 
জন্বা ভৃস্তে অর্থ না থাকাঘ তিন গণ কক্িতেও পম্চাৎপদ হন নাই। 

ইত্যবকাশে পূর্ববঙ্গ হইতে পুনংপুনঃ আহ্বান আিতে থাকায় তিনি 
ডিসেম্বর মাসে এ অঞ্চলে গমনপুর্বক ঢাকা, শামায়ণগঞ্জ, বরিশাল প্রভৃতি 
স্থানে বন্ৃতাদি করেন। বরিশালে তিনি আট দিন ছিলেন। অশ্থিনীবাবুর 
বাটীর নিকটে একখানি নুতন গৃহে 'ঠাহার বাসস্থান নিদিষ্ট হইয়াছিল। 
শরৎ মহারাজ এ বাটীতে বিশ্রামাদি এবং অশ্বিনীবাবুর গৃহে সমাগত 
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ভক্ত ও ভদ্রমগ্ডুলীর সহিত ধর্মপ্রসঙ্গ করিতেন | বরিশালে তিনি তিনটি 
চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন__একটি ইংরেজীতে এবং অপর ছুইটি 
বঙ্গভাষায়। ছুইটি প্রশ্োত্বর-সভাও হয়। শেষ দিবস অন্তরঙ্গ ভক্তদের 
সহিত শ্রীরামকুষ্ণপ্রপঙ্গ করিতে করিতে তিনি সমাধিস্থ হন এবং অনেক: 
ক্ষণ নি:স্পন্দভাবে থাকিয়া শ্রীরামকঞ্জনায উচ্চারণ করিতে করিতে 
সাধারণভূমিতে নামিয়া আসেন | 
প্রচার কার্য হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি তান্ত্রিক সাধনায মনোনিবেশ 
করিলেন ৷ এই কার্ষে তিনি স্প্রসিদ্ধ পণ্ডিত জগম্মোহন তরালঙ্কারের 
মন্ত্রশিষ্য ও তাহার পিতৃব্য সিদ্ধ কৌল ঈশ্বরচন্দ্রের শরণাপন্ন হইলেন এবং 
প্রীশ্রীমা ও স্বামী ব্রহ্মানন্দকে সমস্ত বিষয় অবগত করাইয়া ১৯৯০ ইং-র 
২০শে নভেম্বর ( ৫ই অগ্রহায়ণ ) চতুর্দশী রান্িতে পূর্ণাভিষিক্ত হইলেন । 
শ্রদ্ধেয়া যোগীন-মারও এ রাত্রে পূর্ণাভিষেক হইল | তম্্র-সাধনায, রত 
হইয়া স্বামী সারদানন্দ অচিরেই শ্রশ্রীজগদদ্বাকে নারীমাত্রে অধিষ্ঠিতা 
দেখিতে পাইলেন । তিনি স্বরচিত “ভারতে শক্কিপৃজা” গ্রন্থে শক্তিপূজার 
বহস্ঠোদঘাটন-প্রসঙ্ষে নিজ অনুভূতির ষে পরিচয় দিযাছেন তাহ হইতেই 
বুঝিতে পারা ধায় যে, তিনি সিদ্ধির অতি উচ্চ স্তরে আরোহ্ণান্তেই এ 
পুস্তকপ্রণয়নে অগ্রপর হইযাছিলেন । গ্রন্থের উৎসর্গপত্রে আছে, প্ধাহাদের 
করুণাপাঙ্গে গ্রন্থকার জগতের ষাবতীয় নারীমূ্তির ভিতর শ্রাশ্রীজগদম্বার 
বিশেষ শক্তিপ্রকাশ উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইয়াছেন, তাহাদেরই শ্রীপাদ- 
পদ্মে এই পুস্তিকাখানি ভক্তি পূর্ণ চিত্তে অপিত হইল |” 
স্বামীজী দ্বিতীয়বার ষখন আমেরিক] হইতে ফিরিলেন, তখন তিনি 
অস্থস্থ , অথচ শররামকুষ্ণের বাণী যাহাতে দেশ অচিরে গ্রহণ করে তজ্জস্ত 
ত্বাহার আগ্রহ বিলম্ব সহ করিতে ন1 পারিয়া৷ দেশের অক্ষমতায় ক্ষণে 
ক্ষণে বিরক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল । এই সব মুহূর্তে কেহ 
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তঁছার সম্মুখীন হইতে সাহস না পাইলেও কার্যব্যপদেশে সারদানন্দকে 
যাইতেই হইত। কিন্তু আশ্চর্ষের বিষয় এই যে, স্বামীজীর আশীর্বাদ বা 
ভৎসনায় বিচলিত না হইয়া তিনি নিবিকারভাবে শ্বকার্যসাধনে নিরত 
থাকিতেন | স্বামীজী একদিন স্বামী ত্রদন্ধানন্দ ও সারদানন্দকে কার্ষোপলক্ষে 
কলিকাতায় পাঠাইয়াছিলেন | মঞ্জে প্রত্যাবর্তনান্তে স্বামী সারদানমন্প 
যখন স্বামীজীকে জানাইলেন ষে, কাযসম্পাদন হয় নাই, তখন স্বামীজী 
মনে করিলেন যে, তশ্রিদিষ্ট পন্থা অতিক্রম করায়ই এরূপ হইয়াছে ; 
অতএব বিরক্তিসহকারে স্বীয অনুপম ভাষায় বলিলেন, “এ তো এক 
ছটাক বুদ্ধি রেখে দে, স্বদে-আসলে বাড়ুক, এর পরে কাজে লাগবে |” 
এমন সময় সেবক আসিয়! উভয়কে চা! দিধা গেলে সারদানন্দ নিবিবাদে 
বিনা বাক্যব্যয়ে চা খাইতে বসিলেন_যেন কিছুই হয নাই। তখন 
স্বীধীজী যেন হতাশ-স্বরে বলিঘা উঠিলেন, “এর ঘেন বেলে মাছের রক্ত ; 
কিছুতেই তাতে ন11” তিনি হযতো ভাবিয়াছিলেন, এইরূপ মর্মান্তিক 
ভত্সনার পরে সারদানন্দ অন্ততঃ শতিবাদ জানাইবেন। 

আত্মস্থ এই পুরুষের আত্মসংববণের বনু দষ্টান্ত রহিয়াছে । একদিন 
ঠাকুরঘরে পাচকের করমাক্ত পদচিহ্ন দেখিয়া 'তনি অত)জ্ত বিরক্ত হইলেন 
এবং শাসন করিবার উদ্দেশ্যে তৎক্ষণাৎ তাহাকে তথায় ডাকিলেন। 
কিন্তু তাহার ক্ষণিক ক্রোধ অঁচরে তিরোহিত হুইয়৷ যাওয়ায় পাচককে 
সম্মুখে দেখিয়! বলিলেন, “না, কিছু নয়, তুমি যেতে পার» তিনি স্বীয় 
দৃষ্টি মানুষের অন্তনিহিত অব্যক্ত পূর্ণতার প্র“ নিবদ্ধ রাখিতেন বলিয়া 
সাময়িক অপূর্ণতার প্রকাশে সহজে ধৈর্য হারাইতেন না। এইজন্য অন্থত্র 
যাহারা আশ্রয় পাইত না তাহারাও সাদরে ও সসম্মানে তাহার 
ন্লিকট থাকিতে পারিত। শাসন সম্বন্ধে তিনি বলিতেন, “আমি বাপু 
ক্কুলমাস্টারের মতো বেত হাতে করে কে কি করছে দেখে বেড়াতে 
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পারব না। কি ভাল কি মন্দ--এ জানবার মতো বমপ তোমারে 
সকলেরই হয়েছে |” 

শরৎ মহারাজেব ঠিক ঠিক কাজ আর্ত হইল স্বামীজীর দেহত্যাগের 
পরে । তখনও প্রাথমিক গঠনকাধ চলিতেছে ; অত্তএধ অনেকগুলি শিশু - 
প্রতিষ্ঠান পরীক্ষামূলকভাবে কিছুদিন মিশনের ধাহিরে কাজ চালাইয়া 
নিজ পাফল্য দেখাইতে পারলে মিশনের অন্তুভুর্জ হইত । স্বামী সাঁবদা- 
নন্দ ইহাদের মূল্য স্বীকারপূর্বক বিবিধবূপে সাহাযা করিতেন । এই 
হিসাবে ১৯০১ উং-র ১০শৈে আগস্ট তিনি কলিক।তাঁষ “বিবেকানন্দ 
শোগাইটি'র প্রতিষ্জাকার্যে পৌরোভিত. করেন । পরবর্তী বসর জান্ুআরি 
মাসে বাগবাজারে বিবেকানন্দ-সমিতি প্রতিঠিত হইলে তিনি উহার 
সভাপতি হন ( এ বৎসবই ১৮ই গুন তারিখে মেছুযাবাজার সীট এক 
বৃহং অট্টালিকা ভাড়া লইয়া তাঁহার দায়িত্বে একটি ছাআবাল স্থাপিত 
হয-উহার নাম তঘ বিব্কোনন্দ-স্মৃতিষন্দির' 'এবং সাবদানন্দজী উচ্ভাল 
সভাপতি হন । কিন্তু দুর্তীগাক্রমে এক বসব পরে বাটিক স্বতাধিক্কারা 
ছাত্রাবাসটি তথায রাখিতে অঙশ্বত হওষায এবং অপর কোনিও 
উপযুক্ত গৃহ ক্ুলভ না হওষায উহা বন্ধ হইযা যাঁষ। তার 
আহ্ৃকূল্যে ১৯০৩ অবেব অক্টোবর মাপে আচার্য জগদদশচনোব ভগিনী 
ও সিস্টার ক্রিগীন বোসপাড়ার একটি মহিলাবিগ্ভালয স্থাপন কবেন । 
পরবতলর তাহার সন্মতিক্রমে বৌবাজাবে'রামরু্জ-পমিতি অনাথ-ভাগাব' 
স্থাপিত হয | 

১৯০৩ ইং-তে স্বামী ত্রিগুণতীতানন্দ আমেরিকায় চলিয়া গেলে 
“উদ্বোধন' পত্রের পরিচালনা ও অর্থব্যবস্থাদি লইয়া! গুরুতর পরিস্থিতির 
উত্তব হইল। অবশেষে কর্তব্নির্বারশেব জগ্ঠ স্বামী সারদানন্দের 
সভাপতিত্বে পত্রের হিতৈষীরা মিলিত হইয়| স্থির করিলেন বে, স্বামী 
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্্রাননোর পরিচালনায় পরীক্ষামূলকভাবে অন্ততঃ এক বৎসর উহা 
চালানে। হইবে । তদবধি ১৯০৬ অব্ে গিরীন্দ্রল|ল বসাক মহাশবের মৃত্যু 
পর্যন্ত তাহারই ছাপাখানা! হইতে উহা! প্রকাশিত হইতে থাকে । অনন্তর 
৩"নং বোসপাডা লেনে “উদ্বোধন আফিণ স্থানান্তরিত হয, কিন্ত 
গৃহস্বামী শীত্রই বাড়ি ছাড়িয়া দিতে বলিলে সারদানন্দজী স্থ|ধী বাসির 
কথা ভাবিতে বাধা হশ 1 অধিকন্ত শ্রশ্রীমা জযরামবাটা হইতে 
কলিকাতায় আসিলে থাকার স্বব্যবস্থ: করা কষ্টসাধ্য ছিল_-তাহারও 
বাঁল্থানের প্রযোজন ! এই সঙ্কটকালে শ্রীঘুক্ত কেদারচন্দ্র দাস মহাশয 
গোপাল নিয়োগী লেনে একখণ্ড ভ্বমি দান কবিলেন । স্বামীজীর গ্রন্থবিক্রয 
করিয়া ম্বামী সারদানন্দের হানতে ২৭০*১ জমিযাছিল : তক্ছারাই 
গৃহনির্ধাণ আরন্ত হইল । স্বল্প অর্থ নি:শেষিত হইতে কতক্ষণ লাগে” 
কখন বীরভক্ত সারদ।নন্দজী অনেকের আপপ্তি সত্বেও নিজ দায়িত্বে ঝণ 
করিষা বাটীর কার্য চালাইতে লাগিলেন ! যথাকালে গৃহ সমাপ্ত হইলে 
উহার এক তলা 'উদ্বোধন"-ণত্ব শান্ত এবং দোতলা শ্রীত্রীমাযের 
আবাসস্থল ও ঠাকুবঘবরূপে নিদিষ্ট হইল | 
ইহার পরে শ্রী্মায়ের আহ্বানে মাম'তদর বিষযবণ্টনে মধাস্তাব 
জন্থ তাহাকে ১৯০১ ইং-র ২৩শে মার্চ জয়রামবাটী যাইতে হইল। 
প্রত্যাগমনকালে তিনি মাকেও সঙ্গে লইয়া আসিয়া ২৩শে মে নূতন 
বাটীতে প্রতিষ্ঠিত করিলেন । এখানে বলিয়া রাখ! আবশ্যক ষে, ১৮৯৯ 
্রীষ্টাব্ধে স্বামী যোগানন্দের দেহত্যাগের পর সারদানন্দ মহারাজ 
শ্ীপ্রামায়ের সেবাধিকার পাইয়া! যথাসাধ্য কর্তবাপালনে অগ্রসর হন। 
তাহার সেবায় পরিতুষ্ট হইয়া মা একদা বলেন, “শরৎ ষে কয়দিন আছে 
কলে কয়দিন আমার ওখানে ( অর্থাৎ কলিকাতায় ) থাক। চলবে । তারপর 
আমার বোঝা নিতে পারে, এমন কে দেখি না। শরৎটি সর্বপ্রকার 
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পারে--শরৎ হচ্ছে আমার ভারী ।” অন্য আর একবার শ্রীশ্রীমাকে 
পিতৃগৃহ হইতে কলিকাতায় লইরা যাইবার কথা উঠিলে তিনি 
বলিয়াছিলেন, “আমাকে কি কেউ নিয়ে যেতে পারে বাবা? নিয়ে যায় 
তো এক শরৎ । আমার ভার শরংই নিতে পারে, আর কেউ পারে না|» 
বস্ততঃ “উদ্বোধন?-বাটী শ্রীশ্রীপারদানন্দের মাতৃভক্তির অপূর্ব নিদশন | 
নৃতন বাটাতে মায়ের অধিষ্ঠানান্তে স্বামী সারদানন্দ আপনাকে 
মাষের সেবক ও ঘ্বাররঞ্ষচকবোধে গর্ব অনুভব করিতেন । তাহার এই 
স্বেচ্ছায গৃহীত দারোয়ানের কার্য সব সময়ে সবখকর ছিল না। একদিন 
বরিশালের ভক্ত শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় মাতৃদর্শনমানসে হারিসন 
রোড হইতে পদত্রজে ঘর্মান্তকলেবরে ছুই-তিনটার সমর খন “উদ্বোধনে 
উপনীত হইলেন, তাহার কয়েক মিনিট মাত্র পুর্বে মাতাঠাকুরানী 
বাহির হইতে ফিরিয়া বিশ্রাম লইতেছিলেন। হ্বরেন্দ্রবাবুকে সোজা 
লি*ভি দিয়া উপরে উঠিতে উদ্ভাত দেখিয়া স্বামী সারদানন্দ বলিলেন, 
“এখন মার কাছে যেতে দেব না; তিনি এহ মাত্র ক্লান্ত হয়ে ফিরেছেন ।” 
ভক্তটি ঝোকের মাথায় তাহাকে এক পাশ্বে ঠেলিয়! দিয়া চলিযা 
গেলেন এবং বলিলেন, “মা কি কেবল এক আপনার 1৮ কিন্তু উপরে 
1ইয়া কৃতকর্মের জন্য অহুতণু হুইযা ভাবিতে লাগিলেন, ফিরিবার সময়ে 
দেখা না হইলেই মঙ্গল। কিন্তু অবতরণকালে দেখিলেন, সারদানন্দ 
ঠিক একই স্থানে একই ভাবে দণ্ডায়মান আছেন | হরেন্দ্রধাবু প্রণাম 
করিয়া অপরাধের জন্ক ক্ষমা চাহিলে তিনি তাহাকে আলিঙগন করিয়া 
বলিলেন, “অপরাধ আবার কি? এমন ব্যাকুল নাহলে কিতার দেখা 
পাওয়া যায়?” 
সর্ংসহ সারদানন্দ সবই সহী করিলেও সাহার ছঃখের পরিমাণ 
কিছু কম ছিল নাঁ। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে ১১ই নভেগ্ধর তাহার পিতৃদেৰ 


স্বামী সারদানন্দ ৩১: 


বঞ্পাণসীধামে অকম্যাৎ দেহত্যাগ করয় তিনি তথায় উপস্থিত হন এবং 
শোকসন্তপ্তা জননী প্রভৃতিকে কলিকাতায় লইযা আসেন। ইহার 
অল্পদিন পরেই তাহার প্তিব্য ঈশ্বরচন্দ্র ২৬শে নভেম্বর স্বর্গারোহণ 
করেন । ১৯*৭ অব্দেব ২৬শে মে তাহার গর্ধারিণী শ্রাযুক্তা নীলমণি- 
দেবীও পরলোকগমন করেন 
নূতন বাটীতে পদার্পৎ কাঁরযা মাতাঠাকুরানী একান্ত শরণাগত 
সারদানন্দকে উতযুল্পহৃদয়ে অজস আশাবাদ করিলেন । এই বাটীতে 
মায়েব আদেশে সন্ধ্ারতির পরে তিনি-প্রাই ভজনগান গাহিতেন। 
এতদ্বতীত কেহ কেহ তাহার নিকট সঙ্গাতশিক্ষাও করিত। এইব্ূপে 
দিনগুলি আনন্দে কাটিতে থাকিলেও তাঁহার মনে একটি উদ্বেগ প্রবলতর 
হইতে লাগিল - বাটানির্যাণে খণ হইযাছে, উহা পরিশোধ করিবেন 
কঁকপে? অতঃপর ভাবিয়া চিগ্তিযা তিনি 'শুশ্ররামকুঞ্চলীলা প্রসঙ্গ 
লিখিতে আবন্ত করিলেন । অবশ্য এই অমূল্য গ্রশ্থরচনার অন্য কারণও 
তিনি নির্দেশ করিতেন । এ সময়ে মাস্টার মহাশয প্রভৃতি কেহ কেহ 
সংশয প্রকাশ কবিতেন, “ওবা ঠাকুরের প্রকৃত জীবন তুলে অন্তপথে 
চলেছে?” ইহার প্রতিকাবেব প্রয়োজন ছল । অধিকন্ত এ সমথে 
'উদ্বোধনে'র জন্য যে-সকল প্রবন্ধ আপিত উহাতে শশ্রীঠ।কুর সম্বন্ধে এত 
ভ্রম-প্রমাদ থাকিত যে, একখানি প্রামাণিক গ্রস্থরচন! অত্যাবশ্যক হইয] 
পড়ে। কারণ যাহাই হউক, শ্বামী সারদানন্দেব এই অমূল্য অবদান 
বাঙ্গালার ধর্্ ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে । শ্লরামকষ্জজীবন-অনুধ্যানের 
ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ অবলম্বন । জীবনের ঘটনার সহিত এ্তিহাসিক 
পরিপ্রেক্ষা, শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও আধ্যাত্মিক বিশ্লেষণ তাহার নিপুণ লেখনীতে 
ক্টরস্পরসংবদ্ধ হইয়া পঞ্চণণ্ডে বিভক্ত এই গ্রন্থধানিকে ধর্মজীবনের পঞ্চাম্ৃত- 
তুল্য করিযাছে-_-এই পীধুষপানে বহু পাঠক অমরত্বলাভ করিয়াছেন | 


৩৩৭ শ্রীরামকুষ্*-ভক্তমালিকা 


'লীলা প্রণঙ্গ' কিরূপ পরিবেশের মধ্যে রচিত হইয়াছিল তদ্বিষ্ে 
গ্রন্থকার স্বযং বলিয়াছেন, প্ষখন 'লীল প্রস্থ” লেখ! হয়, কত দিকে 
গণ্ডগোল ছিল-_মা উপরে রয়েছেন, রাধ রযেছে, ভক্তের ভিড়, 
হিসাবপত্র রাখা, আবার বাড়ি তৈরী করায় অনেক টাকা ধার হয়েছে। 
নীচের ছোট ঘরটিতে “লীলাপ্রসঙ্গ' লিখছি--তখন আমার সঙ্গে কেউ 
কথা কইতে সাহল পেত না, সকলই ভয় করত। আমার অনেকক্ষণ 
ধরে কথা বলবার সমযই ছিল না! কেউ কিছু জিজ্ঞালা করতে এলে, 
“চট পট সেবে নাও” বলে সংক্ষেপে শেষ করতাম । লোকে মনে করত 
ভযঙ্কব অহঙ্কারী 1” দুঃখের বিষ, এই অন্পম পুস্তকখানি অলম্পূর্ণ | 
তাহ ক উহা! সম্পূর্ণ করিতে অনুরোধ জানাইলে তিনি অভি 
বিনীতভাবে উত্তর দিতেন, ঠাকুরের ইচ্ছা হয় তো হবে ।” তিনি এই 
কথাই সর্বদ! সকলকে ম্মবণ করাইয়া দিতেন ঘষে তিনি নিজের ইচ্ছায় 
উহা রচনা করেন নাই _-রচন'কালে সর্বতাতাবে ঠাকুরের হস্তে নিজেকে 
সমপণ করিয়াছিলেন ; ঠাকুর আপন যন্ত্রকে যেব্দপ চালাইয়াছেন, মন্ত্ 
সেইবূপই করিয়াছে মান্্র। তাহার কর্মপ্রেরণার ধ্িতীয় উৎস ছিলেন 
মাতাঠাকুরানী ! মগের লীলাসংবরণের পরে তাহার কর্মশন্ষি সহসা 
কেন্জুত্র্ই হইয়! স্তবূতা প্রাপ্ত হর; স্বতরাং গ্রন্থ লিখিবে কে? কিন্তু 
উহা পরের ঘটনা! । আপাততঃ আমরা 'লীলাপ্রসঙ্গ'-রচনার তৎকালীন 
পরিবেশের কথাই আলোচনা করিতেছি । 

কর্মে অকর্ধ-দর্শলে সিদ্ধকাম শরৎ যমহ'রাজের মন এরূপ উপাদানে 
নিমিত ছিল যে, জনকোলাহলের মধ্যেও উহা শান্তভাবে স্বকার্যসাধন 
করিত। একদিন 'উদ্বোধনে'র আফিসঘবে জনকয়েক যুবক ফৌবনস্থলভ 
উচ্চৈঃস্বরে হাস্যকৌতৃক করিতেছে, এমন সময়ে গোলাপ-মাকার্যোপলক্ষে - 
সেখানে উপস্থিত হইয়া! তাহাদিগকে ভঙৎসলাপূর্বক ধলিলেন, “তোমাদের 


হ্ামী সারদানন্দ ৩৩৬ 


ধঙ্ট্যি আব্েল ! উপবে মা রয়েছেন, নীচে শরৎ রযেছে- আর তোমরা 
এমন হৈ চৈ করছ 1” গোলাপ-যার স্বরও তখন একটু অস্বাভাবিক উচ্চ 
পর্দায়ই উঠিয়াছিল | উহা শরং য্ভারাজেব কর্ণে পৌছিলে তিনি 
বাপলেন, “তুমিও বেশ ভো, গোলাপ-মা ! ছেলেব! অমন হৈ-চৈ করে, 
তাই বলে কি তাতে কান দিতে আছে? আমি তো পাশেই আছি; 
আমি কিছুতে কান দিই ন। কিছু শুলভেও পাই না । কানটাকে বুবিষে 
দিয়েছি 'তুই তোব প্রয়োজনীয় বিষয ছড়া কিছু শুনিস না) কান 
তো কই কিছুই শোনে ন'।” এই অনাসক্কির ভাব সম্পূর্ণ আফ়তত ছিল 
বলিযাই সেক্লুপ অবশ্থাধ 'লীলাপ্রদঙ্গের ম্যাত তখাবন্থল ও ভাবগন্তীর 
গরন্থবচনা সম্ভব হইগাচ্িভা । 
এই স্থিতপ্রক্ পুকষপ্রবরের অগ্ঘান্ গুণাবলীও তাহার সমস্ত কর্মকে 
দর ও সাফলাখণ্ডিত করিত । তাহার দৈনন্দিন জীবনপ্রণালা অতি 
স্নিযদ্ত্রিত ছিল । তিনি নিশ্বত প্রাভঃতান সমাপনাত্তে ভিজ্া কীপড- 
গামছা রোডে দিত শ্রীত্রীটাকরতে প্রণ।ম ও শ্রীম্রীমায়ের পদবন্দন! করিম 
নীচে নামিতেন | অনন্ুর ঘণ্টার পর ঘণ্ট। লিখিয় যাইতেন | উত্যবকাশে 
সকলের সহিত চা পান করিতেন এবং কখন কখন ধৃষপানও করিতেন । 
এই কমব্যস্ততার জন্ত কোনদিনই তাহার দেডটাব আগে খাযা হইত 
না। আহারান্তে ঘণ্ট। দেঙেক বিশ্রামের পর আবার লেখা আরম্ভ হইত 
এবং সন্ধ্যার সময তিনি দ্র গুটাইতেন | ইহার গর ভক্তসমাগম হইত | 
প্রষোজন হইলে তিনি বেলুড মঠে যাইতেনল এবং দুই-এক দিন সেখানে 
থাকিয়াও ধাইতেন | এতন্যতীত উৎসবাদিতে অবশ্যই ষাইতেন | 
তাহার কর্মজীবনের সাফল্যের একটি কারণ ছিল নিরভিমান এবং 
ক্্বীয় পদগৌরবের দ্বারা অপরের মন্ুয্যত্বকে "অবমানিত না করা। ১৯১৮ 
অব স্বামী উমানন্দ পক্র লিখিয়া বৃন্দাবন হইতে চলিয়া আসেন ' 


৩৩২ শ্রীরামকুষ্₹-ভক্তমালিকা 


ঘটনাক্রমে এ লিপিখানি অপঠিত অবস্থায় পুরাতন চিঠির সহিত যমিশিধা 
যায় এবং স্বামী সারদানন্দের ধারণ] জন্মে যে, উমানন্দ না জানাইয়াই 
চলিয়া আসিয়াছেন। তাই কর্তব্যান্রোধে পেদিন তিনি তাহাকে 
তিরস্কার করিলেন; কিন্তু পরে যখন উক্ত লিপি হস্তগত হইল তখন 
তিনি স্বামী ব্রদ্ধানন্দের নিকট উপস্থিত হইয়া! সবিনয়ে জানাইলেন যে, 
তিনি সম্পাদকের কাধের অন্ুপযুক্ত এবং ইহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া শিশ্য- 
স্যানীয় উমানন্দের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিলেন । 

কর্মীদিগকে স্বাধীনতাদান, তাহাদের কর্মক্ষমতায় বিশ্বাস ও তাহাদের 
প্রতি স্নেহপরায়ণ হওয়াই কার্যপাফল্যের রহস্য | ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে তাই 
তিনি জনৈক কর্মাধ্যক্ষকে লিখিয়াছিলেন, “সকলের আত্মা চিরস্বাধীন 
বলিয়া তাহার মনে সকল বিষয়ে সবদা স্বাধীনতালাভের ইচ্ছার উদয় 
হয। যথার্থ নেতা কখন তাহার এ স্বাধীনতালাভের ইচ্ছায় বাধা দেন 
না। কেবল এ স্বাধীনতালাভ করিলে যাহাতে সে উহার সদ্ববহার 
করিতে পারে, তাহার চেষ্টাই করিযা থাকেন |” আর একবার তিনি 
লিখিয়াছিলেন, “ক্রোধ, বিরক্তি, কাহারও ক্রটিতে অসহনীয়তা, যনমুখ 
এক রাখিতে না পার] এবং সর্বোপরি প্রেমের দ্বারা না হইয়া কৌশলে 
সকলাকে বশে রাখিবার চেষ্টা অতি সহজেই আশ্রমভঙ্গের কারণ হইয়৷ 
দাড়ায় ।” এই সব কথা সারদানন্দ শুধু উপদেশচ্ছলে বলিয়াই বিরত হইতেন 
না__স্বীয় জীবনে কার্যতঃ ইহার প্রমাণ দিতেন | ১৯২০ অন্দে শেষ অহ্খের 
সয শ্রীশ্রীমা “উদ্বোধনে” আছেন | পরিচিত ও অপরিচিত ভক্ত-সমাগযে 
মায়ের প্রায়ই অহৃবিধা হইতেছে দেখিয়া সারদানন্দজী ব্যবস্থা করিলেন 
যে, বিশেষ বিচারপূর্বক দর্শনের অন্ুযতি দেওয়1 হইবে । একদিন জনৈ কা 
অপরিচিতা মহিলার বিশেষ আগ্রহ দেখিয়া তিনি একজন সেবকের সহিত 
তাহাকে উপরে যাইতে বলিলেন । উক্ত সেবক অন্য কার্ষে বাপৃত 


স্বামী সারদানন্দ ৩৩৩ 


থাকায় স্বয়ং না যাইয়া নবাগত এক ব্রহ্মচারীকে সঙ্গে যাইতে বলিলেন । 
ক্বীমী সারদানন্দ ইহা শুনিষা প্রাণ্ক্ত সেবককেই পুনর্বার আদেশ 
করিলেন , তথাপি সেবক গোপনে এ ব্রহ্মচারীকেই পাঠাইলেন! অল্প 
পরেই যোগীন-মা উপর হইতে বলিযা উঠিলেন. «এ কাকে উপরে 
পাঠালে ?” সকলে গিয়া দেখেন, সেই মহিলাটি শ্রীশ্রীমায়ের শ্ীচরণ বক্ষে 
ধারণ করিয়া! আর্তনাদ করিতেছেন ! তখনই তীহাকে সরাইয়া দেওয়া 
হইল এবং শরৎ মহারাজ পূর্বোস্ত সন্্যাসী সেবককে ভৎসনা করিয়া 
বলিলেন ষে, এরূপ অবাধ্য হইলে তাহার বেলুড় মঠে চলিযা, যাওয়া 
উচিত। সন্্যাসী কিন্ত প্রত্যুত্তরে জানাইযা দিলেন ষে, তিনি মায়ের 
সেবার কর্তব্যান্ছরোধেই সেখানে আছেন, নতুবা তখনই চলিযা 
ষাইতেন। শিষ্যস্থানীয়ের এতাদৃশ রূঢ বাকো শকলেই অত্যন্ত বিবক্ত 
হইলেও সন্ত্রাসীর উক্তির পুনরুক্তি করিযাই স্বামী সারদানন্দ শান্তভাবে 
বলিলেন, “এ জন্ভই তো সকলে এখানে আছে, আর এ জন্তই একটু- 
আধটু বলাবলি ।” 

তাহার দৃষ্টিতে কাহারও মতামত অবজ্ঞাব বসত ছিল নাঁ। একদিন 
তিনি যখন বয়ক্ক একজন সাধুর সহিত কোন বিষয়ে আলোচন। 
করিতেছিলেন, তখন তথাষ উপস্থিত জনৈক যুবক সাধু নিজের 
অজ্ঞাতসারেই সহসা কথায যোগ দিয়া অপ্রতিভ হইয়া পড়িলে শবং 
মহারাজ তাহার দিকে ফিরিযা উৎসাহদানপূর্বক তাহার সমস্ত বক্তব্য 
শুনিয়া লইলেন | কার্ষে উৎসাহ দিবার ধারাও ছিল তাহার অপবূপ । 
পূর্বোক্ত যুবককে তিনি একদা অগ্ভত্র ধর্মোপতধশকরুপে যাইতে আদেশ 
করেন। যুবক তাহাতে বলে ষে, তাহার মতো অল্পজ্ঞান ও অল্পবয়স্ক 
,সাধুর পক্ষে উপদেষ্টা হওয়া বিড়ঘ্বনা মাত্র । স্বামী সারদানন্দ ইহার 
উত্তরে বলেন যে, নিজের অজ্ঞতা সম্বন্ধে এই সচেতন ভাবই তাহার 


৩৩৪ শ্রীরামকৃষ্-ভক্তমালিকা 


সাফল্যের কারণ হইবে-_এই দৈম্তের ফলে সে অধিক শিক্ষা এবং 
শ্রভগবানের অধিক কপালাভ করিতে ধ্ত্বপর হইবে । তাহার অপরকে 
স্ববততি আনিবার কৌশলও লক্ষ্য করিবার বস্ত ছিল? এক সময়ে 
পূর্ববঙ্গে সেবাকার্ষের জন্ত মঠের সাধুদিগকে প্রেরণের প্র্মোজন হয। 
কিন্তু তখন বেলুড় মঠে পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া সনেমাত্র পাঠাদি আরন্ত 
হুহয়াছে। ইহাতে বিশৃঙ্খলা আনযন করা বাবুরাম মহারাজের মনঃপৃত 
না হওয়ায় তিনি আপত্তি উত্থাপন করেন | গুরুভ্রাতার এই যুক্তিসম্মত 
বাধার প্রতিকারকল্পে স্বামী সারদানন্ স্বয়ং বেলুড় মঠে উপস্থিত হইযা 
বানুরাঁষ মহার!জের সহিত বন্ধুভাবে আলাপে অগ্রসর হইলেন । তান 
জানাইলেন ঘে, তিনি গুকভ্রাতাব সিদ্ধান্ত মানিযা লইতে সধত্তোভাবে 
প্রস্তুত , কিন্তু পূর্ববঙ্গের অবস্থা বিবেচনা করিলে হৃদয় বিদারিত হয । 
অমনি বাধুরাম মহারাজ বলিয়া উঠিলেন ষে, সমস্ত ব্যবস্থার পরিবর্তন 
করিঘা তিনি স্বযং ঘাইতে প্রস্তুত । তাহাকে কিন্তু যাইতে হইল না-_ 
তাহার আহ্বান ও উত্লাহে বহু সেবক তখনই পূর্ববঙ্গে যাত্রা করিলেন । 

নি:লঘল সন্গ্যাপী পাবদানন্দ প্রায় সব্ত জীবনই অভাবের মধ্যে যাপন 
কারয়াছিলেন | অর্থাদি স্বন্ধে তীহার এমন বৈরাগ্য ছিল যে, স্বাীজীর 
গ্রন্থ হইতে লব্ধ কিছুই তিনি বক্িগত প্রয়োজনে গ্রহণ করিতেন না। 
একপমযে তাহাকে বাতব্যাধিতে ভুগিতে দেখিয়া “উদ্বোধনের ম্যানেজার 
এক জোড়া য্ল্যবান পাদুকা অর্পণ করেন। অমনি তিনি বলিয়া 
উঠিলেন, "আমি অত টাকা শোধ করতে পারব না, তুমি ফিরিয়ে নিয়ে 
যাও 1” অতঃপর ম্যানেজার যখন জানাইলেন যে, তিনি উহা ক্রমে 
শোধ করিতে পারেন, তখন আশ্বস্ত হইয়! গ্রহণ করিলেন এবং যথালময়ে 
টাকা শোধ করিয়া দিলেন । জীবনের শেষ কয় বংসর ভক্তসমাগম ও 
দীক্ষাদির ফলে যখন অর্থাদির কিঞ্চিৎ সচ্ছলতা! হইয়াছিল, সে সময়ের 


স্বামী সারদানন্দ ৩৩৫ 


কথ ছাড়িয়া! দিলে তাহার জীবন 'এইক্লপ কঠোরতার মধ্যেই অতিবাহিত 
হী ব্ন্ধুপ্রীতি প্রভৃতি কংরণও তাহাকে তাঁহাদেরই মতন চলিতে 
বাধ্য করিত। এক সময়ে তিনি লদলবলে তৃতীয় মীর গাড়িতে 
চডিয়া পুরী যাইতেছিলেন ! এঁ ট্রেনের দ্বিতীয় শ্রেশ্ীর ঘাত্রী একজন 
অন্থরাগী শিশ্যস্থানীয় ব্যক্তি তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া একখানি উচ্চ- 
শ্রেণীর টিকেট কিনিতে চয়াহলে সারদানন্দ ঘহারাজ ভদ্রভাবে উহ! 
প্রত্যাখ্যান করিলেন তখন এ ব্যক্তি নিজের ব্ান ছাড়িয়া দিতে 
চাহিলে শরৎ এহরাজ বির্ক্তিলহকাবে জানাইলেন যে, সঙ্গটদগকে 
ছাড়িয়! তিনি যাইতে অপারগ । ফলতঃ তিনি শেব পর্যস্ত তৃতীয় শ্রেণী- 
তেই ভ্রমণ করিলেন । স্বাধীজী বলিয়াছিলেন, “শিরদার তো সরদার ।% 
সারদানন্দ 'লির' নিতে প্রস্তুত ছিলেন, তাই 'লরদার' হইযাহিপেন | 
একদা কাশী সেবাশ্রমের কোন সেবক জানাইলেল যে, তিনিবাড়ি বাড়ি 
খুরিয়া গরীবদের মধ্যে ভণ্ডুল বিতরণে অপারগ ৷ অধনি দারদানন্দ 
অয্নানবদনে ঝুলি লইয়া কার্ষে অগ্রসর হইলেন | “প অক্ত্রিম হৃদয়বস্তার 
সশ্মুখে ক্ষুদ্র চিত্তের অভিমান পর।জয় স্বাকার কাঁরল ! 

স্বামী সারদানন্দের সৎ্সংহস ৪ আশ্রিক্বাৎলল্যও অপুর্ব । ১৯১৭৯ 
অক্ষে শ্রীযুক্ত দেবত্রত বহ্ৃ ও শ্রুক্ত শচীন্্র রা কৃষ্ণ মিশনে পাধু হইবার 
ক্তন্ত আসিলেন । দুইজনেই মানিকঞ্জলার বোম'র মামলার আসামী । 
এই বিপ্লবীদিগকে আশ্রয় দিলে ইংরেজ পরকারের কোপ অনিবার্ষ 
আবার পূর্বানুতত পন্থা নর্ললভাবে পরিতা।গ করিয়া বাদ কেহ পাধুজীবন 
যাপন করিতে চাহে, তবে তাহাকে প্রত্যাখ্য।০৭ ফলে বিবেকের দংশন 
অবশ্যস্ভীবী । এই উভয় সঙ্কটে পতিত হইয়া তাহার কর্তব্য স্থির করিতে 
এবিলঘ হইল না। তিনি ফাহারিগকে আশ্রয় দিলেন এবং একদিকে 
পুলিসের কর্মচারী এবং অপরদিকে মঠের প্রাচীন সাবুবৃন্দুকে তাহার 


৩৩৬ শ্রীরামকুঞ্চ-ভক্তমালিক৷ 


সছুদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিয়া যুবকদ্ধযের ধর্মজীবনের সর্বপ্রকার কণ্টক দুর 
করিলেন । 

১৯১০ গ্রীষ্টাক্জের আরস্তে শ্রীযুক্তা যোগীন-মার কল্ঠার মৃত্যু হইলে 
মাতৃহীন প্রত্র তিনটির পাঠের অস্বিধা হইতেছে দেখিয়া স্বামী সারদানন্ন 
তাহাদিগকে 'উদ্বোধনে" আনিষা রাখিলেন এবং সর্ববিধ দাযিৎ 'নজ হস্তে 
লইলেন । এই গুরুভার তিনি সানন্দে দীর্ঘকাল বহন করিয়াছিলেন | 
ছেলেরা রাত্রে তাহারই কক্ষে শযন কবিত। তাহাদের ঠাণ্ডা সহা 
হইত না] বলিয়া শ্যনগৃহের বাতায়নাদি রুদ্ধ রাখিতে হইত । তিনি 
নিজে স্লকাষধ বলিয়া তাহার পক্ষে বিপরীত ব্যবস্থা আবশ্যক হইলেও 
বালকদের তথায অবস্থানকালে তিনি বদ্ধকক্ষেই বাপ করিতেন । এই 
গৃ5ত্যাগী, সংসারপন্বদ্ধহীন সন্ত্যাসীব এন্ত সহিধুতা, এত সাহসের উৎস 
/কাথায ভাবিলে অবাক হইতে হয। জনেক ভক্তকে উপদেশচ্ছলে তিনি 
বলিয়াছিলেন, “যদি কাজই করতে চাও, তবে ভগবানের উপর নির্ভব 
করে নিজেব পাষে দাড়াও । কোন মানুষের মুখ চেয়ে থেকো না-- 
আমারও না। কেউ তোমায় সাহায্য না করলেও তুমি একলা এ কাজ 
করে দেহপাত করবে--এক্নপ তেজ, সাহস ও ভগবানে নির্ভর নিযে যদি 
কাজ করতে পার তো কর।৮” স্বামী পারদানন্দ তাহাই করিতেন | 

শেষ বয়সে তাহার স্বাস্থ্য ভাল ছিল না বিশেষতঃ বাতব্যাধিতে 
প্রায়ই ভুগিতেন । তাই চিকিৎসকের পরামর্শে স্বাস্থ্য ও বিশ্রামলাভের 
জন্য তিনি ১৯১৩ শ্রীষ্টাব্ের মার্চ মাসে পুরীধামে যাইয়া জুলাই পর্যন্ত 
প্রায় পাচ মাস অবস্থান করেন । তিনি নিত্য এজগন্রাথদর্শনে যাইতেন 
এবং বিগ্রহের সম্মুখে অনেকক্ষণ দাড়াইয়া থাকিয়া ভক্তিগ্দগদ চিত্তে 
মহাপ্রতুকে প্রাণের প্রার্থনা জানাইতেন। মর্দিরাদিতে গমন করিলে 
তিনি যাত্রীদের অন্থকরণে খু"টিনাটি অনুষ্ঠানটি পর্যন্ত নিষ্ঠাসহকারে পালন 


স্বামী সারদানন্দ ৩৩৭ 


ক্ূরিতেন-যেমন কাশীতে বিশ্বনাথের মন্দিরে সিংহদ্বারে প্রণাম, দ্বারে 
শিকল কপালে ঠেকানো, ঘণ্টাবাদ্ধ ইত্যাদি কিছুই বাদ .পড়িত না। 
পুরীতে রথযাত্রার দিনেও তিনি স্থুলকায়ে গলদৃঘর্ষ হইয়া রথের দড়ি 
লয়] কিছুক্ষণ রথ টানিতেন | 

পুরীর একটি ঘটন] বিশেষ উল্লেখযোগ্য । স্বামী সারদানন্দ তখন 
সর্দলবলে বলরামবাবুদের “শশিনিকেতন”' নামক বাটীতে ছিলেন । 
একদিন সান্ধ্য-ভ্রমণান্তে রাত্রি আটটায় সেখানে ফিরিয়া দেখিলেন ষে, 
বুন্দীর রাজ! বাড়িটি দখল করিয়াছেন--ঘ্বারে শাস্ত্রী বসিয়াছে,” প্রবেশ 
নিষেধ । সারদানন্দ ইচ্ছা করিলেই নবাগতদিগকে বাড়ি ত্যাগ করিতে 
বলিতে পারিতেন। কিন্তু মাজিতরুচি সন্্যাপী তাহা ন] করিয়া ভদ্রভাবেই 
কথা বলিতে লাগিলেন। রাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী কিন্তু প্ররুত 
ক্ঞাবস্থা না বুঝিয়া উদ্মা দেখাইতেও ক্রটি করিলেন না। তবু স্বামী 
সারদানন্দ ধৈর্য না হারাইয়া শুধু দৃঢস্বরে বলিলেন, “এ বুন্দী নয়, ইংয়েজ 
রাজ্য 1” অবশেষে সেক্রেটারীর গক ্ডাঙ্গিল । তিনি নিজেদের অসহায় 
অবস্থা বুঝাইয়া বলিলেন । অগত্যা সারদানন্দ সমুদ্রতীরে বলরাষ- 
বাবুদের অপর একথানি বাড়িতে আশ্রয় লইত্শন | এক সপ্তাহ পরে রাজা 
চলিয়৷ গেলে সকলে আবার পুর্বোক্ত বাড়িতে ফিরিয়া আসিলেন । 

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ঙাহার যৃত্রাশয়ের পীড়া হয়, কিন্তু পীড়ার যন্ত্রণা 
অসহা হইলেও উহার বহিঃপ্রকাশ ছিল না। মাতাঠাকুরানী তখন 
“উদ্বোধন”-এর উপরে বাস করিতেছেন ; পাছে মা তাহার জন্ত বিত্রত 
হন-_এই চিন্তায় শরৎ মহারাজ নিঃশব্দে সব সহ করিতেন | সৌভাগ্যের 
বিষয় এই যে, রোগ দীর্ঘকালস্থায়ী হয় নাই । 

১৯১৬ গ্রীষ্টাবে তিনি তীর্থদর্শনোপলক্ষে প্রথমে গয়া ও তথা হইতে 
কাশী হইয়! বৃন্দাবনে ধান এবং অতঃপর ছইদিন মথুরায় ও তিন দিন 

খি 


৩৩৮ শ্বীরামকুষ্ণ-ভক্তমা লিক 


প্রয়াগে কাটাইয় প্রায় দুই মাস পরে ফিরিযা আসেন | কলিকাতায় 
পুনরাগমনের কযেক দিন পরেই তা" শ্রীশ্রীমায়ের পূর্বপ্রা্ত আহ্বান 
শিরোধার্য করিয়া জযরামবাটী গেলেন | সেখানে মায়ের নূতন বাটার 
বহিঃপ্রকোন্ঠে তাহার বাসস্থান নিদিষ্ট হইল। প্রত্যাবর্তন-কালে 
মাতাঠাকুর|নীও তাহার পঙ্গে চলিলেন। পথে কোয়ালপাড়া দ্াশ্রমে 
কোতিলপুরের সাব রেজিদ্ট্রার আপিয়া মাযেব বাড়ির দলিল রেজেস্ট্র 
করিলেন-_-দলিলখানি শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীর নামে শ্রীমায়ের অর্পণনাম]। 

এই সময়ে মিশনের সম্মুখে এক দোর বিপদ সমুপস্থিত। বাঙ্গালা 
সরকারের শালনবিবরধীতে উল্লিখিত হইল যে, বাঙ্ছালার বিপ্লবিগণ স্বামী 
বিবেকানন্দের জালামধী লেখা ও বাণ! হইতে প্রচুর উৎসাহ পায় এবং 
তাহাকে আদরশরূপে হণ করে। তদছুপরি বাঙ্জালার গভনর লঙ্ড 
কারমাহকেল ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকার দববীরে বক্ততাপ্রযঙ্গে রামকৃষঃ 
মিশন সম্বন্ধে এমন কন্তকগুলি মারাত্মক মন্তব্য করিলেন যাহাতে 
জনসাধারণের মনে আতঙ্ক জাগিল ষে, খিশনের সম্পকে থাকিলে 
রাজরোষে পড়িতে হইবে । ত্রহ্মানন্দ মহারাজ তখন দাক্ষিণাত্যে ) 
হৃতরাং স্বামী সারদানন্দকেই এই অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইল। তিনি 
একখানি স্মারকলিপি পাঠাইলেন, মিম্‌ ম্যাকৃলাউড প্রভৃতি বন্ধুদের 
সাহায্যে সরকারী মহলে মিশনের প্রঞ্কত অবস্থা জানাইলেন এবং দ্বয়ং 
উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাদের ভ্রম অপসারিত 
করিলেন। ইহার ফলে ১৯১৭ খ্ীষ্টাব্ের ২৬শে মার্চ লর্ড কারমাইকেল 
স্বামী সারদানন্দকে একথানি পত্র লিখিয়। জানাইলেন, “রামু মিশন ও 
তাহার সভ্যদের কোনরূপ নিন্দাবাদ করা অার উদ্দেশ্য ছিল না। 
আমি জানি মিশনের যাবতীয় কার্য রাজনীতি হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত । জন- 
সাধারণের যে সেবা তাহার] এযাবৎং করিয়া আসিতেছেন,সকলের নিকট 


স্বামী সারদানন্দ ৩৩৯ 


অনুমি তাহার প্রশংসা! ব্যতীত কিছুই শুনি নাই 1” ইহাতে আশু বিপদ 
কাটিয়] গেল বটে ; কিন্ত অহস্থ দেহ লইয়াই শরৎ মহারাজকে এই কঠিন 
শ্রধ ও উদ্বেগ বরণ করিতে হইয়াছিল; অতএব ২৯শে মার্চ বাত ও 
যু্খশয়ের পীড়ায় তাহাকে শব্যাগ্রহণ করিতে হইল । নীরবে মন্ত্রণা সহা 
করিয়া একপক্ষকাল পরে তিনি পথ্য পাইলেন । 

১৯১৭ শ্রীষ্টাব্বের শেষভাগে ম্বাম। তুরীযানন্দ পুরীতে বিশেষ অস্থস্থ 
হইয়া পড়েন এবং স্বামী সারদানন্দকে পার্থ পাইবার আকাজ্ষা প্রকাশ 
করেন | তদনুসারে তিনি পুরীতে যাইয়া একমাস অবস্থানপূর্বক তাহার 
সেবাদি করেন এবং অতঃপর তাহাকে “উদ্বোধনে আনিযা রাখেন । 
তখন প্রেমানন্দও অস্থস্থ অবস্থায় বলরাম-মন্দিরে ছিলেন । ইহাদের 
উভয়েরই তত্বাবধান স্বামী সারদানন্দকে করিতে হইত এবং ইহা তিনি 
গ্রহে এবং দক্ষতার সহিতই করিতেন। সেবার সহিত তাহার 
একটা প্রাণের যোগ ছিল । সাধু-এক্জচারা যিনিই অস্থস্থ হউন না কেন, 
তিনি ইহা মনে করিয়া নিশ্চিন্ত থকিতেন যে, পে সংবাদ সারদানন্দের 
কর্ণগোচর হইলে সর্বপ্রকার স্বন্দোবস্ত হইয়া যাইবে । সঙ্ের বাহিরের 
অনেকেও এই সেবার অধিকারী হইতেন | একবার গঙ্গাতীরে তপস্যা 
নিরতা গৌরী-মা বসম্তরোগে আক্রান্ত হইয়া অযত্বে পড়িয়া আছেন--এই 
সংবাদ পাইবামাত্র তিনি অবিলম্বে তথায় ষাইয়1 নিজহস্তে সেবার ভার 
লইলেন | কলেজে অধ্যয়নকালে শরৎচন্দ্র একদ1] জানিতে পারেন ষে, 
স্বামীজীর গৃহে এক ব্যক্তি বসম্তরোগে আক্রান্ত হইয়াছেন এবং বাটার 
লোক সকলেই সেব1 করিয়৷ ক্লান্ত হইয়া পাড়য়াছেন। অমনি তিনি 
সেই বাটাতে গেলেন এবং সর্বপ্রকার সেবা করিয়। ছুই সপ্তাহে রোগীকে 

ঞ্হন্থ করিলেন | রোগীর] তাহার শ্রেহে সহজেই বশে আসিত। কেহ 
হয়তো ইঞ্জেকশন নিতে চায় ন|) সারদানন্দ রোগীর শয্যাপারঙ্থে বসিয়া 


৩৪০ শ্রীরামকৃষ্-ভক্তমালিকা 


আদরের স্থরে নানা কথা বলিয়া সম্মত করাইলেন । আর একজন 
অহিতকর কিছু খাইবার জন্য ব্যাকুল; সারদানন্দের সৌম্য মৃতি, সন্মিত 
ব্দন এবং সন্সেহ নয়ন দেখিয়া সে চিকিৎসকের নির্দেশ মানিতে সম্মত 
হইল। দুভিক্ষ ও মহামারীর সময়েও এই কারুণ্য রামরুষণ মিশনের 
সম্পাদক স্বামী সারদানন্দকে বিচলিত করিত। এ সময়ের তাহার 
একখানি পত্র শুনিয়া করুণাময়ী শ্রষ্রমাতাঠাকুরানী ছ:খে বিগলিত 
হইযা সাশ্রলোচনে গদগদকঠে বলিয়াছিলেন, “শরতের দিল্‌ দেখলে ? 
নরেনের পর এত বড় প্রাণ আর একটিও পাবে না। ব্রদ্ধজ্ঞ হয়তো 
অনেকে আছেন, শরতের মতো এমন হৃদয়বান দিলদরিয়া লোক 
ভারতবর্ষে নাই__সমস্ত পৃথিবীতে নাই ।” এই সেবার যৃল মন্ত্র স্বামী 
সারদানন্দের একখানি পত্রে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, “পরের টাকা পরকে 
দিবি; তুই কি দিবি? তুই দিবি তোর হৃদয়, প্রাণমন, 
ভালবাসা ।” 

শেষবয়সে স্বহস্তে সেবা করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না শুধু 
খবরাখবর লইয়াই তুষ্ট থাকিতে হইত। এইরূপ অবস্থায়ও একদিন 
অকস্মাৎ দবিপ্রহরে অপরের অগ্ঞাতসারে তাহাকে রাস্তায় নামিতে দেখিয়া 
সেবকও পশ্চাতে চলিলেন। কিয়দ্দংর অগ্রসর হইযাই শরৎ মহারাজ 
সেবকের উপস্থিতি লক্ষ্য করিয়া তাহাকে আসিতে বারণ করিলেন ; কিন্ত 
সেবকের আগ্রহদর্শনে আর আপত্তি করিলেন নী। ক্রমে তিনি এক 
হোটেলে উপস্থিত হইয়া দোতলায় এক ধক্ারোগীর বিছানায় বসিলেন। 
স্াহাকে পার্থে পাইয়া রোগীর আনন্দ ধরে না-সে তাহার 
যথোচিত অভ্যর্থনার জন্য কত রকমেই না চেষ্ট। করিতে লাগিল । 
তাহার কথার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে থু খু ছড়াইয়া পড়িতেছিল | 
শ্বাধী সারদানন্দের উহাতে জক্ষেপ নাই । অবশেষে সে কিছু ফল কাটিয়া 
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ব্টইতে দিলে তিনি উহা নিধিকারচিত্তে গ্রহণ করিলেন । সমস্ত দেখিযা 
সেবক তো স্তম্ভিত! প্রত্যাবর্তনকালে এই অবিষৃষ্যকারিতার জন্য সে 
অনুযোগ করিতেও ছাড়িল ন1। সারদানন্দ শুধু সহজভাবে বলিলেন, 
“ঠাকুর বলতেন, শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সঙ্গে দেওয়া জিনিস খেলে কোন 
ক্ষতি হয় না|” সেবকের বুঝিতে বাকী ছিল না যে, এই কথা যতই 
সত্য হউক না কেন, রোগীর মনে আঘাত না দেওয়াই তাহার একটি 
প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এখানে শুধু গুরুবাক্যান্যায়ী আচরণই উদ্দেশ্য 
ছিল 'না, হৃদয়বত্তার স্পর্শে সে আচার মধুময় হইয়া উঠিয়াছিল। 

১৯১৮ অব্ধে শ্রীত্রীমায়ের অস্থখের সংবাদ পাইয়া স্বামী সারদাননকে 

ছইবার জয়রামবাটী যাইতে হয়। দ্বিতীয়বার ( ৭ই মে, ১৯১৮) শ্রীশ্রীমা 
ভাহার সহিত “উদ্বোধনে” আসেন । 
ক পরবৎসর বাঙ্গালার গভর্নর রোনান্ডসে মঠদর্শনে আসেন | অভ্যাস- 
বশত: তিনি পাছুকাসহ ঠাকুরধরে যাইতে উদ্যত হইলে প্রত্যুৎপন্্মতি 
এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় কির প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ শ্বামী সারদানন্ 
্বয়ং তাহার পাছুকা উন্মোচন করিয়া সৌজন্য, নিরভিমানিতা ও দেবগৃহের 
প্রতি সম্মানের পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন । 

১৯২০ ইং-র ২৭শে ফেব্রুআরি শ্রীশ্রীম! শেষ অস্থ লইয়া “উদ্বোধনে? 
আসেন এবং সকলের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করিয়। ২১শে জুলাই রাজি দেড়টায় 
্বস্বরূপে লীন হন। মহাপ্রয়াণকালে শ্রীশ্রীমা আপন সন্তানদিগকে 
সারদানন্দের হন্তে অর্পণ করিয়াছিলেন ; স্বতরাং শোক তুলিয়! তাহাকে 
তাহাদের সাত্বনা ও সছুপদেশদানে নিরত হইতে হইল । শ্ত্রীভক্তেরাও 
তাছারই নিকট আবেদন-নিবেদন করিতেন | তিনিও শ্রীপ্রীজগদম্বার মৃতি 
সহাদিগকে সমরদ্ দিতে দেখিয়া সর্বদা তাহাদের প্রতি সদয় ব্যবহার 
করিতেন । তাহার নিকট স্ত্রীভক্তদেরও কোন সঙ্কোচ থাকিত না। 
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শীশ্রমাযের প্রতি তাহার করব্য ইহাতেই সমাপ্ত হয় নাই। বেলুড় 
মঠে শ্রস্্রীমায়ের শ্বতিমন্দিরনির্মাণ এবং (৯১1১২ ২১ তারিখে ) উহার 
প্রতিষ্ঠা অনেকাংশে তাহারই পরিকল্পনান্ুষায়ী হইয়াছিল । অতঃপর 
জযবামবাটীতে একটি মন্দিরপ্রতিষ্ঠা ও আশ্রমস্থাপন তাহার অন্যতম 
প্রধান কর্তব্য হইল । ইতোমধ্যে ১৯২২ অবের ১০ই এপ্রিল স্বামী 
বদ্ধানন্দ দেহরক্ষা করিলে শরৎ মহারাজের সন্মখে এক কঠিন সমস্থা 
উপস্থিত হইল । প্রাচীন সম্ব্যাসীরা অনেকেই তাঁহাকে মঠ ও মিশনের 
সভাপতি হইতে বলিলেন : কিন্তু তিনি ধীর অথচ দৃঢভাবে জানাইলেন, 
প্বামীজী আমায় মঠের সেক্রেটারী করে গেছেন, আমি সে পদ ত্যাগ 
করব না 1” বন্ততঃ তিনি শেষদিন পর্যন্ত সেক্রেটারীই থাকিয়া! গেলেন-_ 
সভাপতি হইলেন স্বামী শিবানন্দ , এই সভাপতিপদ গ্রহণ ন! করার 
হয়তো অন্য কারণও ছিল-তাহার শ্রদ্ধা ও ভক্তি-ভালবাসার জনের? 
একে একে অনেকেই চলিয়া ধাওয়ায় তাহার মন কার্য হইতে বিশ্রাম 
লইবার জন্য উদৃগ্রীব হইযাছিল এই অবস্থায় আরব্ধ কর্তব্য সমাপন 
করা চলে, নৃতন দায়িত্বগ্রহণ অসস্তব | এঁ সষযে তীহাকে প্রায়ই বলিতে 
শোনা যাইত, “ম! চলে গেলেন, মহারাজও গেলেন- কোন কাজেই 
যেন উৎসাহ পাই না, প্রবৃত্তিও জাগে না ।” যাহ হউক, জযরামবাটীর 
পরিকল্পিত মন্দিরের কার্য তাহারই একান্তিক প্রচেষ্টাষ সমাপ্ত হইলে 
১৯২৩ গ্রীষ্টাব্ের ১৯শে এপ্রিল উহার প্রতিষ্ঠাকার্য সমাঞ্চ হইল । দেই 
দিন সদলবলে সারদানন্দ জযরামবাটাতে উপস্থিত থাকিয়া কল্পতরঃ 
হইলেন-_মযাধের অসপীষ করুণা ম্মরণপূর্ক তিনি ইহলোকের ও 
পরলোকের সমস্ত ভাণ্ডার খুলিয়া দিলেন ৷ চারিদিকে দীযতাং ভুজাতাং 
রব আর নিবিচারে দীক্ষা, সন্র্যাস ও ত্রদ্ধচর্য চলিতে লাগিল । 

নববঙ্গে নবীন শক্তিপীঠস্থাপনাস্তে কর্তব্যমুক্ত স্বামী সারদানন্দ 
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কুলিকাতায প্রত্যাবর্তনপূর্বক আত্মচিন্তায় ড্ুবিযা গেলেন-__কার্ষের 
সহিত তাহার সম্বন্ধ ক্রমেই শিথিলতব হইতে লাগিল । সমাধিমগ্র হইয়! 
তিনি নিতাই অধিকাধিক উপলদ্ধি করিতে লাগিলেন যে, তিনি 
আঁ শীজগন্মাতাতেই অবস্থিত রহিষাছেন এবং নিতা এবপ অবস্থিতির 
জন্য তাহার ঘন অধিকতর লোলুপ হইতে থাকল | এদিকে বৃদ্ধশবীরে 
রোগেরও বৃদ্ধি হইয়াছিল । এইবূপ মানপিক ও শারাবিক অবস্থা-পন্দর্শনে 
ভক্তগণ তাহাকে বিশ্রামলাভের জঙ্ঘা অন্থনয-বিনয করিখা ভুবনে গরবে 
পাঠাইলেন ! ১২ নভেম্বব, ১৯২ '| নেখানে শরীর তস্য হইল; কিন্তু 
শ্রঘুক্তা গেলাপ-মাব অহ্খের সংবাদে তাহাকে অচিরে কলিকাতা 
ফিরিতে হইল । তাহার আগমনের নয দিন পবেই (১৯শে ভিসেম্বব, 
১৯২৪ ) গোঁলাপ-যা দেহবক্ষা করিলেন | তারপর শবৎ মহাবাজ 
ক্চাশীধাষে গমন করেন. মার মাসে প্রত্যাবতনপূর্ক পুবীধামে যাত্রা 
করেন এবং তথা হইতে (সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতাধ ফিরিয়া আসেন! 
১৯২৫ ইং-তে তাঠাকে সম্পূর্ণ অর্সপিৰত বলিলেই চলে । তাহার এ 
পযূযের একখানি পত্রে তৎকালীন মনোভাব স্ম্পষ্ট প্রকাশিত হইয়াছে : 
“আমি এখন কম হইতে এক প্রকাব অবপব লইযা রহিযাছি। আবাব 
ঘদি কোনণ্ দিন শশ্রঠাকুরের আদেশ কোনও ঝ্ার্ষেব জন্য নিঃসন্দেহে 
পাই, তাহ। হইলে নবীন উৎসাঙে লাগিব এবং তাহার নিকট হইতে 
শক্তিপামর্গও পাইব | যদি একপ না পাই, তাহা হউলে আমার দ্বার! 
াহা হইউবাব তাহা ইয়া গিয়াছে জানিবে ।” 
কিন্তু কার্য সমাঞ্ুপ্রায হইলেও তিনি জানিতেন যে, তাহাদের 
অবর্তমানে সঙ্ঞেব কর্ম ও ঘঅধ্যাক্সজোত যাহাতে পূর্ণবেগে নির্ধারিত 
ক্প্রণ।লীতে প্রবাহিত হয ভঙ্জন্ত তাহাদিগকেই ব্যবস্থা কবিষা ঘাইতে 
হইবে। এতদ্দ্দেশ্যে তিনি সকলের সহযোগে ১৯২৬ অন্দে বেলুড় মে 
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একটি মহৃতী সভার আহ্বান করেন | উহাতে বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে বৃ 
সাধু ও ভক্ত সমবেত হইয়া সঙ্গের ভাবী কল্যাণের বিষয় আলোচনা 
করেন । সভার সভাপতি হইলেন ম্বামী শিবানন্দ এবং সম্পাদক হইলেন 
স্বামী সারদানন্দ । অতঃপর ক্রমবর্ধমান রামকৃষ্ণ-লজ্বের পরিচালনা 
একজনের পক্ষে সম্ভবপর নহে জানিয়া অধিবেশনের স্বল্পকাল পরেই 
সকলের সম্মতিক্রমে তিনি একটি কার্ষনির্বাহ্ক সমিতি গঠনপূর্বক উহার 
হন্তে দৈনন্দিন কর্মসম্পাদনের দায়িত্ব তুলিয়া দিলেন । এইবার তাহার 
কর্তব্য সত্যই সমাপ্ত হইল । এখন হইতে তাহার জীবনধারার একটি 
পরিবর্তন সকলেই লক্ষ্য করিলেন_ এখন হইতে তিনি সর্বদা সম্পূর্ণ 
আত্মস্থ । ইহাতে ডাক্তার ও ভক্তগণ প্রমাদ গণিলেন এবং ধ্যানজপাদি 
কমাইয়া একটু শরীরের দিকে দৃষ্টি দিতে অনুরোধ জানাইলেন ; কিন্ত 
শরৎ মহারাজ মৌন প্রফুল্লতার সহিত মন্তক আল্দোলনপূর্বক সকলকে 
নিরস্ত করিলেন । 

তাহার শারীরিক অবস্থার ক্রমেই অবনতি ঘটিতেছে, ইহা তিনি 
অবগত ছিলেন । কিন্তু পরের উদ্বেগ জম্মাইতে তিনি সর্বদা অপারগ 3 
ক্তরাং সেবকদিগকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন, তাহার বিষয় লইয়া 
যেন বিশেষ আলোচনা না হয়। অর্থাৎ ভক্তদের অজ্ঞাতসারেই তিনি 
তাহাদের নিকট হইতে বিদায় লইবার জন্ত প্রদ্তত হইতে লাগিলেন । 
১৯২৭ গ্রষ্টাব্ষের ৬ই অগস্ট সকালে তিনি যথানিয়মে জপধ্যানে 
বসিলেন | অন্য দিন দ্বিপ্রহ্র অতীত হইলেও তাহার জপধ্যান চলিত ; 
আজ কিন্তু অচিরে আসনত্যাগ-পূর্বক ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিলেন । 
সেখানে প্রায় অর্ধঘণ্টা অতিবাহিত হইল। সকলে দেখিল-_ইহাও 
অন্বাভাবিক | ফিরিবার পথে দ্বার পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াই পুনর্বার প্রবেশ 
করিলেন এবং ষাতাঠাকুরানীর পটের সম্মুখে কিয়ংক্ষণ মৌন প্রার্ঘন। 
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্রানাইয়। পুনর্বার ঘারাভিমুখে অগ্রসর হইলেন; কিন্তু দার অতিক্রম ন। 
করিয়াই পুনর্বার পূর্বস্থানে উপস্থিত হইযা প্রার্থনায় রত হইলেন। 
এইঝুপ কয়েকবার হইতে লাগিল। অবশেষে ঘখন ম্বকক্ষে আসিলেন 
তখন তাহার মুখে এক অপূর্ব শান্তি বিরাজিত। সমস্ত দিন সাধারণভাবেই 
কাটিয়া গেল। অনন্তুর সন্ধ্যারতির পর সেবক কিছু কাগজপত্র লইয়া 
ঘরে আসিলে তিনি উহ] আলমারিতে রাখিতে গেলেন । অমনি 
অকন্াৎ শরীর অসুস্থ খেধ হওয়ায় সেবককে একটি ওষধ প্রত্থত 
ক্িতে এবং কাহাকেও কোন সংবাদ না দিতে বলিয়া শব্যাগ্রহণ 
করিলেন । ইহাই তীহার শেষ বাণী ও শেষ কার্য । চিকিৎসক আসিয় 
স্বর করিলেন, সন্্যাসরোগ হইয়াছে, আরোগ্যের আশা নাই। 
এইভাবে প্রায় ত্রয়োদশ দিন অতিবাহিত হইলে ১৯শে অগস্ট রাত্রি 
ক্ছইটার লষয় ধোগিবর স্বামী সারদানন্দ মহারাজ মহাসমাধিতে প্রবেশ 
করিলেন । 


স্বামী রামকুষ্গানন্দ 


হুগলী জেলার মযাল-ইচছাপুর গ্রামবাসী বাপুলী-উপাধিধারী শ্রীয়ুত 
কালীপ্রসাদ চক্রবর্তীর তিন পুত্র ছিলেন রামানন্দ, রাজচন্দ্র ও 
ঠাকুরদাস। রামানন্দের পুত্র গিপ্সিশচন্দ্র ছিলেন শরৎচন্দ্র বাস্থামী 
সারদানন্দের পিতা এবং ব্াজচন্জ্রের পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন শশিতৃঘণ বা 
স্বামী রামকুষ্কানন্দের পিতা । শীযুত গিরিশচন্দ্র কলিকাতায় বাটা নির্মাণ 
করিয়া সেখানেই বাস কবিতে থাকেন ; কিন্ত শ্রযুত ঈশ্বর চন্তর স্ব্রামে 
থাকিয়া যার । ইঈশ্বরচল্স্র ছিলেন অতি উন্নত তান্ত্রিক সাধক এবং 
কৌল সমাক্তে ভগ্রবিগ্ভার জন্য তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল । তিনি 
পাইকপাড।র রাজা উন্দ্রনারাযণ সিঃহের সভাপপ্তিত ছিলেন , রাজা 
তাহাকে গুরুর ন্যাষ শ্রদ্ধা করিতেন এবং সাধনার জন্য যখন যাহা 
প্রযোজন হই তাহার ব্যবস্থা করিব দিতেন । ঈশ্বরচন্দ্র স্বগ্রাযের 
অনতিদূবে ৮ঘণ্টেশ্বরের মহাশ্বশানে, কলিকাতায় কেওড়াতলার শ্মশানে, 
অথবা রাজপ্রাসাদের পশ্চাতে পঞ্চমুণ্ডীর আসনে সাধনায় রত থাকিতেন | 
কালীঘাটে এক গভীর পাত্রে একালিকাদেবী তাহাকে বালিকাষেশে 
দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন ! শশিভৃষণের জননী অভিশয় উদারহৃদয়া 
ও সরলা ছিলেন ; তিনি এস লজ্জশীলা ছিলেন যে, নিকট আত্মীয়ের 
সম্মুখে ঘোমটা, দিতেন । তীহার বর্ণ ছিল গৌর এবং শশীও তাহাই 
পাইয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের গৃহে নারায়ণ, মনসা, শীতলা, সিংহবাহিলী 
প্রভৃতি দেবদেবীর নিত্যপূজা হইত এবং প্রতিবৎসর কালীপুজা হইত। 

শশিভৃষণ ১৮৬৩ খ্রীষ্টান্ের »৩ই জুলাই (১২৭* বঙ্গাব্দের ২৯শে 
আষাঢ়, চান্দ্র আষাড় কৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে রবিবার, শেষরাত্রে ৪টা ৫৬- 
মিনিটে) স্বগ্রাম ইছাপুরে জন্মগ্রহণ করেন । প্রগাঢ ধর্মভাবপূর্ণ আবেষ্টনীর 
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ধ্রধ্যে বাল্যকান অতিবাহিত করিয়া শশী অতিশয ভগবৎপরাযণ 
হইয়াছিলেন। শৈশবে পৃজাদি অভ্যাসের ফলে পরবর্তী কালে একাসনে 
অষ্টপ্রহর অতিব।হিত করা তাহার পণ অতি সহজ ছিল। গ্রাম্য 
বিএালয়ে পাঠসমাপনান্তে তিনি ইংধেজী শিশ্ার জন্য কলিকাতায 
শরত্চন্দ্ের গৃহে আদেন এবং ষথাসযষে প্রবেশিক্কাপিবীক্ষা উচ্চ স্থান 
অধিকারপূর্বক বৃত্তি প্রাপ্ত হন । অনস্তর আলবাট কলেজ হইতে এফ. এ. 
পাস কবিযা মেট্রোপলিটন কলেজে বি এ. পড়েন । ছাত্রজীবনে 
শশী ও শরৎ ত্রাঙ্মদমাজেব প্রতি আকৃ্ হইযা কেশবচন্দ্রের নিকট 
যাতায়াত আরম্ত করেন উভসে্ সমাজেব সদস্য হইয়াছিলেন এবং 
শশী কিছুদিন কেশবচন্দের পুত্রের গৃহশিক্ষকতা করিষাটিলেন । শৈশবের 
স্তার বাল্য ও যৌবনেও শশীব পর্মভাধ আপরিক্ট ছিল 1 তিতন্ত- 
ক্্যটারতামুতে আকৃষ্ট ভইয়া তিনি আজাব্ন নিরামিষ হাতের সঙ্কল্প গ্রহণ 
করেন ও শেষদিন পর্যন্ত তাহ) প্রতিপালন করেন । 

বাল্যকালে স্বাভাবিক পবিবে-শব পভাবে এনুং বাগ্সিপ্রবর কেশবচন্্র 
সেনেধ আকর্ষণে শনার আধ্যার্সিক্ক দুধা কিঞ্চিত প্রশমিত হলেও সম্পূর্ণ 
ত্র ! অবশেষে সহপাঠী 


- 


শাত্ত হইল না: বরং তাভাপ বুতুক্ষ। বুদ্ধি পাহল 
কালী প্রপাদ চক্রতবতী। জানাই: নন যে, কেশবচন্দ্র সেন যহ।শযেব 'ইতডিয়ান 
মিরর? নামক পত্রিকা দক্ষিণেশবের পৰধঘহংস গিনি সন্ধে অপূর্ব 
বিবরণ প্রকাশিত হইতেছে--একদিন তাহাব দর্শনের জন্য তখাযষাইতে 
হইবে । তদন্ুসারে শবৎ ও শশী বন্ধুপহ ১৮৮৩ বীষ্টাঞের অক্টোবর 
মাসে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত ভইলেন । ১ য্বকদিগকে শ্ারামরুষ অতি 


১ এই বিবরণ সম্বন্ধে মতভদ ভাঁছে। আমবা প্রক্ষভারী প্রকাশ প্রণীত 'স্বামীন 
এ্যারদানন্দ' (১৫ ১৬ পৃঃ), অদ্ৈতাশ্রম তত প্রকাশিত 1,106 0 তা ]তন00,81001510 
(8৭২ পৃঃ) ও ভ. গেনা দেবমাতা-রচিত 'উ1 [২017205719])72. 6115 1)1557]105 
(৯৫ পৃঃ) _এই তিনটি ৰিবরণের মধো যগালাপা সামগ্রশ্ নাধন করিয; ইভ। [লখিলান। 


৩৪৮ শ্রীরামকুষ্ণ-ভক্তমালিকা 


প্রীতিলহকারে গ্রহণ করিলেন এবং কেশবঠন্দ্রের সমাজে যাতায়াত আছে 
শুনিয়া শশীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি সাকার ভালবাসেন কিংবা 
নিরাকার | শশী উত্তর দিলেন, “ঈশ্বর আছেন কিনা তাই জানি না 
তার আবার সাকার না নিরাকার?” সরল ও নিভীক উত্তরে সন্ত 
হইয়া ঠাকুর বলিতে লাগিলেন, «বাপ-মা আজকাল ছেলেদের অল্প বয়সে 
বিয়ে দিয়ে দেয় যাই তারান্ধুল-কলেজ থেকে বেরোয়, অমনি অনেক 
ছেলে-মেয়ের বাপ হযে পড়ে । তখন পরিবারের ভরণ-পে।ষণের জন্ঠ 
চাকরির সন্ধানে ছুটোছুটি করে বেড়ায়» অমনি উপস্থিত শ্রোতাদের 
মধ্য হইতে একজন বলিয়া উঠিলেন, “তা হলে কি, মশায়, বিয়ে করা 
অন্যায? এটা কি ঈশ্বরের ইচ্ছাবিরুদ্ধ কাজ?” গৃহে একখানি বাইবেল 
সংরক্ষিত ছিল এবং উহার এক অংশে চিহ্ৃ দেওয়া ছিল ; পরমহংসদেৰ 
এঁ প্রশ্নের উত্তরে পুস্তকখানি খুলিয। চিহ্নিত অংশটি পাঠ করিতে বলিলেন। 
উহাতে লিখিত ছিল, “অবিবাহিত ও বিধবাদিগকে আমি বলিতেছি যে, 
বিবাহ না করাই ভাল--যেমন আমি নিজে অকুতদার রহিয়াছি। কিন্ত 
তাহারা ষদি সংযম অবলম্বন না করিতে পারে, তবে বিবাহ করাই ভাল; 
কারণ বাসনার আগুনে পড়িয়া মর। অপেক্ষা বিবাহ করাই উত্তম |” পাঠ 
শেষ হইলে পরমহংসদেব বুঝাইযা দিলেন যে, বিবাহুই সর্বপ্রকার বন্ধনের 
যূল। জনৈক শ্রোতা পুনর্বার আপত্তি তুলিলেন, “আপনি কি তা হলে 
বলতে চ।ন যে, বিয়ে করাট] উশ্বরের ইচ্ছাবিরুদ্ধ কাজ 1 বিয়ে না করলে 
কৃষ্টি থাকবে কি করে?” শ্রীরামকৃষ্ণ সহান্যে উত্তর দিলেন, “তার জঙ্থা 
তোমায় ভাবতে হবে না। যারা বিয়ে করতে চায় তার! করবে বইকি ? 
ও আমাদের মধ্যে একট] কথা হয়ে গেল । আমার যা বলবার আমি 
বলেছি; তুমি গ্যাজা-মুড়ো বাদ দিয়ে নিও ।” সেদিন বিরুদ্ধ প্রতিবেশের 
মধ্যে যুবকদের সহিত প্রাণ খুলিয়া! আলাপ করা হইল না; সুতরাং 
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ব্রিদায়কালে ঠাকুর শশী প্রভৃতিকে বলিয়া দিলেন, “আবার এলো, কিন্ত 
একা একা; ধর্মের সাধন গোপনীয় |” 

প্রথম দিনেই ঠাঞ্চুর শশীর মন জয করিযা লইলেন। এই আকর্ষণের 
ফলে তিনি কলেজের ছুটির দিনে দক্ষিণেখরে ষাইযা ঠাকুবের কথামত 
পান করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ তিনি অনেক কথা! বলিতেন , কিপ্ত 
অতঃপর যুবকমনে বনু শন্দেহ উঠিলেও এবং সন্দেহনিবপনের জঙ্থয 
দক্ষিণেশ্বরে গেলেও ঠাকুরকে ভগববপ্রপঙ্গে নিমগ্র ও ভক্তপরিবেষ্ঠিত 
দেখিয়া আর বিশেষ বাক্যস্ফৃতি হইত না। তাহাকে দেখিলেই ঠাকুর 
বলিতেন, “বল, বস 1৮ তিনিও বসিতেন , কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, 
এ ভাবে বপিয়া থাকিতে থাকিতেই মনের সংশয় বিদুরিত হইয়া তৎস্থলে 
অপুর্ব শান্তি বিরাজ করিত । ক্রমে হধোগ বুবিষা ঠাকুর তাহার নিকট 
গ্রীয় স্বরূপ প্রকটিত করিয়া তাহার হৃদয়-মন চিবততরে এক উচ্চতর স্তরে 
তুলিয়া লইলেন। একদিন বস্তবিশেষের সন্ধানে শশী দ্রতপদে ঠাকুরের 
কক্ষ অতিক্রম করিয়। যাইতেছেন, এমন সময় ঠাকুর বলিয়া! উঠিলেন, 
্কুই যাকে চাপ_সে এই,সে এই, সে এই |” চকিতে শশীর দৃষ্টি 
অন্ুপদ্ধেয় বস্ত হইতে সদানন্দময় ঠাকুরের প্রতি আকৃষ্ট হইল । তিনি 
বুঝিলেন, ঠাকুরই জীবনের একমাত্র জ্ঞ্েয় বন্ত-_আর সব অন্থসন্ধান এই 
বৃহৎ অনুসন্ধানেরই ব্ুপাস্তব মাত্র । 

দক্ষিণেষ্বরে যাতায়াতের ফলে শশী ক্রমে নরেন্দজরাদি যুবক ভক্তদের 
সহিত পরিচিত ও প্রেমন্থত্রে সংবদ্ধ হইলেন । একসময় নরেন্ররের মুখে 
স্থফী কাব্যের প্রশংসা শুনিয়া যূল কাব্যপাঠের আগ্রহে তিনি ফারসী 
ভাষা! শিখিতে আর্ত করিলেন। একদিন কালীবাড়িতে এতই 
শ্মনোযোগসহকারে এ ভাষা আয়ত্ব করিতেছিলেন যে, ঠাকুর তিন বার 
ডাকিয়াও কোন উত্তর পাইলেন না। অবশেষে শশী নিকটে আসিলে 


৩৫০ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা 


তিনি জানিতে চাহিলেন, এত নিবিষ্টঘনে কি করা হইতেছিল | ফাবস১ 
পড়িতেছিলেন শুনিযা তিনি সাবধান কবিষা দিলেন, “অপরা বিদ্যায় ডুবে 
যদি পণ] বিদ্যা ভুলে ষাঁস তো! তোর হাদয ভক্তিহীন হযে যাবে ।” শশার 
ফারসী পড়া আর অগ্রসর হইল ন।। 

ঠাকুর বরক খাইতে ভ।লবাপিভেন , তভি এক শ্রীষ্সেক দিনে 
কলিকাতায় বরফ কিনিয! শশা পদবজে দক্ষিণেশ্বরে আগসিলেন | বরফ 
খওটিকে তানি এতই যহ্রষতক্াবে গামছা জডাঠয়া লইযা গিবাছিলেন ধে, 
উহা গলিতে পারে নাহ | ঠাকুর ভাহাব নিকিতা বৃদ্ধি এবং রৌড্রে 
দেহ যাক, ও মুখ শুষ্ক দেখিয়া ব্যঘিতক-৯ তারিক করিষা বলিলেন, 

আভা, তোর বড কু হযেছে ! ছ্াখ, সান ২1তৈ জল গলে না, লোকে 
তাবে কৃপণ বলে , কিন্ত আমি দেখছি হই কুপণ নস, তুই দাতা 1” 

কলতঃ দর্দিনেখবে বারংবার ঘ!তায়াত ও ঠাকুরের সেবাদির ফলে শশী 
তাহার ্লেহ আকর্ষণ করিতে সমথ হইযাছিলেম | এত তীত উহাদের 
অলৌকিক সম্বন্ধ তো! ছিলহ 1 ঠাকুর বলিষাছিলেন, “শশী আর শতকে 
দেখেছিলাম খষি রুফজের (অশ1ৎ ফীতুগ্রীষ্টের ) দলে ছিল 1৮77 কিখামুত", 
৪1৩৩০ )। শশীকে আদর করিয়া তিনি দক্ষিণেশ্বরে থাকিতে বলিতেন, 
কিন্তু অধ্যযনে নবত এবং সাংসারিক অসচ্ছলতাব্শতঃ পাঠের জন্থ 
অথসংগ্রঠে ব্যস্ত শশীর পক্ষে তাহা সস্তুব হহত ন1। কিন্তু ক্রমে এমন 
স্ময় উপস্থিত হইল যখন সাংপারিক চিন্তাকে ছাপাইয়া তাহার হৃদয়ে 
শ্ররামকৃষ্ণপ্রেমই পূর্ণরূপে উদ্বেলিত হইল । ঠাকুর গলরোগ লইয়া ষখন 
শ্টামপুকুরে আসিলেন এবং পথা-প্রস্ততির জন্য শশ্রীমাও তথায় আপিলেন, 
তখন দ্রাত্রিকালে ঠাকুরের সেবা কবিবার লোকাভাব দুর করিবার জন্য 
ভক্তগণ মনোনিবেশ করিল । শ্রীযুক্ত নরেন্্রনাথ তখন এ বিষয়ের ভার" 
্বয়ং গ্রহণপূর্বক রাব্রিকালে এখানে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং নিজ 
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ৃষন্তে উৎসাহিত করিযা গোপাল (ছোট ', কালী, শশী প্রভৃতি কষেক- 
জন কর্মঠ যুবক-ভক্তকে প্রন্ূপে আকৃষ্ট করিলেন 1” _( “লীলা প্রসক্গ-- 
দিব্যভাব”, ২৬৬ পৃঃ)। অভিভাবক প্রথমে ততটা আপন্তি করেন 
নাই ১ কিন্ত পরে যখন কার্যে ব্যাপূত থাকিযা শশী বাড়িতে আঙাব 
করিতে যাওয়া পর্যন্ত বন্ধ করিলেন, তখন তিনি নানাবিধ বাধাস্থটি 
করিতে লাগিলেন । শশী কিন্তু নিজ স্ধ্প ছাডিলেন না। তিনি 
তন বি. এ. পণীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, তাই জটৈক বৃদ্ধ 
প্রতিবেশী যখন উপদেশ দিলেন, “পরাঁক্ষাটা দিয়েই গুরুদেবা কর না”, 
তখন শশীর উত্তর পাইলেন, “আমি যাঁদ তার আগে মবে যাই ? ততদিন 
আমাব মৃত্য হবে না এবথা কি আপনি নিশ্চয় কবে বলতে পারেন ?» 

গ্যামপুকুরের পবে কাশীপুর 1 শশী এখানেও গুকদেবায নিযুক্ত 
বু্জঠলেন । ঠাকুবেব অস্থথ সম্বন্ধে শশী বলিতেন, “জগত্তেব দুঃখ দেখে 
ষীশু ক্ুশ-বিদ্ধ হযেছিছলন ১ ঠাকুর ও জীবের দুঃখে রোগভোগ করছেন ।৮ 
রোগের কারণ পম্বন্ধে তাহার শিসষ্খ শ্রত যাহাই থাকুক না কেন, 
সেবাকার্ষে তিনি সর্বদাই অগ্রণীছিলেন। একদিন ঠাকুরের জামরুল 
খাইতে ইচ্ছা হইল । তখন শীতকাল--জাঁষক্চল কিরূপে পাওধা যাইবে? 
শশী সংবাদ লইয়া! জানিলেন যে, এক বাগানে উহা আছে; অমনি 
উহা সংগ্রহ করিয়া আনিলেন ৷ জামক্ল পাইয়া ঠাকুর সবিদ্মর়ে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “এমন সময় জামরুল কোথায় পেলি রে 1” কোথায় 
আর পাইবেন? সত্যসঙ্কল ঠাকুরের যেখানে অভিলাষ আর বীর ভক্ত 
যেখানে সেবক, সেখানে কোন, বস্তু অলভ্য হয়? 

ঠাকুরের সেবায় নিষুক্ত শশীর আহারাদি পর্যন্ত ভুল হইয়া যাইত । 
ক্কীত দিন ঠাকুর তাহাকে বলিতেন, «নেয়ে খেরে নাও, আমি এখন ভাল 
আছি-_আমার এখন কোন দরকার নেই, খেয়ে এস |” এমন বন্বার 
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হইয়াছে, যখন শশীকে অবিরাম বীজন করিতে দেখিয়া ঠাকুর তাহার 
হাত হইতে পাখা লইযা লাটুকে দিষাছেন । দেহত্যাগের পুর্বে একদিন 
শশীকে তিনি শ্রেহবিগলিত স্ববে বলিলেন, প্াখ, তোরা এই সেবা দিষে 
আমায় বেধে রেখেছিস। তোরা যদি বলিস তা হলে একবার সেখানে 
দেখে আসি।” সকলেই বৃঝিলেন, ঠাকুর লীলাসংবরণের ইঙ্ছিত 
করিতেছেন_-আর যেন বলিতেছেন যে, ভক্তের আকর্ষণই তাহাকে 
মত্যধামে ধরিয়া রাখিধাছে । 

ঠাকুরের সেবার শশী কতখানি মগ্র হইরাছিলেন এবং ঠাকুরকে 
কতখানি আপনার বলিষা গ্রহণ করিযাছিলেন, তাহা শেষদিনের নিদারুণ 
ঘটনাবলীতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। সেদিন বৈকালে সাত মাইল ছুটিযা 
ডাক্তারের বাড়ি গির। যখন জানিলেন ধে, ডাক্তার অন্তর গিয়াছেন, 
তখন আবার এক মাইল ছুটিয়া [গয়। পথে তাহাকে ধরিলেন এব" 
ডাক্তার যদিও জানাইসেন তে, তাহার তখনই কাণপুরে যাওয়া অসম্ভব, 
কারণ অন্থন্র জরুব্রী কাজ আছে, তথাপি শশী তাহাকে টানিয়া কাশীপুরে 
লইয়া গেলেন । যখাবিধি পরীক্ষান্তে ডাক্তার চলিয়া! গেলে সেদিনও 
পূর্বান্থরূপ দৈনন্দিন সেবাদি চলিতে লাগিল - কেহই ভাবিতে পারিলেন 
না যে, শেষদিন সমাগত । অথবা! অপরে যাহাহ ভাবুক না কেন, শশী 
অন্ততঃ চিন্তা করিতে পারেন নাই যে, প্রিরতমের সহিত তাহাদের বিচ্ছেদ 
আগন্্প্রায়। সে বাত্রতে ঠাকুর সাধারণ আহার অপেক্ষা একটু বেশীই 
থাইলেন , শশী খাওয়াইয়া দিলেন; মহাপ্রস্থানের কোন ইঙ্গিত না 
পাইয়া তিনি ভাবিলেন, ঠাকুর সে রাত্রে বরং একটু ভালই আছেন । 
এমন কি, পরিশেষে যখন সত্যই শেষমূহ্র্ত আসিল, শশী তখনও মনে 
করিলেন, ঠাকুরের গভীর সমাধি হইয়াছে; কারণ তিনি দেঁখিলেন্‌, 
ঠাকুরের অর্গ-প্রত্যঙ্গের উপর দিয়া এক আনন্দ-হিল্লোল বহিয়! যাইতেছে 
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_--এত আনন্দোচ্ছাস তিনি পূর্বে কখনও দেখেন নাই । রাব্রিতশেসে 
কি্বনাথ উপাধ্যায আসিয়া যখন কহিলেন ঘষে, মস্তকে ও মেকদততে গত 
মালিশ করিলে সমাধিভঙ্গ হইতে পারে, শশী তখন তাহাতেই প্রবত্ত 
হইলেন , কিন্তু অবংশ্ষ ডাক্তার আসিয়া বলিষা গোলন, আর আশা 
না২। অপরাহ পায় পচটার সময় ঠুকৃহবর পুতদেহকে যালা-্চশীন-পুষ্পে 
সাজাইয়া শ্শানে লই যাও তল 1 বাস্তবকে বিশ্বাস কবিতে অপ্টু 
শশী চিত্রাপিতেেব ন্যায় প্রজ্লিত চিতা পাশে বসিম! রহিলেন | লা? 
তাহাকে হাত ধরিয়া ট্ানিলেন, নবম প শবৎ অনেক প্রবোপপ দিলেন -- 
শশী তখনও কিংকর্তবাবিযূঢ । চিতা নিব পিত হইলে | তিনি নাববে 
5স্মাস্থি তুলিযা একটি তাম্রকলপাঁতত বাখিলেন এবং উহা মন্তরকে বহন 
করিয়া উদ্ভানব/টিতে ঠাকুরের শযায স্বাপন কবিলেন | শশার বিশ্বাস 
ঠাকুর ধান নাই) হতরাং ঠাকুরের দ্রবাদি স্যত্বে রক্ষিত হইল এবং 
ভমথান্থিপূর্ণ কললীতে নিয়মিত পূজা চলিতে লাগিল । ্‌ 
ভম্মাবশেধ এ অবস্থান সাত দিন থাকার পর রা'চন্জ-প্রমুখ প্র, 
ভক্তদের সিদ্ধান্ত/নুখামী উঠ] কীশ্ত গ্রাছতে লঈখা যাইবার কথা উঠিল 
নিরঞগুন ইহাতে ঘোরতর আপত্তি তুলিলেন, আর শশী বলিলেন, *্কল্সী 
দেব না।” নবেন্দেব ষধাস্থতাম তথনকাও মতো বিবাদ মিটিল এবং 
রামবাবুর প্রস্তাবই গৃহীত হইল: কিন্তু অপর সকলের অজ্ঞাতসারে 
শশী ও নিরগুন অন্য এক পাত্রে “অর্ধেকেরপ্ড উপর ভক্মাবশেষ ও অস্থিনিচয 
বাহির করিয! লইয়া”উহ] বলরামবাবুর বাটিতে নিত্যপ্ৃক্গার জন্ত পাঠাইযা 
দিলেন ( “উদ্বোধন”, ১৭শ সংখ্যা, ৪৪০ পঃ )। অতঃপরু ১৮০৬ থ্রাগ্রান্দের 
২৩শে অগন্ট জন্মা্রমীর দিনে প্রথম কলপীটি কীর্তনলহ বামবাবুব 
কুলিকাতার বাটা হইতে কাকুড়গাছির উদ্যানে লইয়া যাওয়া হইল _ 
কীর্তনের পশ্চাতে শশী অধকাংশ পথ কলসীটি নিজ মস্তরকে বহন করিয়া 


২৩ 
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চলিলেন । অবশেষে কাকুড়গাছিতে ষখোচিত পুজান্তে যখন উহ] সমাহিত 
করিয়া উহার উপর মাটি ফেলা হইতে লাগিল, তখন শশী কার্দিয়া 
উঠিল, ”গগো, ঠাকুরের গায়ে বড় লাগছে 1” শশার কথায় সকলেরই 
৮:ক্ষ ক্তল আিল_ তাই তো, গাকুব যেখ্দা-বিগ্ভমান, সদা-সচেতন ! 
হহার পর শশ'কে গৃহে ফিরিযা অধ্যযনে মনো নিহবশ করিতে হইল, 
কিন্ত নরেন্দ্াদর আহ্বান আবাব কাহাকে কেক মাস পরেই বরাহনগর 
ম:£ সইমা গেল! এখানে শ্শ্রঠাকুরের শ্রীপাদুকা-সম্মুখে অপর কয়েক 
পনর সহিত সন্নাাসগ্রভণাস্তে তিনি 'বামকঞ্ানশী' নাখে পরিচিত হইলেন ! 
নঃপ্রন্দনাথের ইচ্ছা ছিল, তিনি স্বয়ং এ নাম গ্রহণ করিতবন ; কিন্ত শশীর 
সেবা ও জন্ভির দাবি মানিযা লইবা ফাহাকেহ উহা দিলেন । 
ববাহনগরে আসাব পর শশা মহার!জ নিত) শ্রাউকগ গজাদি-অবলম্বনে 
একদিকে যেমন সকলেক নে গভীর ভক্তভাব জাগাইতেন, অপরদিকে 
তেমনি তাহাদের কাধিক হখস্থাচ্ছন্দোর প্রতিও তীক্ষ দুটি রাখিতেন। 
মঠস্থাপনের পরেই দেখা গেল যে, তত্র বৈরাগ্য ও তীথদর্শন-অভিলাষে 
এরুব্রাতার] প্রায়ই এদিক সেদিকে চলিষা যাইতেছেন--কেবল স্বামী 
র'মকষ্ণানন্পদ একমনে গুরুসেবাঘ নিযুক্ত বহিযাছেন | তখন অভাবের 
দন | এক দ্বিপ্রহবে চাবিজন শন্নাশী বিকহস্তে ভিক্ষা হহতে ফিরিলেন 
মঠের ভাগারও সেদিন শুন্য; অতএব আহারের আশা ত্যাগ করিয়া 
সকলে দানাদের ওরে কাতনে মাতিলেন ; এ্াণিকে শশা মহারাজের 
ভাবনা হভল, ঠাকুরপে কিছু না দিলে তো চলে না। তিনি অপরের 
অজ্ঞাত৮া:ব পরিচিত্ত এক প্রতিবেশর নিকট গেলেন । এ বাড়ির আন্ান্থা 
ফলেই মঠের বিরোধী) কাজেই প্রতিবেশী জানালা গলাইয়! পোয়াটাক 
চাল, কষেকটি আলু ও একটু ঘ্ৃত দিলেন ! শশা মহারাজ উহা রন্ধন- 
পূর্বক ঠাকুরকে ভোগ দিলেন এবং পরে এ প্রসাদের দ্বারা গোল গোজ 
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রি পাকাইয়া “দানাদের ঘরে ীর্ভনমনন অভুত্ত গুরুত্রাতাদের মুখে 
একটি একটি পিও গুঁজিয়া দিলেন । এই অপূর্ব প্রসাদের আস্বাদে 
পরম পরিতৃপ্ত হইয়া াহার। লবিস্মযে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভাই শশী, ই 
অযত কোথাথ পেলে, ভাই ?* স্বামী বিবেকানন্দ সত্যই বশিযাছলেন, 
“শশা ছিল যঠের প্রধান খুটি! সেনাথাকলে আমাদের মঠবাস অসম্ভব 
হ'ত। সম্ব্যাসীর] ধ্যানভজনে প্রায়ই ডুবে থাকত এবং শশা তাদের 
আহার প্রস্তত কানে অপেক্ষা করত এমন কি, মানে মাঝে তাদের 
ধ্যান থেকে ঢেনে এনে খাওযাত ।” 

বশেষ কারণ না ঘটিলে শশা মহা এঠ ছাডিযা কোথাও যাইতেন 
না। একবার ঠাকুরের ভক্ত স্থরেন্্নাথ মিত্র মু্যুশয্যা তইতে তাহাকে 
স্মরণ করিলে তিনি তাহার গুহে যাথঘা প্রায় একঘণ্টা ঠাকুরের কথায 
কর হরাছিলেন। এই নিষ্ট! লক্ষা করিযা আচাধ বিবেকানন্দ এক সময়ে 
লিখিয়াছিলেন, “শপ কেমন স্বান জাগিয়ে বসে থাকে! তাহার দৃঢনিষ্ঠা 
একটা মহাভাত্ডস্বরূপ |” 

স্বামা পামক্কবানন্দ প্রভৃতিকে যাশুটীগরের প্রতি ভক্তিপরার়ণ জানিয়। 
ধর্মান্তরিত করার লালসায যুক্তিফৌজের (১০৩৪0০৮700৬) 
দুহ- একজন বাঙ্গালা প্রচারক একশমধ মে যাতায়াত আরস্ত করেন 3 
কিন্ত অবশেষে বাহবেলে রামকঞ্জানন্দের ব্রাৎপন্থি-দর্শনে যুক্তির পথে 
কাযোদ্ধাবের সম্ভবনা নাহ বুঝিষ। তাহাকে বিবিধ প্রপোভন দেখান । 
ইহাতে তাহার ধৈর্যের সীমা উপ্লজ্ঘিত হওয়ায তিনি চির৩রে তাহাদিগকে 
তাড়াইয়া দেন । 

অবসরবিনোদনের জন্য শশা মহারাজ এক অঞুত উপায় অবলম্বন 
ক্চুনতেন-_-তিনি সময পাইলেই অঙ্ক কষিতেন হ। সংস্কৃত পড়িতেন। 
মঠে সমাগত যুবকগণ তাহার নিকট অধ্যয়নবিষয়ে প্রচুর উৎপাহ পাইত। 


৩৫৩ শ্রীরামকুঞ্*-ভক্তমালিকা 


এ সময স্বামী বিরজানন্দ, বোধানন্দ, বিমলাশন্দ ও আত্ানন্দ মঠে 
যাতাখাত আস্ত করেন। শশী মহাবাজ তাহাদের সহিত ধ্যালাপ 
করিতেন এব ঠাকুরেব সেব! ও মঠের খুটিনাটি কাজের স্বযোগ দিতেন' 
বিরজানন্দকে গণিতে কাচ জানিবা তিনি শ্রীব্ের ছুটিতে যঠে থাকিয়া 
তাহাব নিকট গণিত শিখিতে বলেন | তদন্থষাযী বিরজানন্ন সেখানে 
আসিলেন। কিন্তু তাহার ভগবধৃব্যাকুল মন তখন অধংধন অপেক্ষা 
ঠাকুরসেবা ও মঠের কাঘেহ অধিক মগ্র হইয়া পড়িল; আর স্বামী 
বামঞ্ষ্তাননোবও তো খুব বশী অবকাশ ছিল না । অতএব ছুটিব য.ধা 
আব বই খোলা হইল পা, কিন্ত বিরজানলের বৈরাগোব উতপ খুঁলিয়! 
গেল -তিনি কিযৎকাল পরেই মঠে যোগ দিলেন । 

মঠে ঠাকুরপূজাদি চালাইফা যাওযার প্রায় সমস্ত দায়িত্ব স্বামী 
রামকষানন্দ লইযাছিলেন | ঠাকুবসবার কোন প্রকার জুটি তিনি সহ 
করিতে পারিতেন না । রক্গপ্রিয় নবেন্্রনাথ ইহা জানিতেন , তাই মাঁঞ্ছে 
মাঝে তাহাকে উত্তেজিত করিধা যজা দেখিতেন। একদিন জটনক ভক্ত 
ঠাকুরপূজাকে শীতলাপৃজাদির সহিত তুঁলন] করিয়া ব্যঙ্ক করিতে থাকিলে 
ত্রুদ্ধ শশী মহাবাজ ঘোষণ। কাঁরিলেন যে, তিনি খ্ররূপ ভক্তের অথসাহাষা 
চান না। অমনি স্বামী বিবেকানন্দ বলিলেন, “তবে ভিক্ষা করে নিয়ে 
আয ।” শশীও উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, “তাই করব ।” স্বামীজী 
তখন কৃত্রিম কোপপহকারে যুক্তি দেখাইতে লাগিলেন ষে,মঠের ভাইদের 
ঘে স্থলে অন্রবন্ত্রেব অভাব, পে স্থলে পুজার জন্ অধিক খবচা করা 
অধষৌক্তিক। তর্ক বাড়িয়া চলিতেছে দেখিযঃ লাটু মহারাজ মধ্যস্থতা 
করিতে অগ্রপর হইলে শ্বামীজী তীহাকে ধমক দিয়া নিবস্ত করিলেন ? 
কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এমন একটি কৌতুকপ্রদ কথা বলিয়া ফেলিলেন, ষাহানত 
হাসির হিল্লোল উঠিয়া! পেদিনকার বিতর্ককে ভাসাইয়া লইয়। গেল । 


স্বামী রামকষ্ঞানন্দ ৩৫৭ 


* স্বামী রাষকৃষ্টানন্দের ঠাকুরপূজা একটা দেখিবার জিনিস ছিল। 
ঠাকুরকে তিনি শুধু বিধি-অনুযাষী পুজা করিযাই তৃপ্ত হইতেন না; 
তাহাকে জীবন্ত জানিযা তদন্থরূপ দেবা করিতেন | শ্রীম্মে নিজের কষ্ট 
হইসুল তিনি পাখ1 লইয়া ঠাস্কুরকে বাতাপ করিতেন এবং নিজে গলদঘর্ধ 
হইতে যাকিলেও উহাতেই ঘাবাষ শোধ কবিতেন | ভোরে উঠিযা 
দায়ের উলটা দিক দিসা তিনি ঠাকুরের ভন্থা দাতনকাঠি থেতো করিয়া 
দিতেন | একদিন ল্বাল্াহভাগ দিতে যাইনা দেখেন যে, সচ্চিদানল্দ 
(বুড়ো বাবা উঠা ঠিকভাবে থেতুতা করেন নাই | অমনি মনে আঘাত 
পাইযা সচ্চিদাশন্দের সন্ধানে বাহির চইলেন আব বলিতে লাগিলেন, 
“আজ তুই আমাদের ঠাকুবের মাড়ি দিবে রক্ত বের করেছিস 

আঁলমবাজাবে আগমনের শী স্বামী বানকৃষ্তানন্দের দাযিত বাধতই 
ইল । স্বামী পন্ষানন্প আপিমা মঃব ভাব আরহণ না করা পর্যন্ত তিনিই 
ভিলেন এক হিসাবে যঠের কর্ণধার । তবে ক্রখের বিষয এই যে, 
আলমবাজাবে আসার পৰ এক বংদখ পর মঠের আথিক অভাব অনেক 
কমিয! শিয়ছিল ! এই মঠ *ইতিও দ্বামা রামক্ুফানন্দ বিশেষ কোথাও 
যাইতেন না--এমন কি, উত্তব ভারতের শে, ভীথ * কাশীধামও তিনি 
দর্শন কবেন নাই । একব:'র তিনি লিকদ্দেশ হইয!(ছলেশ কিন্ত 
চিন্তান্বিত গুক্কভ্রাতাদিগতক ত্বাহাব সন্ধানে দক্ষিপণেশ্বর অতিক্রম করিয়া 
ষাইতে হয নাই । দক্ষিণেশ্বরের একাপীমন্দিব হইতেই সেবারে তিনি 
ঘঠে ফিরিয়াছিলেন। আব একবার তিনি সকমেব অজ্ঞাতপারে 
তীর্ঘদর্শনে ব্বাহির হইযাঁছিলেন , কিন্ত ব্ধঘান ছিলার মানকুওু পর্যন্ত 
পৌছিয়াই অন্বস্থ হইযা পড়েন এবং সংবাদ পাইযা স্বামী নিরপ্রনানন্দ 

হাকে লইয়া আসেন । 
যঠ-জীবনের ছুঃখ-কষ্টের মধোও যুবক সন্্যাসীদেব আনন্দের অভাব 


৩৫৮ শ্রীরামকৃষ্$-ভক্তমালিকা 


ছিল ন|| যঠেব বাড়িটি ত্বৃতের বাড়ি বলিয়া এ অঞ্চলে স্থপরি চিত 
ছিল । সন্নযাপীদের মধ্যে এই বিষয় আলোচনা হইত এবং কেহ কেহ 
ভৃতও দেখিযাছিলেন। এক গভীর র্রাত্রে সকলে নিদ্রিত আছেন, 
এমন সময শুনিলেন ছাদে বিকট গড়গড শব্ধ হইতেছে । শব্ধ শুনিয়া 
অনেকে ভষ পাইলেন এবং রাষকৃষ্ণানন্দকে বলিতে লাগিলেন, “ভাই, 
কোথায নিযে এলে? এ যে সতাই ভূতেব ভাটা-খেলা চল্ছে |” 
ইহাতে উদত্বজিত শশা মহারাজ তোর ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ করছি” 
বলিশা একটি বড লামি-এাতে মার মার শব্দে দ্পছুপ করিয়া একেবাটে 
ছাদে গিয়া উপস্থিত হইলেন । সেখানে দেখেন ডাম্বেল ও লন 
রহ্যাছে । তখন সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, “ভ্ুতে বুঝি আবার লগন 
নিষে ত1টা খেলে?” অবশেষে অনুসন্ধানে জানা! গেল যে, উহা! স্বামী 
সারদানন্দ ও সদানন্েের কীতি! রি 

পূজায প্রীতি থাকিলেও জ্ঞানাজনের প্রত দ্াামী রামকফ্ণাস্দের 
একটা স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল--ইহা1 পূর্বেই উল্লিখিত শইয়াছে | 
আলমবাজারে ধ্িপ্রহরে আহারান্তে তিনি শ্রবামরুষণের উপদেশাবলাত ক 
অনুষপছন্দে সংস্কৃতে অনুবাদপূর্বক 'বিদ্যোদয' নামক পাক্ষিক সংস্কৃত- 
পত্রে ছাপাইতেন । এতত্ব্তীত 'ইনোসেণ্ট এযাট হোম' ও 'ইনোসেন্ট 
গ্যাত্রড' ইত্যাপি হাশ্ঠরসময ইংরেজী গ্রন্থ উচ্চৈ:স্বরে পড়িয়া সকলকে 
আনন্দ দিতেন । সংস্কতের প্রতি তাহার এমনই প্রীতি ছিল ষে, একদা 
কাশীর প্রমদাদাপবাবুর নিকট হইতে ষখন সংবাদ আসিল যে, মাসিক 
৪. টাকার একজন বেদজ্ঞ পণ্ডিত পাওয়া যাইতে পারে, তখন 
দারিপ্র্যবশতঃ ঠাকুরের জদ্ভ চারি পয়সার মিছার জোটানো। কঠিন 
জানিয়াও ভিন এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন ! অবশ্য অন্ত কারণের প্রস্তাধ 
তখন কার্যকর হয নাই । 


ক্ধামী বামকুষ্থানন্দ ৩৫৯ 


& তাহার গুণে মুগ্ধ স্বামীজী ১৮৯৫ গ্রীষ্টাব্দে তাহাকে আযেরকার 
কার্ধের জন্য আহ্বান করেন : কিন্তু তখন তাহার গাষে চর্মরোগ _ 
টুলকাইলে মাছের আশের মতো! বাঠিব হইত এবং শীতকালে উহা 
বাডিত। অত এব তাহার ষাওগা উচিত কিনা, এই বিষয়ে আলমবাজার 
মঠে দ্বিধা উপাস্থত উযাছে জানিযা, রি এক পত্রে লিখিলেন, 
“শশী সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত বটে, কিন্তু তি'মবা খালি শশীব আলা সন্ভব 
কিন! তাহাই বিচাব কবচ্ত | -শশীকে আ রঃ কবি, ভালবালি। 
1716 15 01)৮ 01151711101 আনু টোাত 00710 0065 (ওধানে 
সে-ই একমাত্র বিশ্বস্ত ও খাটি লোক ) 1৮ শশীব তবু যাওযা হহল না) 
কলিকাতার তদানীম্তন বিখ্যাত ঠোমিওপ্যাথিহ জার্হান ডাক্তার সাল্জার 
মত দিলেন যে, শীতপ্রদান দেশে হাহাব যাওয়া চলিবে না, গ্রীম্মপ্রধান 
'ক্রশই ভাল । 

স্বামী রামরুঞ্।নন্দেৰ অসীম কদ্ধ ক্ষমতাব দ্ারোদঘ'টনে আচার 
বিবেকানন্দ এভাবে তখন অসম - ইে৪ শ্রযোগে অপেক্ষা বহিলেন 
এবং আমেরিকা] হইতে প্রথমবারে মঠে প্রতাবহনেব অব্যবহিত পরেই 
স্বীয় সঙ্কল্প কাষে পরিণত করিলেন । মাদ্রাছের ভক্তগণ সেখানে একটি 
মঠস্থাপনেব জন্য অনুবোধ জাশাঈলে স্বামাজী তাহাদের ত্রাহ্মণস্ছলভ নিষ্ঠা 
স্মরণ করিয়া বলিযাছি,লন, আমি তোমাদের কাছে আমার এমন 
একজন গুকভাহকে পাঠাব, ধে তোমাদের সর্বাধিব গোড়া ব্রাহ্মণের 
চেয়েও গৌঁডা, অথচ পূজা, শাস্ত্জ্ঞান, ধ্যান্ধাবণাদিতে অতুলনীয় |». 
তাহার মনে তখন রামক্ৃষ্ণানন্দের কথাই জাগিযাছিল । আলমবাজারে 
আসিয়া তিনি তাহাকে প্রথমে একটু পরীক্ষা করিয়া দেখার জদ্ত 
বাঁলিলেন, «শশী, তুই আমাকে খুব ভালবাসিস, না ?* শশী মহারাজ যাই 
বলিলেন, “ই”, অমনি স্বামীজী আদেশ করিলেন, “তবে চিৎপুরের 


' ৩৬০ শ্রীরামকুষ্*-ভক্তমালিকা। 


ফৌজদারী বালাখানার মোড থেকে ভাল টাটকা নরম পাউরুটি নি 
আয়।” শনী মহারাজের নিষ্ঠ] থাকিলে শুচিবাই ছিল না; অধিকস্ত 
নেতার আদেশে তিনি সদা প্রস্তুত ছিলেন | তাই প্রকাশ্য দিবালোকে 
পাউকটি কিনিয়া আনিলেন। নির্দেশপালনে তৎপর দেখিযা নেতা 
ফ্াহাকে আদেশ কবিলেন, “ভাই, তোকে মাদ্রাজে ষেতে হবে|” 
দ্বিরুক্তি না করিযা স্বামী বাষকৃষ্জানন্দ সম্মত হইলেন এবং ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে 
মার্চ মাসেব শেষে জাহাজে করিখা স্বামী সদানন্দের সহিত মাদ্রাজে 
পৌছিলেন | 

পেখানে তিনি প্রথমত: শাইস হাঁউিস রোডে একটা ভাডা-বাডিতে 
ছিলেন : পরে শ্বামীজীর ভক্ত এপ বিলগির্প আযাঙ্গার মহাশযের 
'আইস হাউস, নামক ব্রিতল ভবনেব একতলা র ঘরগুলি বিনা ভাড়ায 
পাইযা উহাতে উঠিযা গেলেন । কলিকাতা আসিবার পথে স্বামীজীন্ 
পাদস্পর্শে এট ভবনটি পবিত্রীকৃত হইযাছিল। বাড়িটির প্রকৃত নাম ছিল 
'কালণ্‌ কারান । কোনও আমেখিকান কোম্পানি বরফ বাখিবার জঙ্ক 
পমুদ্রকলে এই প্রাসাদ নিগ্াণ করেন * তাই উহার নাম হয় “আইস, 
হাউস, বা বরফগৃহ | পরস্ধ পরিকল্পনা কাষে পরিণত ন। হওয়ায় উহা 
বাপগৃহকপেই ব্যবহৃত হইতে থাকে । বাড়ির প্রাচীরগুলি প্রশস্ত থাকায় 
উঠ] গ্রীম্মকালে বিশেষ আরামপ্রদ ছিল | 

মাদ্রাজে আসার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি শ্রশ্ুঠাকুরের পটস্থাপনপূর্বক 
পুজাদি আরম্ভ করিলেন, অব্যবহিত পরেই বক্তা দিও চলিতে লাগিল । 
১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্ধের মধ্যভাগে বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে রামকৃষ। মিশন 
দুভিক্ষসেবাকার্ধয আরম্ত করিলে তিনি এ কার্ষের জন্ত পত্রিকায় আবেদন 
প্রকাশপূর্বক ও অন্্যান্থ উপায়ে অর্থসংগ্রহে মন দিলেন | এইরূপে ক্রমেই 
ভাহার কার্ধক্ষেত্রের প্রসার হইতে লাগিল । আবার মাদ্রাজের “ইয়ংমেন্স, 


স্বামী রামকৃষ্থানন্দ ৬৬১ 


কিছ এসোসিয়েশনে' তিলি ধারাবাহিকভাবে ঘে-সকল বক্তৃতা দেন 

তাহা “ ব্রচ্মবাদিন্" ও 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রদ্ধয়ে প্রকাশিত ২ওযায তিনি 
বিদ্বংপমাজে স্পরিচিত হইতে থাকিলেন। অধিকস্ত নগবের বিভিন্ন 
স্থ নে শাস্ালোচনাও চলিতে লাগিল । এইরুপে ত্রিপ্রিকেন ও মাযলাপুর 
অঞ্চলে গীতা ও উপনিষণ্ব্যাথ, পুরালোথা কাস্‌ও চিন্তাত্রিপেটে গীতাব্যাখ্যা 
ও ওয়াই এম্‌ এইচ 'এসোছনিয়েশনে যোগহত্র' ব্যাখা চালত । আবার 
প্রতি একাদশীতে মঠে ভজন হইত । এই বৎসর একবার ৬বামেশ্বর- 
দর্শনে গমন বাতাত তিনি প্রা সব সময শ্ররামকৃষ্ের ভাবধারাপ্রচাত্ে 
বাপত ছিলেন, উতপবাপিব আঞফ্োজনও চিতনিই করিতেন । ১৮৯৯ 
গাপান্দের ১৯শৈ মাত রবিবাধ মাদ্রাজ শহলে আীবামককেণ যে প্রথম 
জন্মতিথি-উত্সব হয়, উহাতে সর্বশ্রেণীর হিন্দু, এমন কি, ঘুসপমানবাও 
ধঈ্ঘটগ দিযাছিলেন। ১৯০২-এর দুলাই মাসে স্বামী বিবেকানন্দের 
দেহত্যাগের পর তাহার উদ্াথে এ মাননীঘ আনন্দ চালু মহাশষের 
পৌরো[িত্যে পাচাইযাগ্লা লেহে বিব্কানন্দ বন্তিসভাব অ'ধবেশন 
হয। পরবতী বংপর হইতে শ্রীরাইফ্রো সবের স্যায বিবকানন্পোতসবও 
নিষমিতভ!বে চলিতে থাকে। 

১৮৯৯ খ্রী্াকধের শেষে কাপের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইঘা একাদশ হইল । 
সাধাব্রণতঃ প্রত্যেক ক্লাসের জন্য দেড় ঘণ্টা সম নিদিষ্ট ছিল । £কস্ছ 
বিষয়বন্ হাদযগ্রাহী হইলে ছুই ঘণ্টা 1 ততেধিক সমষও্ অতিবাহিত 
হইত । শোতা সাধারণতঃ ১* হইতে ৫০ জন হইত! কিন্তু স্বামী 
রামকৃষ্ণানন্দের সেদিকে দৃষ্টি ছিল না; তিনি শীরামক্ষ্জকে শুনাইতেছেন 
মনে করিয়াই শান্ত্রপাঠ কবিতেন । কোন দিন দুর্যোগাদিবশতঃ শ্রোতা 
উপস্থিত না থাকিলেও তিনি যথারীতি পাঠ করিয়া যঠে ফিরিতেন । 
এইরূপে তাহার এঁকান্তিক উদ্ধম ৪ উৎপাভ তখনকার দিনে পাশ্চাতা 


৩৬৬ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা 


ভাবে ভাবিত দক্ষিণের সমাজে কিরূপ নৃতন ভাববসন্তা আনিয়াছিল তাহা 
সহজেই অনুমেয় । শুধু অহ্মান কেন, প্রত্যক্ষতঃ তাহার প্রমাণ পাওয়া 
বাইত। ১৯০১ ্রীষ্টাব্বে আমরা দেখিতে পাই মে, নগরের বহির্ভাগেও 
বিশ্ক্রি দূরবর্তী অঞ্চলে ছয়টি বিবেকানন্দ সোসাইটি ভাহার তবাবধানে 
চলিতেছে (যথা _বানিয়ান্থাদি, নিকুন্দি, আরাসামুখি, বারুর, ঞফ্গিরি 
ও ধরমপুরী )! এই সকল সমিতিতে সাময়িক বক্তৃতা ও ক্লাসের 
সহিত পুজা, ভজন ও দরিড্র ছাত্রদিগকে সাহায্যদানের কার্য পরিচালিত 
হইত। 

এই সকল উৎসব ও অন্যান্য কাজে তাহার এ্রকান্তিকতা ও ঠাকুরের 
প্রতি নির্ভর প্রতিপদে ফুটিয়া উঠিত। একবার শ্রীরামরুষ্ণের উৎসব 
প্রায় আসিযা পড়িযাছে, তখনও দরিদ্রনারায়ণের সেবার কোন ব্যবস্থা 
হয নাই দেখিযা অধাঁর রামকঞ্ণানন্দ মধাবাত্রে উঠিযা মঠের অলিনৌ 
পিগ্ুবাবদ্ধ সিংহের ন্যায় কদ্ধ আবেগে ধীর অথচ গম্ভীর পদক্ষেপে বিচরণ 
করিতে লাগিলেন । অকস্মাৎ নিদ্রাভজে জনৈক প্রত্যক্ষদশশ তাহাকে 
তদবস্থ দেখিযা বুঝিলেন, এই নিশীখে তিনি তাহার প্রাণের বেদনা 
অন্তরেব দেবতার শ্রীচরণে নিবেদন করিতেছেন ; কিন্ত নিকটে যাইতে 
সাহস হইল না। সৌভাগাক্রমে পরদিন জনৈক অস্থরাগী প্রচুর অর্থ 
পাঠাইয়া দেওয়ায় উৎসব সর্বাঙ্গীণ সুসম্পন্ত্র হইল | 

তিনি কিরূপ প্রতিকূল অবস্থায় তখন কার্য পরিচালনা করিতেন 
তাহা অন্থধাবন না করিলে তাহার এই কালের চরিত্রের দৃঢ়তা সভজে 
উপলব্ধ হইবে না। একদিন কার্যান্তে ঘর্মাক্তকলেবরে মঠে কিরিয়া 
তিনি দেখিলেন, ঠাকুরকে ভোগ দিবার মতো! কিছুই নাই | তখন গায়ের 
কাপড় খুলিয়া ফেলিয়া! বদ্ধদ্বার গৃহে রুদ্ধ অভিমানে পুরুষসিংহ পদচাররণ 
করিতে করিতে ঠাকুরকে বাঁললেন, “পরীক্ষা হচ্ছে? আমি তোমায় 


স্বামী রামকুষ্তানন্দ ৩৬৩ 


দুদের তীব থেকে বালি এনে ভোগ দেব এবং তাই প্রপাদ পাব । পো” 
নিতে না চায আঙ্গুল দিযে ঠেলে সে প্রসাদ গলায ঢোকাব |” ঠাকুরেব 
দযায সেদিন ততদুৰ অগ্রসণ হইবাব পূর্বেই গৃহদ্বাবে করাঘাত হইল এবং 
তিনি দবজাখুলিযা দেখিলেন ষে, ঠাকুবের ভোগের জন্য সমস্ত প্রযোজনীয 
দ্রব্য লহয। এক ভক্ত উপস্থিত। মাব একবার ঠাকুবের ভোগেব সময 
মাগতপ্রাধ, কিন্তু ঘ্ৃত লাই । শশী মহাবাজ চিন্তাকুল হৃদয়ে পাষচাবি 
কবিতেছেন, এমন সমযে তাহা ক্লাসেব জনৈক ছাত্র আসিয! জানাইলেন, 
তিনি মঠেব কোনও একট? এভাব মিটাইতে চান । রামকুষ্জানন্দ 
প্রথমতঃ অস্বীকার ক্বলেন, কিন্ত  বক্তিব আগ্রহ দেখিযা পরে স্বীকৃত 
হইযা ঘ্ৃতের অভাবের কথা জ'ন'ভলেন | ছাও।টি সেইমাসে উহা তে 
দিলেনই, পরে প্রতিমাণে উঠা পাঠাইতে গকিলেন। বস্ততঃ খুব 
কানষ্ঠভাবে ধাহাবা মিশিতেন, তাহাবা ভিন্ন মপব কেহ এসব কষ্টেব 
কাহিনী জানিতেও পাবিতেন না। ভদ্রতা হিসাবে কেহ ঘদি জানি 
চাহিতেন এঠ চপল কি কবিয' তিনি নিকদ্বেগে সহাস্টে উত্তব দিতেন, 
“ঠাকুর সব জটাইয] পেন ” তিন আবও বলিতেন, “অপরের সাহায্য 
ব্তিরেকে যি ন[ঙ ৮, তবে ভগবানে সাহায্যই চাওয়া উচিত |; 
শ্বতরাং তীাহাব মান-অভিমান সব ছিল ঠাকুব-স্বামীজীকে লইবা | 
স্বামীজীব দেহত্যাগেব পণ নিজ জীবনেখ ছুঃখ জানাইতে শিয়া তিনি 
একদিন স্বামীজীব চিত্রের দিকে একা্যা সক্রলোধে বলিয়্াছিলেন, 
“তুমিই তো আমায এখানে পাঠিয়ে এই বিপদে ফেলেছ ” আবাব 
তখনি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিষা স্বামীজীর নিকট রুতাপরাধের জন্য ক্ষমা 
চাহিযাছিলেন । 

সপ্তাহে একাদশটি ক্লাপ চালানো এবং মধ্যে মধ্যে বন্তৃতাপ্রদান, 
দারিদ্র্যবশতঃ ও তখনকাব দিনে স্বল্পব্যযেব যানবাহনেব অভাবে এইসব 


৩৬৪ শ্রীরামকৃষ্ণ₹-ভক্তমালিকা 


কার্যক্ষেত্রে পদব্রজে গমন, আশ্রমে নিজের রক্ধনাদির ব্যবস্থা করা এই 
সমস্তের সহিত প্রাণপণে যুঝিযা তিনি বেণান্তপ্রচাণর মত্ত হইয়াছিলেন । 
কম্রান্ত শরীরে মঠে ফিরিয়া সব দিন রন্ধনের প্রবৃত্তি ২ইত না; তখন 
বাজার হইতে কুটি আনিয়া তদ্দারাই রাত্রের আহার শেষ করিতেন । 
ক্লাসে ষাইবাব সময তাহাকে এক মাইল হাটিযা বাজারে যাইতে হইত 
এবং তগনকার দিনের বাহন নটকাগাডি একা ভাড়া কল্সিবার সামর্থ) না 
থাকায় ছই জনের সহিত উহাতে উঠিতে হইত । সেই অপূর্ব বাক্সের মতো! 
গািতে তাহার সবল, ক্ুদীঘ, ছল দেহখানিকে সঙ্কীর্ণ পথে প্রবেশ 
করইযা কোন প্রকাবে ক্কান্ডদেহঠে বসিষা খাকিতে হহত , আবার ঢালু 
বাক্স হইতে পড়িয়া ষাইবার ভে সবদা সাবধান থাকিতে হইত ; এইরূপ 
কাযিক ও মানপিক ক্রেশের যধো মাদ্রাজ-মঠর গোড়াপত্তন হয়। কেহ 
দি জিজ্ঞাসা করিত, “স্বামীজী, এত ক্লেশ আপনি কিন্ধপে পহা করেন? 
তিনি উত্তর দিতেন, «এ শরীরটা তো! একট! মন্ত্র মাত্র, তাও আবার 
অচেতন , আর যস্ত্রীর জন্তই তো মন্ত্র, ষন্ত্রীকে বাদ দিলে তাঁব থাকা না। 
থাকা দুই-ই সমান | মনে কর, একটা কলম ঘদি বলে, 'আমি শত শত 
চিঠি লিখেছি” তবে সত্তা কি উহা তাই করেছে? উহা] তো কিছু 
লিখেনি, লিখেছে সে ব্যক্তি, যে তাকে ধরে আছে ।” 

এই নিরভিমান, নীরব কমীর স্বযশ সুদুরবিস্তৃত হইযা ১৯০ গ্রীষ্টাব্ে 
তাহাকে মহীশুর রাজ্যের বাঙ্গালোর শহরেব উপকণ্ঠে আলক্করে লইয়া 
গিযাছিল। আমন্ত্রণ পাইযা তিনি সেখানে উপস্থিত হইলে প্রায় চারি 
সহ ব্যক্তি পঞ্চাশটি কীর্তনের দল লইয়া তাহাকে রেলস্টেশনে স্বাগত 
জানাইলেন এবং শোভাষাত্রা করিয়া বাসস্থানে লইয়া গেলেন । এই 
কালে তিনি তিন সপ্তাহ সেখানে অবস্থানপূর্বক প্রায় ঘাদশটি বক্তৃতা দেন 
ও প্রতাহ লকালে ও সন্ধ্যায় ধর্মালোচনা করেন । সেই বৎসরই তাহাকে 


স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ৩৬৫ 


মহীশূর নগরেও শ্রীরামকষের বার্তাবহরূপে যাইতে হইল | পেখানে তিনি 
পাঁচটি বক্তৃত' দেন । তন্মধ্যে সংস্কৃত কলেজে সমাগত পণ্ডিতদের এক 
সভায স্বললিত 'ংস্কতে নিভীকচিত্তে শ্ররামকুষ্ের ধর্মসমন্থয় সম্বন্ধে যে 
বক্তৃতা দেন, তাহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । অনুদাবপন্থী পণিতসমাজে এ 
সময়ে এরূপ বক্তৃতা দেওয়া কেবল স্বামী রামকুষ্তানন্দের পক্ষেই সম্ভব 
ছিল । বাঙ্গালোরে সে যাত্রায় যে উৎসাহ উদ্দীপিত হইযাছিল তাহার 
ফলে তাঁহাকে পরবত্সরও পেখানে কয়েকটি বক্তৃতা ও ক্লাস করিতে 
হইয়াছিল । অতঃপব তিনি অপর একজন সন্ত্যাপীকে সেখানে রাখিঘা 
মাদ্রাজে ফিরিবা আসেন | 

১৯০২ বা ১৯০৩ শ্রীষ্টাব্ধে তিন ত্রিবান্দ্রমে ধান এবং একমাস অবস্থান- 
পূর্ব," জনসাধারণের মধ্যে চারিটি বক্তৃতা করেন ও নগরেব মধ্াস্থলে 
৮ কটি ক্ুদ্র বাটিতে নিয়মিত গীতাব্যাখ্যা করেন । উহার ফলস্বরূপ একটি 
বেদান্ত সমিতি স্থাপিত হইয়া এ অঞ্চলে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাববতিকা 
দীর্ঘকাল প্রজ্বলিত রহিযাছিল ! পার ১৯২৪ অন্দে সেখানে স্থায়ী 
মঠ স্থাপিত হষ। ত্রিবান্্রম হইতে তিনি কন্তাকূমারীদর্শনেও 
গিয়াছিলেন । ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ধগন কলিকাতায় আসেন তখন 
যেট্রোপলিটান কলেজে তাহাকে বক্তৃতা দিত হয়। কলিকাতা হইতে 
প্রত্যাবর্তনের পব এ বংলর এবং পরবৎসর তাহাকে দক্ষিণাঞ্চলের বন্ধ 
স্থানে বক্তৃতা দিতে হইয়াছিল । 

১৯০৫ থ্রীগ্রাব্বের ১৭ই ফেব্রআরি মাঁদ্রাজের মায়লাপুর নামক পলীতে 
ষে 'রামকু্জ বিগ্ভাথিভবন" প্রতিষ্ঠিত হয, উং1 বর্তমানে দক্ষিণাঞ্চলেব এক 
হ্বৃহৎ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হইলেও স্মরণ রাখিতে হইবে ষে, উহার 
পশ্চাতে আছে স্বামী রামকুষ্ণানন্দের হদযবত্ব।, অনুপ্রেরণা ও কর্মপ্রচে্া! | 
কোয়েম্বাটোরে একবার প্লেগের আক্রমণে একটি পরিবারের বয়স্ক সকলের 


৩৬৬ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা 


প্রাণনাশ হহয়া কয়েকটি নিঃসহায শিশুমাত্র অবশিষ্ট থাকিলে তদ্শনে 
তাহার কোমল হৃদয কাদিয়া উঠিল এবং তিনি তাহাদের লালনপালনের 
ভার গ্রহণ করিলেন এবং ইহাদিগকে কেন্দ্র করিয়া 'রামরুষ্জ মিশন 
স্টডেণ্টস, হোম স্বাপন করিলেন এবং তিনি সর্বদা কার্ষে ব্যস্ত 
থাকিলেও তাহার এই স্েহের প্রতিষ্ঠানটিতে সপ্তাহে অন্ততঃ একবার 
গিয়া বালকগণকে ধর্মশিক্ষা দিতেন । 

১৯০৫ শ্বীগ্তান্দে রেঙ্গুনের শ্রীরামক্কষ্সেবক-পসমিতি হইতে তাহার 
নিকট আহ্বান আগে । তদনুসারে তিনি ২০শে মার্চ রেঙ্গুনে পৌছিয়। 
পাচ দিন অবন্থানপুবক পাঁচটি বক্তৃতা দেন এবং ধর্মপ্রসঙ্গ করেন । 
একদিন ঠাকুরের জন্য চাপাফুলের সন্ধানে তিন-চাবি মাইল হাটি 
যাইবার পথে স্বপ্রসিদ্ধ গউপন্ভাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়েয় সহিত তাহার 
দেখা হয়। শরতচন্র এই বৃথা শ্রমের তাৎপর্য জানিতে চাহিলে স্বামী, 
রামকফ্ানন্দ বুঝাইয়া দিলেন-_- 

“পূজা-উপাসনা সকলই গো ফাকি । 
শুপু এই ছ্ুযোগে তোমারেই ডাকি ।৮ 
রেজুনে কবি নবীনচন্দ্র সেনের সহিতও তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল । 
২৯শেমা্ মাদ্রাজে ফিরিয়া সেই দিন সন্ধ্যায় তিনি বোম্বে শহরে 
ঠাকুরের উৎসব করিতে চলিলেন। সেখানে মাত্র প্রতি বুধবারে 
ঠাকুরের পূজাদি হইত-_্বামী রামকষ্ণানন্দ স্বহস্তে নিত্যপুজার প্রবর্তন 
করিলেন, উৎসবসমাপনান্তে তিনি পুনঃ মাদ্রাজে ফিরিলেন | 

১৯০৬ খ্রীষ্টার্ধে স্বামী অভেদানন্দ আমেরিকা হইতে প্রথম বারে 
দেশে ফিরিলে স্বামী পরমানন্দের সহিত শশী মহারাজ কলম্বো যাইয়া 
তাহাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইলেন এবং স্বাহার সহিত কাণ্তী, 
অনুরাধাপুরম ও জাফনা ভ্রমণান্তে ভারতে আঙদিলেন। অতঃপর 
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দক্ষিণদেশের কযেকটি বিশেষ স্থান দেখিয়া জুলাই মালে মাত্রাজে 
পেলছিলেন | অগস্ট মাসে স্বামী অভেদানন্দকে লইযা তিনি মহীশুরে 
গেলেন এবং উভয়ে অনেকগুলি বক্তৃতা প্রদান করিলেন । সেই বারেই 
বাঙ্গালোরে বর্তমান আশ্রমণ্র ভিত্তিস্থাপন হইল । অতঃপর অভেদ।ননদ 
স্বামী ব্রহ্মানন্দের সভিত যিলনার্থ পুরীধামে চাঁলযা গেলেন | ছুহ দিন 
পরে শশা মহারাজও সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং দীর্ঘকাল পরে এই 
অতিবাঞ্চিত গুকভ্রাতিষিলনের আনন্দ কয়েক দিন উপভোগান্তে মাদ্রাজে 
ফিরিযা আপিলেন। এ বৎসর প্রেমানন্দজা তীথদর্শনমানসে মাদ্রাজ 
আসিলে রামকৃঞ্ানন্দজী তাহার যথাসভ্তব ক্বব্যবস্থা করিযা দিলেন এবং 
স্বযং তাহার সঙ্গে কাঞ্চী, পক্ষিতীথ ও রামেশ্ববে গেলেন । 

ইহার পর স্বামী রামকুষ্ানশের প্রধান কাধ হইল মাদ্রাজ ও 
বাঙ্গালোরে ছইটি স্থাহা মঠ গভিযা তোলা । বাঞ্গালোরে ভিত্তিপ্রতিষ্ঠার 
কডুকাল পরে মাকিনদেশীয়া মহিলা] ভগিনী দেবমাতা তাহার 
সান্নিধ্লাভের জগ্ভ মাত্রাজে আলিয়া বাশ করিতেছিলেন ৷ স্বাম 
রামকৃষ্জানন্দ অথসংগ্রহার্থ তাহাকে নইয়। বাঙ্গালোরে উপস্থিত হইলেন | 
মাসাধিক কাল অবিবাম পরিশ্রমের ফলে বাটীর কার্য আর্ত করার মতো 
যথেষ্ট অর্থ সংগৃহীত হইলে মহীশুর রাজের প্রধান মন্ত্রী মহাশয়ের 
সহযোগিতায় আশ্রমনির্মাণ আরম্ভ হইল । এই কঠোর পরিশ্রমের সমযও 
তাহার চিরাচরিত জীবনধারা অব্যাহতভাবেই প্রবাহিত হইত । নগরে 
সব সময়ে তাহারা সফলকাম হইতেন না; অনেক ক্ষেত্রেই কুবাক্য 
শুনিতে হইত । ইহা সব্বেও ধৈর্যসহকারে কার্ধগমাপনাত্তে আশ্রমে 
ফিরিয়া স্বামী রামকুষানন্দ ঠাকুরের ভোগের জন্য তরকারি কুটিতে 
বসিতেন অথবা কোন কোন দিন সুগন্ধি পুষ্প চয়নান্তে দেবমাতার 
দ্বারা মালা গাথাইয়া সাদরে ঠাকুরকে পরাইয়া দিতেন । এইবরূপে 
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দিনেব কর্ণ প্রভুর চরণ অর্পনপূর্বক তিনি আপন মনকে মান-অভিমান ও 
সাফলা-বৈকলা হইতে মুক্ত রাখিতেন | 

মাদ্রাজ মঠের জন্যও তাহার চেষ্টার বিরাম ছিল না। স্থায়ী বাড়ির 
জন্য কিছু অর্থও সাক্চত হইয়াছিল । এদিকে বিলগিব্রির দেহত্যাগের 
পথে সন্কটম্য পরিস্থিতির উদ্ভব হইল । বাড়িটি নিলামে উঠিল । উহা 
কয করাব মতো অথ মগ নাই , অতএব বন্ধুরা চে£্া করিলেন যাহাতে 
অপ্তত: কোনও ভক্তেৰ হত উহ" ষায়, কিন্তু প্রতিদ্বশ্দিতায় যূল্য ক্রমেই 
বধিত হইয়া] ভক্তি ক্ষমতার বাহিরে চলিযা যাইতে লাগিল । স্বামী 
রামরুঞ্জানন্দ তখন নিকত্টহ একখানি বেঞ্চিতে বসিযাঁছিলেন এবং জনৈক 
শজ্ঞ মাঝে মাঝ তীহাকে নিল'মের অবস্থা বুনাইলা দিতেছিলেন । 
অনস্থাণ পুত অবনতি হউতেত্ছ দেখিশা ভক্তটি স্বভাবতই চিন্তিত 5ইযা 
পড়িলেন । কিন্তু স্বামী পামক্কফানন ফেধন সার্ষিষকূপে বলিযাছিলেন 
তেমন রহিলেন এবং অন্ুদ্বেগে বলিলেন, “তুমি ভেবো না, বাডি ক 
কিনবে বা কে বেচবে তাজে কিছু যায আপেনা। আমার অভাব অন্প। 
যে কোন জাযগায় মাথা গুজে আমি ঠাকুরের নাম ও গুণগান কারে দিন 
কাটাতে পাবি ।” বাড়ি হস্তচ'ত হইযা গেল ! নিকপায শশী মহাবাজ 
ঠাকুবকে লইয়। প্রাসাদেরই ক্ষুদ্র বহির্বাটিতে উঠিযা গেলেন 

সৌভাগাক্রমে কিছু দিনের মধ্যেই জনৈক ভক্ত ত্রডিজ রোডের উপর 
একখওড ভূমি দান করিলেন এবং সংগৃহীত অর্থের দ্বারা বাটানির্াণ আরম্ত 
হইল । ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্জের ১৭ই নভেগ্র স্বামী রামকঞ্চানন্দ নিজন্ব বাড়িতে 
ঠাকুরকে লইযা গেলেন । ঠাকুরের একটু স্থায়া স্থান হওযায সোদন 
তাহার আনন্দ আর ধরে না। তিনি সকলকে বুঝাইয়া দিলেন যে, উহা 
ঠাকুরেরই বাটা, উহাকে সর্বথ! ও সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে, 
এবং দেয়ালে পেরেক প্রভৃতি পুতিযা কোনও প্রকারে উহার সৌন্দর্য নষ্ট 
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করা চলিবে না। মঠপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে নিকটস্থ ৬কপালীশ্বর শিবের 
খাদে বিশেষ পূজ। দেওয়া হইল, মঠে ভক্তদের মধ্যে পরিতোষপূর্বক 
প্রসাদবিতরণ হইল এবং অপরাহে সভায় স্যার পি এসশিবস্বামী আয়ার 
প্রতৃতি বক্তৃতা করিলেন । স্বামী রামকুষ্ণানন্দের জীবনের উহ| এক অতি 
গৌরবময় দিন, আর এ দিবপই দাক্ষিণাত্যে রামরুষ মঠ ও মিশনের 
কার্য স্থদৃঢ ভিত্তিতে প্রতিঠিত হইল | এই লাফল্যের জন্য প্রায় সবটুকু 
প্রশংসাই তাহার প্রাপ্য । ভাবিয। অবাক হইতে হয় যে, বরাহনগর ও 
আলমবাজারের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধজীবন শ্রীরামকৃষ্ণের 'কনিষ্ঠ 
পূজারীর হৃদয়ে কত শক্তিই লুক্কা'য়ত ছিল ! অন্তদষ্টা বিবেকানন্দ সত্যই 
বলিয়াছিলেন, “শশী খুব ০%৮০০এ০৮০ (কাজের লোক )।৮ 

১৯৮ খ্রীষ্টান আসিয়া দেখিল ত্বাহার প্রচেষ্টা পর্বতোভাবে 
স্মফল্যমণ্ডিত হইতে চলিয়াছে । কিন্ত ইহাতে তিনি মোটেই গর্বান্ুভব 
করিলেন না। তিনি জানিতেন, তিনি ঠাকুরের শ্রীহস্তের যন্ত্রমাত্র এবং 
সঙ্ঘরূপী ঠাকুরের সেবায় তাহার প্রাণ সমপিত। এই ভাবটি সকলের 
মনে দৃঢ়াঙ্কিত করিবার জন্য তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সভাপতি 
স্বামী ব্রচ্ধানস্দ মহার।জকে দক্ষিণদেশে লইশ আসেন এবং তাহার 
স্বধ-স্থাচ্ছন্ট্য ও অনায়াপ ভ্রমণের জন্য অকাতশে শ্রম ও অবব্যয় করেন । 
এদিকে বাঙ্গীলোরের আশ্রমবাটার কার্য সমাপ্ত হওযায মহারাঁজ সেখানে 
বাইয়। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্বের ২*শে জানুয়ারি উহার দ্বারোদঘ।টন করেন । 
এই উপলক্ষে তাহার পৌরোহিত্যে একটি বৃহতী সভা হয় এবং উহাতে 
রাজ্যের দেওয়ান, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ও ভগিনী ধবমাতা বক্তৃতা করেন । 
পরবৎসর ফেব্রুয়ারি মাসে শ্রীশ্রমা দাক্ষিণাত্যের তীর্থভ্রমণে নির্গত 
তুলে রামানন্দ সব্প্রধত্বে তাহার দর্শনাদির ব্যবস্থা করিয়া দেন। 
মাদ্রাজ ও মাদুর] দর্শনান্তে শশ্রম। রামেশ্বরে ধান এবং শশী যখারাজের 
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আগ্রহে ১*৮টি স্বর্ণ বিন্বপত্রের দ্বারা মহাদেবের পুজা করেন । পরে তিনি 
বাজালোরে যাইয়া নূতন মঠবাটীতে বাস করেন । এ সময় রামন্কষ্ণানন্দও 
সঙ্গে ছিলেন । তিনি প্রত্যহ সছাপ্রস্ষটিত স্বগঞ্ধি পুষ্প মাতৃচরণে 
অর্পণান্তে নতজান্ হইয়! প্রণাম করিতেন । 

স্বামী রামকুষ্তানন্দের একান্তিক আগ্রহ ছিল, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী 
্রন্ধানন্দের চরণস্পর্শে দক্ষিণদেশ পবিত্র হইবে এবং তাহাদের দর্শন ও 
উপদেশে পরার কাধের ভিত্তি দৃঢচতর হইবে । এই উভয় সাধ তাহার 
পূর্ণ হইল । অত:পর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া তিনি বলিলেন, “এই 
আমার শেষ ।” সে কথার অর্থ কত গভীর তাহা তখন কেহ অবধারণ 
করে নাই। কিন্তু বিধাতা অচিরেই তাহ] সকলকে বুঝাইয়া দিলেন । 
শ্রশ্মাতাঠ|কুরানী কলিকাতা! ফিরিবার স্বল্নকাল পরেই শশী মহারাজের 
শরীর ভাঙ্গিয়া পডিল। ইতঃপূর্বেই চতুর্দশ বৎসর আপ্রাণ পরিশ্রমের 
ফলে তাহার স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়াছিল; এখন বহ্ছমৃত্র, কাপি ও জর তাহাকে 
আক্রমণ করিল | ১৯১০ গ্রীষ্টান্জের শেষভাগে তিনি বাধুপরিবর্তনের জন্য 
বাঙ্গালোর আশ্রমে গেলেন : কিন্তু স্বাস্থ্যের উন্নতি হইল না। প্রত্যুত 
ডাক্তার অভিমত প্রকাশ করিলেন ষে, তাহার দুরারোগ্য যক্মারোগ 
হইযাছে। অগত্যা গুরুভ্রাতগণ ও বন্ধুগণের পরামর্শে তাহাকে 
কলিকাতায় আনা হইল । স্বার্মী ত্রহ্ধানন্দ তখন পুরীধামে ছিলেন। 
তিনি স্টেশনে যাইযা ট্রেনে স্বানী রামকষ্ানন্দের সহিত সাক্ষাৎ 
করিলেন ও বলিলেন, “শশী, এপব কি? সব ঝেড়ে ফেলে দাও ।* 
বামকৃষ্ানন্দ উত্তব দিলেন, প্রাজা, তুমি আশীর্বাদ করলেই হবে ।» 
কেজানে কোন্‌ ভাষাম কি বলা হইল? মহারাজ এ কথার 
পুনরাবৃত্তি করিলে শশী মহারাজও তাহাই করিলেন। তারপর নান! 
প্রকারে সমবেদনা প্রদশন্রান্তে মহারাজ বলিলেন, “ডাক্তার কবিরাজ 
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যেমনটি বলবে ঠিক তেমনটি করবে ।৮ শশী মহারাজ এই আদেশ যেমন 
আঁক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন তেমনি সঙ্গে সঙ্গে প্রথম আদেশ 
অনুযায়ী সংসারের সমস্ত মায়িক সন্বন্ধও অচিরেই *ঝাড়িয়া ফেলিয়া 
দিয়াছিলেন' । 

১৯১) শ্বীষ্টাব্বের ১*ই জুন রোগী কলিকাতায় উদ্বোধন মঠে পৌছিলে 
অবিলম্বে বিজ্ঞ চিকিৎসক আনাইয়া তাহাকে দেখানো হইল। চিকিৎসক 
অভিমত দিলেন- শরীর তিন মাসের বেশী থাকিবে না। ত্বাহাকে 
পরীক্ষা করিবার জন্য কবিরাজ দুর্গাপ্রসাদ সেনও আপসিয়াছিলেন । 
সেন মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি স্বপ্নে শশান, তুলসীকানন 
প্রভৃতি দেখেন কি?” স্বামী বামকুঞ্কানন্দ উত্তর দিলেন, ”*ও সব 
দেখি না; তবে ঠাকুর, মা, স্বামীজী, দক্ষিণেশ্বর প্রভৃতি দেখি |” 
স্ব্স্ময়ে ভাবি, কি উচ্চস্ছরেই না তাহার অবচেতনাও বাধা ছিল! 

রোগের শেষ কয়দিন তিনি নিদাঁকণ কষ্টভোগ করিয়াছিলেন | 
গহার গাত্রে শুফ্ষ বিখাউজ হওয়াতে অসহ ঘন্ত্রণায় তিনি বিছানায় 
গড়াগড়ি দিতেন ও ছটফট করিতেন , কিন্তু তখনও তাহার মুখে নির্গত 
হইত “জয় প্রভু, জয় গুরুদেব” । সেবক নথারীতি কাজ না করিলে 
তিনি বিরক্ত হইতেন সত), কিন্তু সেরূপ ক্ষে্রও তাহার অপাম শ্সেহের 
অভাব ছিল না। জনৈক সেবকের গামছা ও মাছর নাই দেখিয় 
উহ1 আনাইয়৷ দিয়া তিনি তাহাকে সন্ত্রেহে বলিলেন, “এই মাছুরে 
তুমি একটু শোও ।” রাক্তিজাগরণে নিদ্রালু সেবক অচিরেই ঘুমাইয়া 
পড়িলেন। এদিকে স্বামী রামরুফ্ণাননও 'িএত হইলেন , নিজদ্রান্তে 
সেবককে বলিলেন, “তোমাকে ঘুমুতে দিয়ে আমারও একটু ঘুম হল |» 
০5ক্তের জাতি নাই”_-ঠাকুরের এই কথ ম্মরণ করিয়৷ নৈষ্ঠিক 
ব্রাহ্মণবংশজাত শশী মহারাজ এই সমযে অত্রান্ধণ সেবকের হস্তেও বিন। 


৩৭২ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিক। 


দ্বিধায় আহার করিতেন ; বলিতেন, *্তুমি ঠাকুরের ভক্ত ও ব্রহ্মচারী ; 
তোমার হাতে খেতে আমার কোন আপত্তি নেই ।* রখযাত্রার দি 
সেবকের হাতে কিছু পয়সা দিয়া বলিলেন, “রথ দেখে এসো এবং দু-চার 
পযসার কিছু কিনে এনো1 1” সেবক ত্বাহাকে ফেলিয়া যাইতে আপত্তি 
করিলে কহিলেন, “কাশীপুর বাগানে ঠাকুরও আমাকে রথবাত্রার দিন 
এরূপ করতে বলেছিলেন ।--'বখ্যাত্রা দেখে তার জন্য ছুপয়সা দামের 
একটি ছুরি (লেবু কাটার জগ্য ) এনেছিলাম | তাতে প্রসন্ন হয়ে তিনি 
বলেছিলেন, 'এইগুলি মেনে চলতে হয়। গরীব লোকে পয়সা পাবার 
জন্থা দোকান দেয। এই সব মেলাতে দু-চার পয়সা কিছু কেনা 
উচিত? 1» 

বস্ততঃ শেষ কয়দিন স্বামী রামকুষ্ণানন্দের জীবনের সর্বপ্রকার বহত্ব 
যেন অনাবৃতপৌনার্যে সকলের সম্মুখে উন্মোচিত হইয়াছিল। শাম 
প্রেমানন্দ ছুই-একদিন অন্তর বেলুড় হইতে তাহাকে দেখিতে আসিতেন । 
একদিন তিনি আপিযা শধ্যাপার্থে উপবিষ্ট হইলে শশী মহারাজ তাহার 
হাত-প1 টিপিয়া দিয়া পেবা করিলেন ; কিন্তু তাহাতেও তৃপ্ত না হইয়া 
তাহার জন্ম পেবককে শুষ্ক মেওয়া দিতে বলিলেন ! বাবুরাম মহারাজ 
নি:শেষে উহা খাইয়া! চলিয়া গেলে শশী মহারাজ পা্রটি হাতে লইয়! 
দেখিলেন, কিছু অবশিষ্ট আছে কিনা-মনের ভাব, প্রসাদ গ্রহণ 
করিবেন | কিছুই নাই দেখিয়া লেবককে এই বলিয়া তিরক্কার করিলেন 
যে, তিনি প্রেমানন্দকে যথেষ্ট ফল না দিয়া অন্যায় করিয়াছেন । অত:পর 
শৃন্ক পাত্রটি তিনি হাতে মুছিয়া সর্বান্গে মাখিলেন । 

চিকিৎসায় কোনও ফল হইতেছে না দেখিয়! স্বামী সারদানন্দ 
একবার তাহাকে জানাইলেন যে, অপর একজন ডাক্তার একক 
চেষ্টা করিয়া দেখিতে চাহেন। উত্তরে স্বামী রামরুষণানন্দ বলিয়া 


স্বামী রামকুষ্ণানন্দ ৩৭৩ 


শীঠাইলেন, “এ দেহমন-প্রাণ ঠাকুরের চরণে অর্পণ করেছি । তার 
প্রতিনিধি রাখাল মহারাজ, বাবুরাম মহারাজ আছেন; তাদের 
নির্দেশ মতো যেন চিকিৎসা হয। এই বিষয়ে আমার নিজের কোন 
মতামত নেই ।” 

শরীরত্যাগের দুই-তিন দিন পূর্বে সকালে আট-নয়টার সময় 
তিনি অকস্মাৎ ব্যস্তভাবে সেবককে বলিলেন, “ঠাকুর, ম!, স্বামীজী 
এসেছেন , আপন পেতে দে”, সেবক কিছুই না বুবিয়া *গ্যত্তিত 
হইয়া রহিলেন | শ্রশীমহারাজ আবার বলিলেন, “দেখতে পাচ্ছিস 
না? ঠাকুর এসেছেন-__মাছুর পেতে দে, আর তিনটে তাকিয়া দে।” 
সেবক আদেশ পালন করিলে শশী মহারাজ কোন অবৃশ্য দৃশ্যের দিকে 
নিনিমেষনয়নে চাহিযা তিনবার প্রণাম করিলেন এবং পরে বলিলেন, 
“তার! চলে গেছেন |” শ্রীমা তখন জয়রামবাটীতে । শশী মহারাজ 
তাহাকে দর্শন করিতে চাহিয়াছিলেন: তাই স্বামী ধীরানন্দ তাহাকে 
আনিতে যান; কিন্ত মা আসিতে পারেন নাই । এই অলৌকিক সুক্ষ 
দর্শনের কথা তিনি পরদিন পুলিনবাবুকে বলেন এবং এ বিষয়ে 
একটি গানরচনার অন্থরোধ জানাইয়া গিঞ্শশিবাবুকে গানের এই প্রথম 
পঙ.ক্তিটি বলিতে বলেন, “পোহাল দুঃখরজনী |” মহাকবি গান রচনা 
করিয়া দিলেন, এবং হগায়ক পুলিনবাবুর মুখে স্বামী রামকু্ণানন্দ 
মুদ্রিতনয়নে আবিষ্টমনে বেহাগরাগিণীতে অনেকক্ষণ ধরিয়া 'এই সঙ্গীতটি 
শুনিলেন-_ 

*পোহাল দুঃখরজনী 
গেছে “'আমি'-“আমি' ঘোর কুস্বপন ; 
নাহি আর ভ্রম জীবন-মরণ ; 
হের জ্ঞান-অরুণ-বদন বিকাশে, হালে জননী ॥ 
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বরাভয়করা দিতেছে অভয় ; 

তোল উচ্চ তান, গাও জয় জয়) 

বাজাও দুন্দুভি, শমনবিজয় ) মার নামে পুর্ণ অবনী ॥ 

কহিছে জননী, 'কেঁদে না, রামকৃষ্$পদ দেখ না। 

নাহিক ভাবনা, রবে না যাতনা ; 
( হের ) মম পাশে করুণার ছুটি আখি ভাসে । 
ভুবন-তারণ গুণমণি |” "" 
২১শে আগস্ট (ওঠা ভান্র) মহাসমাধির কয়েক ঘণ্টা পূর্যে তিনি 
ঠাকুরের চরণাম্বত পান করিলেন। একটার সময তাহার মুখমণুল 
আরক্কিম এবং সর্বশরীর পুলকে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল-_মাথার চুলগুলি 
পর্বন্ত খাড়া হইয়া উঠিল । ১টা ১* মিনিটে তিনি নশ্বর দেহ পরিত্যা 
করিলেন | স্বামী ব্রদ্ষানন্দ তাহার মহাসমাধির সংবাদ পাইয়া বিষাদ- 
গম্ভীর স্বরে বলিলেন, “একট দিকপাল চলে গেল; দক্ষিণ দিকৃটা যেন 
অন্ধকার হযে গেল ।” আর মাদ্রাজের পাচাইয়াপ্পা কলেজে শোকসভায় 
নগরবাসীরা সমবেত হইয়া এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন-__“দক্ষিণ ভারতের 
নৈতিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য স্বামী রামকুষ্ণানন্দ জীবনপাত 
করিয়াছেন । মাদ্রাজের হিন্দ্ুপষাজ শোকপন্তপ্ত-হৃদয়ে স্বীকার করিতেছে 
ষে, তাহার মহাপ্রয়াণে সমূহ ক্ষতি হইয়াছে ।” 
জীরামকষ্গতপ্রাণ স্বামী রামরুষ্ণানন্দ দাশ্যভক্তির এক অপূর্ব অত্যুজ্জল 

আদর্শ এ যুগের জন্ক রাখিয়া গিয়াছেন | কি ঠাকুরঘরে, কি বক্তৃতামঞ্জে, 
কিলোক-ব্যবহারে- সর্বত্র অনম্কসাধারণ গুরুভক্তিই ছিল তাহার জীবনের 
মূলমন্ত্র ও কর্মপ্রচেষ্টার প্রধান উৎস । ঠাকুরঘরে তিনি শ্রীরামকৃষ্ন্ে 
উপস্থিতি স্প্ই অনুভব করিতেন এবং পুষ্পচয়ন, পুজা, আরাব্রিক, 
প্রণামাদি প্রত্যেক কার্ধে এত বিভোর হইয়া পড়িতেন যে, উপস্থিত 
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ষ্টক্তগণের মধ্যেও সে গভীর ভাব প্রপারিত হইত । একদা এক উচ্চপদস্থ 
ব্যক্তি ত্বাহার সহ্বিত সাক্ষাৎ করিতে আঙিযা দেখিলেন, পৃজান্তে তিনি 
ঠাকুরকে নিবিষ্টষনে পাখা করিতেছেন এবং গম্ভীরম্বরে উচ্চারণ 
কারতেছেন-_“সৎ শুরু”, 'সনাতন গুক", 'পরম গুক” | দীর্ঘকাল যাবৎ 
যদিও পৃজারীর পৃষ্টি আগন্তকের প্রতি আক্চ& হইল না, তথাপি 
ভদ্রলোকের অন্তর অধ্যাত্ভাবে পূর্ণ হইযা উঠিল ; অতএব ভাবভঙ্গ না 
করিয়াই তিনি উদ্দেশে প্রণামান্তে বিদায় লইলেন । আবাত্রিকের সময় 
স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ যখন 'জঘ গুক' উচ্চারণপূর্বক দীপারতি করিতেন, ৩খন 
দর্শকের হৃদযেও ভক্তির হিল্লোল উঠত, আর পে আলোকে উদ্ভাসিত 
হইযা তিনি অপীম তৃপ্ধিলাভ করিতেন । মাদ্রাজের অপ্হা গরমে স্ুলকাষ 
শশী মহারাজের কষ্ট হইত; কিন্ত ইহার প্রতিকার ছিল অপরাহে ও 
রাত্রে পাখা লইয1 ঠাকুরকে বাতাস কর1। ঠাকুরের প্রলাদ ভিন্ন তিনি 
কিছু গ্রহণ করিতেন না। বহুযূত্র-রোগের সময ডাক্ঞারর] রুটি খাইতে 
উপদেশ দিলেন । কিন্তু ঠাকুরকে কটি নিবেদন করা হয নাবলিযাতাহার 
উহ খাওয়া হইল না। মঠের নূতন বাড়ি হইবার ছুই বৎসরের মধ্যেই 
ছাদ ফাটিয়া বর্ষার জল পড়িতে লাগিল । একরাত্রে বৃষ্টি আরস্ত হইলে 
ঠাকুরের শয়নঘরে যাইয়৷ রামকষ্ণানন্দ দেখিলেন, তাহার উপর জল 
পড়িতেছে । গেই সময়ে স্থানান্তরিত করিলে পাছে ঠাকুরের নিদ্রাভঙ্গ 
হয়, এই ভয়ে তিনি সারারাত্রি উপরে ছাতা ধরিয়। বপিয়া রহিলেন এবং 
ভোরে বৃষ্টির বিরাম হইলে ঠাকুরকে অন্যত্র স্ইয়া গেলেন। ইহাই কি 
'মন্ময়ে চিন্মঘদরশশন 1 একরাত্রে মশার কামড়ে ঘুম ভাঙ্গিয়া রামকৃষ্ানন্দ 
দেখিলেন, মশারির মধ্যে মশ। ঢুকিয়াছে। তখনই মনে হইল, ঠাকুরেরও 
তো এরূপে নিদ্রার ব্যাঘাত হইতেছে; অতএব সেখানেই মশা 
তাড়াইতে চলিলেন। প্রপাদবিতরণে তাহার অশীম আগ্রহ ছিল; 
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সমাগত ব্যক্তিকে উহার কিছু না কিছু জ্জিনি অবশ্যই দিতেন--এমনকিু 
মুটে-মজুর পর্যন্ত ইহাতে বঞ্চিত হইত না। 

গুরুভ্রাতাদের প্রতি তাহার শ্রদ্ধা পূজার আকারেই আত্মপ্রকাশ 
করিত। ১৮৯১ গ্রীষ্টাব্ষে আমেরিকা যাইবার পথে স্বামী বিবেকানন্দ ও 
স্বামী তুরীযানন্দের জাহাজ মাদ্রাজে নোঙ্গর. করিবে জানিয়া শশী 
যহারাজ তাহাদের জন্য পনর সের মযদাঁ কিনিষা স্বহস্তে নিমকি, গজা 
প্রভৃতি আহার্য প্রস্তুত করিলেন। তখন পাচক বা ভৃত্য ছিল না, 
রাখিবার সামর্থযও ছিল না। অত:পর এ সমস্ত খাছ্াদ্রব্য লইয়া কয়েকজন 
ভক্তেব সহিত তিনি নৌকাযোগে জাহাজের নিকট উপস্থিত হইলেন । 
তখন কলিকাতায় প্লেগের আশঙ্কা ছিল বলিয়া জাহাজের কাহাকেও 
নামিতে বা জাহাজে কাহাকেও উঠিতে দেওয়া হইল না। উপায়ান্তব, 
না দেখিয়া শশী মহারাজ বলিলেন, “মহাম্না্থয়ের পদস্পর্শ হইল না; 
অন্ততঃ তাহাদিগকে প্রদক্ষিণ করিয়া যাই--মাঝিকে জাহাজ প্রদক্ষিণ 
করিযাষাইতে বল।” আর একবার এর্ণাকুলমে জনৈক ভক্তের বাটীতে 
উপস্থিত হইযা স্বামী রামক্ফানন্দ জানিতে চাহিলেন, স্বামীজী যখন এ 
বাটীতে আপিয়াছিলেন, তখন কোথায় শয়নোপবেশনাদি করিয়াছিলেন । 
যখন জানিলেন ষে, তাহার! যেখানে দরাড়াইযা আছেন উহাই সেই স্থান, 
তখন তিনি ধুল্যবলুষ্ঠিত হইয়া ও মস্তকে ধুলি ধারণ করিয়া বলিলেন, 
“ইহা পবিত্র স্থান ।” স্বামীজীর দেহত্যাগের সংবাদ মাদ্রাজে পৌঁছিবার 
পূর্বেই স্বামী রাষকৃষ্ণানন্দ সেই রাত্রে ধ্যানযোগে শুনিলেন, স্বামীজা 
স্বপরিচিত স্বরে বলিতেছেন, “শশী, শশী, আমি শরীরটা থুথুর মতো! ফেলে 
দিয়েছি |» ম্বামীজীর অন্তর্ানের কয়েক বৎসর পরে (১৯১১ খ্রীঃ, 
২১শে জানুয়ারি ) তিনি তাহার স্মরণে 'অনিত্যদ্রব্যেযু বিবিচ্য নিত্যং, 
ইত্যাদি ধে সংস্কৃত স্তব রচনা করিয়াছিলেন, উহাতে তিনি ত্বাহাকে 


স্বামী রামকুষ্তানন্দ ৩৭৭ 


নপর্ষহতার্থ অবতীর্ণ নরাবতাররূপে অভিনন্দন জানাইয়! সর্বশেষে অমর 
প্রণামমন্ত্র সংযোজিত করিয়াছিলেন-__- 
“নমঃ শ্রীযতিরাজায় বিবেকানন্দ-স্থরয়ে | 
সচ্চিতস্থখস্বরূপায় স্বামিনে ক্লেশহারিণে ॥৮ 

১৯০৮ খ্রীষ্টান স্বামী ত্রচ্জানন্র মাদ্রাজ আগমন-উপলক্ষে স্বীয় কক্ষটি 
তাহার উদ্দেশ্যে সজ্জিত কাঁরযা শশী মহারাজ বলিয়াছিলেন, “ঠাকুর ও 
তার মানসপুত্র এ ঘরে থাকবেম , আমি প্রবেশপথে হলঘরে থেকে 
তাদের সেবা করব--এর চেয়ে আর অধিক কি চাই?” মহারাজের 
আগমনান্তে জনৈক ভক্ত মখন জিজ্ঞাসা কবিলেন, “নুতন স্বামীজীর 
বন্তৃতাদি হবে কি?” তখন সহাস্যবদনে শশী মহারাজ জানাইলেন, 
“বক্তৃতায় আছে কি? এ'র মত মানবের দরশশম-স্পর্শনেই অপরের মধ্যে 
র্ধভাব সঞ্চারিত হয় ।* ব্রদ্ানন্দজীর মাদ্রাজ যঠে অবস্থানকালে 
রামকফ্খানন্দ প্রত্যহ আরাত্রিকের পর তাহাকে সাণ্রাঙ্গ প্রণিপাত করিতেন 
এবং পাধু-ব্রন্ষচাঁরী ও অপর পক. :র মনে এই বিশ্বাস অঙ্কিত করিয! 
দিতেন যে, মহারাজের সেবার দ্বারা ঠাকুরেরই সেবা করা হয়। জনৈক 
ভক্ত একদা ঠাকুরের জন্য কিছু ফল ও ফুল আঁনিলে রামকুষণানন্দ উহা 
মহারাজকে নিবেদন করিলেন এবং ভক্তটিকে পরে বুঝাইয়৷ দিলেন ষে, 
মহারাজের মধ্য দিয়া ঠাকুরই উহ গ্রহণ করিয়াছেন | মহারাজও 
তাহাকে অত্যন্ত ভ(লবাসিতেন ও ত্বাহার উপর অগাধ বিশ্বাস রাখিতেন | 
একবার তিনি নবাগত একজন সাধুকে বলিহ্াছিলেন, “শশী মহারাজের 
সঙ্গে তিন বংসর কাটাও, তাহলে সাধুজীবনে তোমার কিছু অপ্রাপ) 
থাকবে না।” 

শশী মহারাজ বাহিরের সৌন্দর্যে দৃষ্টিপাত না করিয়] অন্তরের সৌন্দর্ষেই 
মুগ্ধ হইতেন। সান্ধ্য হর্ষের শোভা কেহ তাহাকে দেখাইলে তিনি 


৩৭৮ জীরামকৃষ্*-ভক্তমালিকা। 


বলিযাছিলেন, "এই সময় ঈশ্বরের চিন্তা কর উচিত, ত্বার স্ষ্টির নহে * 
হিমালয় সম্বন্ধে একদিন বলিয়াছিলেন, “হিমালয় কি? পাহাড়ের উপর 
পাহাড় স্ত,পীক্কৃত ! . পৃথিবীতে দর্শনযোগ্য এমন কি আছে 1 ঈশ্বরই এই 
বিশ্বে একমাত্র দর্শনীয় বা চিন্তনীয়।” আর ছিল তাহার বিনয় ও ঈশ্বর- 
নির্ভর । ১৯*৮ খ্রীষ্টাঝে তিনি যখন ত্রহ্মানন্টজীকে মাদ্রাজে আনিবার 
জন্ত পুরীধামে যাইতেছিলেন, তখন গাড়িতে তাহার জন্ত আসন সংরক্ষিত 
হয়নাই । অনেক কষ্টে দ্বিতীয় এক প্রকোষ্ঠে উপরের একটি আসন 
পাওয়া গেল। একামরার নীচের আসনদ্যে দুইজন ইংরেজ ছিলেন, 
তাহার] তাহার স্থুলতা ইত্যাদির উল্লেখপূর্ক নিজেদের মধ্যে বিরুদ্ধ ও 
সরহশ্য সমালোচনা করিতে থাকিলেন, যেন এইব্ূপ স্থুলকায় একজন 
উপরের আসন গ্রহণ করিলে উহা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া তাহাদের বিপদ ঘটিতে 
পারে । স্টেশনে উপস্থিত দেবমাতা ইহাতে প্রতিবাদ করিলে স্বামী 
রামকষ্কানন্দ বলিলেন, “তুমি ভেবো না, জগদম্বাই আমায় দেখবেন |» 
এদিকে যাত্রার সময অতীত হইলেও ট্রেন ছাড়িল না, শোনা গেল, 
ইঞ্রিন লাইনচ্যুত হুইযাছে, যাত্রীদিগকে গাড়ি বদলাইতে হইবে | নৃতন 
গাড়িতে রেলকর্ষচারী স্বামী রামকুক্চানন্দের জন্য একটি প্রথম শ্রেণীর 
নীচের আসন স্থির করিযা দিলে তিনি তথায উপস্থিত দেবমাতাকে 
সহাস্ে বলিলেন, “আমি তোমায় বলেছিলাম না, যাই আমার সব 
স্কখ-হুবিধ! করে দেবেন 1” 

তিনি সহজে কাহারও দোষগ্রহণ করিতেন না। মাদ্রাজে জনেক 
ধনবান ব্যক্তি কিছু অর্থসাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় উহা আনিবার 
জঙ্ত তাহাকে বহুবার ধনীর গৃহে যাতায়াত করিযাও ব্যর্থমনোরথ হইয়া 
ফিরিতে হয়। সঙ্গী জনৈক ভক্ত ইহাতে ধনীর প্রতি রুষ্ট হইলে তিনি 
অন্সানবদনে কহিলেন, “আমরা আমাদের কর্তব্য করছি মাত্র ।” শেষ 


স্বামী রামকৃষ্া নন্দ ৩৭৯ 


যেবারে ভদ্রলোক স্পষ্ট জানাইয়া দিলেন, “আপনার! আর আপবেন না, 
যদি পাবি কিছু পাঠিযে দেব” সেবারে সঙ্গীর ক্রোধ চরমে উঠায় 
তাহার মুখ রক্তিম হইল । পবস্ত পথে আপিযা স্বামী রামকষ্ণানন্দ 
তাহার স্বন্ধে হাঙ দিযা বলিলেন, “ভেতরে যদি আমরা ক্রোধ পোষণ 
করি, ওর অনিষ্ট হ:ব$ অর্থ না দেওয়াতে আমাদের মনে ঘেন তার 
প্রতি বিরুদ্ধ ভাব না জাগে ।” একবার এক ভদ্রলোক ত্বাহাকে ও 
একজন ব্রন্ষচাবীকে স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করিযাছিলেন | যথাসময়ে, উভয়ে 
উপস্থিত হইযা দেখেন, গৃহম্বামী অনুপস্থিত । সংবাদ পাইয়া তিনি 
মাপিয়া সলদ্ভাবে যখন বলিলেন যে, নিমস্ত্রণেব কথা ভুলিষা 
গিযাছিলেন, স্তরাং কোন আধষোজন হয নাই, অদোষদশী রামকুষানন্দ 
গুখন তাহার দ্বারা বাজার হইতে কিছু খাদ্য আনাইযা উহাই গ্রহণপূর্বক 
অক্লানবদনে মঠে ফিরিলেন | 

স্বামী রামরুঞ্জানন্দের বহির্গমনের সহযোগে দেবমাতা একবার ত্বাহার 
গৃহ পরিফার করিয়া ও বস্ত্রাদি ধৌত করিয়া স্বন্দরভাবে পাজাইযা 
রাখিলেন ৷ মঠে ফিরিযা তিনি যখন অন্ুসন্ধানানন্তব ইহা দেবমাতার 
কার্য বলিয়া জানিলেন, তখন জন্ধষ্ট না হইযা বরং এই বলিমা 
দেবমাতাকে সাবধান কবিয়া দিলেন ষে, সন্ত্রাসীদের ব্যবহার্য শয্যা বা 
বন্ত্রাদি নারীর স্পর্শ করা অন্ুচিত- স্ত্রীলোক ভক্ত হইলেও সম্বাসী 
তাহার নিকট কোন ব্যক্তিগত দেবা লইবে না। অর্থসম্ব্ধও তিনি 
অন্থরূপ সাবধান ছিলেন-তিনি উহা স্পর্শ করিতেন না, তাহার 
প্রতিভূস্থানীয় অপরে অর্থগ্রহণ বা ব্যয়াদি করিত। 

মঠে মোগদানজন্ত যেসব যুবক আসিত তাহাদের প্রতি একদিকে 
তিনি ঘেমন ছিলেন সদয়, অপরদিকে তেমনি তাহাদের চরিত্রে সন্ন্যাস- 
জীবনের আদর্শ দৃঢ়াঙ্কিত করিযা দিবার জন্য তিনি ছিলেন কঠঠোব 


৩৮০ শ্রীরামকৃঞ-ভক্তমালিকা 


জনৈক সম্ন্যাসীকে তিনি একদিন আন্দামানের একখানি পত্রে 'পোট 
ব্রেয়ার, আন্দামান দ্বীপপুগ্ঁ এই ঠিকানা লিখিতে বলিলে সম্ব্যাসী শুধু 
পোর্ট ব্রেধার” লিখিলেন। ইহাতে তিনি অত্যপ্ত বিরক্ত হইয়া লেখকের 
সমুচিত শান্তিবিধান করিলেন । কিন্তু পরদিনই মঠে পাকা আম 
আসিলে যখন সর্বোত্তম আমটি পরিবেশক তাহার পাতে দিল, তখন 
তিনি উহার স্বাদ গ্রহণ করিয়া বলিলেন, “বা, বেশ মিষি” এবং সঙ্গে 
সঙ্গে উহা উক্ত সন্রাসীর পাতে তুলিয়া! দিলেন । পরে তাহাকে বুঝাইয়া 
দিলেন যে, গুরু বা গুকতৃল্য ব্যক্তির নির্দেশ পালন না করিলে 
আধ্যান্সিক পথে উন্ত্রতি হয় শা_-এই জঙ্কই পূর্বদিন তাহার কল্যাণার্থ 
তিনি ক্রোধ করিয়াছিলেন । একটি যুবক ভবঘুরে বেরাগীর দলে যোগ 
দিবার পর দুর্ববহারে জর্জবিত হইয়া স্বামী পামকুষ্ণানন্দের আশ্রয়ভিক্ষ 
করে। তিনি আশ্রষ দিলেন বটে, কিন্তু সে দিন কয়েক পরেই 
পূর্বাভ্যাসবশতঃ অন্মতি ব্যতিরেকেই অন্থন্্ চলিয়া গেল। পুনর্বার 
পূর্বেরহ ন্যায় আশ্রমে আসিঘা ক্ষমা ও আশ্রয় প্রার্থনা করিলে তিনি 
তাহাকে আবার স্যোগ দিলেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এরূপ 
ন্েহের স্পশে যুবকটির মতিগতি পরিবতিত হইল এবং সে স্থসংযত 
সন্ন্যাসজীবন অবলম্বন করিল । স্বামী রামকুষ্ণানন্দ নবাগতদের অন্তর 
দেখিতেন, শুধু বাহিরের আচরণে ভ্রান্ত হইতেন না। নবাগত এক 
যুবককে মঠের সকলেই ভালবাদিতেন । তিনি তাহাকে স্ষেহ করিলেও 
তাহার সেবা গ্রহণ করিতেন না। ইহাতে সকলেই অবাক হইতেন। 
অবশেষে একদিন সে মঠ ছাড়িয়। চলিযা গেলে তিনি মনোভাব খুলিয়া 
বলিলেন, “ছেলেট! তমোগুণী। সে উপোস করে লুকিয়ে খায় আর 
ধ্যানের নাম করে মাছর পেতে ঘুমায়। মন মুখ এক না হলে ধর্মপথে 
উন্নতি হয় না।” এক নবীন পাধু পুর্বাশ্রমে মাতৃদর্শনে যাইয়া বাড়ি 


স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ৩৮১ 


হইতে কিছু নূতন বস্ত্র ও একখানি সিক্ষের চাদর লইয়া আসেন। শশী 
মহীরাজ তাহাকে এ সকল ফেলিয়া দিতে বলেন $ কারণ স্বগৃহের 
প্রাচীন স্বতির সঙ্গে সন্ব্যাসীর মনকে বিজডিত রাখা অন্ঠায়। 

তাহার নিজজীবনও সর্ববিষয়ে বডই হ্বনিয়ন্ত্রিত ছিল । সকালে 
তিনি গীতা ও বিঞু-সহক্রনাম নিয়মিত পাঠ করিতেন। স্বামী 
প্রেমানন্দের সহিত তীর্থভ্রমণকালে মঠের বাহিরে গিয়া প্রথম রাত্রিতেই 
তিনি দেখিলেন যে, গ্রন্থ ছইখানি আনা হয় নাই । অমনি একজনের 
সাহায্যে তখনই বই দুইখানি সংগ্রহ করাইলেন। তিনি সর্বদা ভগবৎ- 
প্রপঙ্গ করিতে ভালবাপিতেন এবং অপরেও উহাতেই মগ্ন থাকুক, ইহাই 
ছিল তাহার একান্ত চেষ্টা। ১৯০৮ খ্রীষ্টাঞ্জে +খন দেবমাতাকে লইয়! 
তিনি বাঙ্জালোরে যান তখন দেবমাতার অশ্ধ হইলে তাহার পাশে 
বসিয়া পুরাণাদি কথা শুনাইতেন । তথন তাহার] মহীশুররাজের অতিথি- 
রূপে বাস করিতেছিলেন | একদিন জনৈক রাজকর্মচারী আসিয়া ভগনী 
দেবযাতার সহিত নানা বিষয়ে গল্প জুডিয়া দিলেন। এদিকে শশী 
মহারাজ কি এক অস্বন্ভিতে অবিরাম উসখুস করিতে থাকিলে শেষ পযন্ত 
বাধ্য হইয়৷ দেবমাতা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি অস্থস্থ বোধ 
কঙ্ছেন?” তিনি অকপটে উত্তর দিলেন, “মামি ভালই আছি, কিন্তু 
তোমাদের আলোচনা অমার আদৌ ভাল লাগছে ন11” সৌভাগরক্রষে 
ভগবৎপ্রেমিক সন্ব্যাসীর এই স্বাভাবিক বিরক্কিতে আগন্তক ভদ্রলোক 
ক্ষ ন৷ হইয়া প্রসঙ্গান্তর আরম্ভ করিলেন । 

উপদেশগ্রহণ বা শান্ত্রব্যাখ্যাদি অবণাথ আগত ব্যক্তিদের আচরণের 
প্রতি তাহার প্রখর দৃষ্টি থাকিত এবং জিজ্ঞাহসমুচিত ব্যবহারে ক্রটি 
হইলে ততক্ষণ[ৎ উহা সশোধন করিয়া দিতেন | জনৈক আগন্তক মঠে 
আসিয়। একদিন সংবাদপত্র খুলিয়া পাঠ করিতে থাকিলে তিনি বলিলেন, 


৩৮২ শ্রীরামকৃষ্-ভক্তমালিকা 


“রেখে দাও তোমার কাগজ-পড়া। এসব পড়ার জায়গা তো চের 
আছে । মঠে এসেছ, এখন ভগবানের চিন্তা কর।” ধর্মপিপাস্থদের 
কোনপ্রকার দুর্বলতাকে তিনি প্রশ্রয় দিতেন না । একদিন এক ব্যক্তি 
লটারীতে কিছু অর্থলাভ করিয়া পঞ্চদশ মুদ্রা মঠের সাহায্যে দান 
করিতে চাহিলে উহ] তিনি গ্রহণ করিলেন না। নিল্গনীয় উপাতুয় লব্ধ 
অর্থ দেবসেবায় ব্যয় করা তাহার মতে গহিত ছিল । 

পরধর্মের প্রতি সম্মান ও অদ্ধায় তাহার অন্তঃকরণ পরিপূর্ণ ছিল। 
বাইবেল তিনি অতি মনোযোগসহকারে অধ্যযনপূর্বক উহার সমস্ত 
ভাবরাশি আয়ত্ত করিয়াছিলেন । তাহার বাইবেল-ব্যাখযাকালে প্রতি 
বাক্যে এত তেজ ও ভাব অন্থস্থ্যত থাকিত যে, খ্ীষ্টধর্মাবলম্বীরাও মুগ্ধ 
হইতেন। নিষ্ঠাবান হিন্দু সন্ন্যাপী বলিষা স্বপ্রথিত স্বামী রামকুষ্ণানন্দ 
অনেক ক্ষেত্রে গীজায গিয়া বেদীর খম্মুখে গ্রীষ্ঠানী রীতিতে নতজানু 
হইয়া প্রার্থনাদির দারা মাদ্রাজবাঁপীকে চমতকৃত করিতেন । এক সন্ধ্যায় 
ঝড়-বৃষ্ঠিতে আক্রান্ত কতিপয মুসলমান ছাজ মঠে আশ্রয় গ্রহণ করিলে 
তিনি তাহাদের পঠিত মহন্মদের বাণী লইয়া এরূপ হৃদয়গ্রাহী আলোচন। 
আর্ত করিলেন যে, ছাত্রেরা উহাতে আকৃষ্ট হইয়া এক সপ্তাহ যাবৎ 
প্রতি সন্ধ্যায় এ বিষয়ে আরও আলোচনা শুনিতে তাহার নিকট 
আসিতে লাগিল। 

স্বামী রামকঞ্জানন্দ একাধারে উপদেষ্টা, বক্তা ও লেখক ছিলেন । 
তিনি বাঙ্গালা, ইংরেজী ও সংস্কৃতি বহু বক্তৃতা করিযাছিলেন এবং 
প্রবন্ধাদি লিখিযাছিলেন। উহ|র কিছু কিছু পুস্তকাকারে প্রকাশিত 
হইয়াছে । বাঙ্গালা ভাষায় তাহার প্রণীত 'রামান্জচরিত" তাহার 
প্রতিভার এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এবং বঙ্গভাষায় উহা এক অযৃল্য সম্পদ | 
বন্ততঃ রাযানুজ ও তাহার শ্রীসম্প্রদায় সম্বন্ধে ইহাই উক্ত ভাষায় একমাস্ত্ 


স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ৩৮৩ 


প্রামাণিক গ্রন্থ । ইংয়েজীতে যে বত্তৃতাগ্ডলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত 
হইযাছে তন্মধ্যে "00715252200. 17307 (বিশ্ব ও মানব ), ১11 
ঢ01151)79 017০ 09250018] 900. 201175-009167 (রাখাল ও নুপতিঅষ্ট! 
শুকৃষ্ণ ), 47106 501 01 1৬1917, €মানবাত্বা ) ইত্যাদি লমধিক প্রসিদ্ধ 
লাভ করিযাছে। প্রথম গ্রন্থে আছে বেদান্তের কয়েকটি স্থল তত্বের 
আলোচনা, দ্বিতীয় গ্রন্থে শ্রকঞ্চের বৃন্দাবন ও দ্বারকালীলা এবং তৃতীয় 
পুক্তকে মানবের স্বরূপ আলোচন]। 

স্বামী রামরুষ্ণানন্দ দার্ঘজীবী ছিলেন না--উনপঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ণ 
হইবাব পুর্বেহ তিনি ইহ্ধাম ত্যাগ করিষা গিযাছেন | কিন্ত প্রতিভাবান 
ব্যক্তির জীবনের যুল্য শুধু দীধতার পরিমাপে স্থিরীরৃত হষ না। 
বিশেষতঃ অধ্যাত্মজগতে সযঘ অপেঞ্ছা ভগবদন্থরক্তির গভীরতাই অধিক 
আদর | শশী মহাবাজের জীবনে প্রতিভা ও অনুভূতি একত্র মিশ্রিত 
হই'য! এক অপূর্ব আদর্শের এষ্টি করিধাছিল। রামকঞ্খসজ্ঘে তাই এই 
অমর জীবন চিরপ্রেরণ! প্রদান করিবে । 


স্বামী অভেদানন্দ 


স্বামী অভেদানন্দের পূর্ব নাম ছিল কালীপ্রসাদ চন্দ্র । তাহার পিতা 
শ্রীযুক্ত রপ্সিকলাল চন্দ্র উত্তর কলিকাতার ২১নং নিমু গোহ' ধী লেনে 
বাস করিতেন । ইংরেজীতে তাহার ব্যুৎপত্তি ছিল এবং “ওরিয়েপ্টাল 
পেমিনারী” নামক উচ্চ ইংরেজী বিগ্ালয়ে শিক্ষকতা করিয়া তিনি খ্যাতি 
অর্জন করেন । তাহার কৃতবিছ্ ছাত্রদের মধ্যে কৃষ্ণদাস পাল, গিরিশচন্দ্র 
ঘোষ ও বিশ্বনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দের পিতা ) প্রভৃতির নাম 
উল্লেখষোগ্য। রপিকলালের প্রথমা পত্বী বিহারীলাল নামক একটি 
পুত্রসন্তান রাখিযা লোকান্তরিত হন | এই পুত্র ছুর্ভাগ্যক্রমে আলেকজাগডার 
ডাক, ও স্বীয় সহপাঠী কালীচরণ ব্যানাজী প্রভৃতির প্ররোচনায শ্রীষ্টধ্ম 
গ্রহণপূর্বক গৃহত্যাগ করিলে বিপত্বীক রসিকলাল নয়নতারা দেবীর 
পাণিগ্রহণ করেন । স্থশীলা ও ধর্মপ্রাণা নয়নতারা মা কালীর নিকট 
একটি পুত্রসস্তানের জন্য আকুল প্রার্থনা জানাইয়া ১৮৬৬ শ্রীষ্টাবের ২রা 
অক্টোবর মজলবার ( ১২৭৩ সালের ১৭ই আশ্বিন, কুষ্ণা নবমী তিথিতে ) 
কালীপ্রসাদকে লাভ করেন । সন্তানটি আহ্ননাতে প্রস্থত হয়। নবজাত 
পুত্র সর্বাঙ্গে নাড়ীবিজড়িত হইয়া যেন পদ্মাপনে মৃতপ্রায় বলিয়া ছিল। 
অবশেষে চক্ষে লঙ্কাচর্ণ দিলে সে কাদিয়া উঠিল। মা কালীর প্রপাদে 
লব্ধ তাহার নাম হইল কালীপ্রপাদ। 

মাত্র দেড় বংসর বয়সে আমাশযরোগের আক্রমণে কালীপ্রসাদের 
প্রাণসংশয় হইয়াছিল। ভগবত্রুপায় কবিরাজী চিকিৎসায় তিনি 
আরোগ্যলাভ করেন। পাঁচ বৎসর বয়সে তাহার হাতেখড়ি হয় এবং 
ধথাসময়ে তিনি লাহাপাডার গোবিন্দ শীলের পাঠশালায় প্রবেশপুর্বক ছুই 


হ্গামী অভেদানন্দ ৩৮? 


বৎসর পাঠাভ্যাস করেন। অতঃপর আহিরীটোলায় যদ্ধু পণ্ডিতির 
ব্বিগ্ভালযে তিন বৎসর অধ্যযন করেন । বঙ্গাব্াঁলত্য়ল্ল পরবে ১৮৭৬ 
পষ্টান্দে তিশি ওরিষেপ্টাল পেমিমারাতে ভ্ত হন! যেধাবা ধার ও 
শাশ্বভাব কনাপ্রলাদ প্রতিক বিগ্ভালযেহ পরাক্ষাহ় জচত উচ্ে স্থান 
অধিকার করি তন এপূং কখনও কখন ডবল প্রমোশন পাইতেন 


পাঠাভ্যাসকালে কালীপসাদ সস্কৃতের প্রতি বিশেষ ভাই হন 
2 স্যুট না তমা এমি হাছি 
বিছ্ভালযের বিপিবদ্ধ সামান্থা শিক্ষা না হইয়া হন হাতিবা 
নার ব পে রর বৃ ্ ২৯-৮ পপ ৫৯৮২ 
ঢালে হের্গ পর্ডিতের লিকট মুকধুবাধি পা কাবেন | ওরিঘাটাল 


1 4 বর ক ৭82 লে ্ পি 
লাঁমলাবীত্র প্রদান (শক্ষক তং বি ততস্থহানুরাগে আক হইাশ ভীাহাতক, 


নি “ছন্দোমপরী? পডিতহে তেন বুলা পানু লা পু, বতল্যর এই 

ঁ ১5781 বি ০ :02022-48 ু + 
হ:ণ্পান্জানের বতলত তিনি পরবতী কাল বক ক্ষনালত সাস্কৃত স্তোত্র 
শি 1 করিতে পাবিষাছিলেন । বিলালনে পাঠাভানকালে শঙাবাচার্ধের 


পল নী রে টি 
দ|শনিক প্রতিভাব পর্চয পাহষা কালীপ্রসাদের হনে পহিদ্ত ও দাশশনিক 
০, 


ইবার আকাঙ্ক! াঃ | ইপবক্রম দে বসবে বালক কালীপ্রলাদ 
পিতার পুস্তকাবলীর মন্ধ্। একথানি শাতা পাইয়া উহ পড়িতে আরম্ত 
করিলেন । এতদ্বাতীতি তিনি শশধর তব ডামণি মহাশয়ের বক্তৃতা 


শুনিয়া যোগশাস্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন এবং চুড।খণি মহাশয়ের 
পরামশান্ুপাবে পাতগ্ুল যোগন্ুত্র পরিবার উদেশ্ে কালীবর বেদান্ত 
বাগীশের নিকট উপস্থিত হইলেন 1 কর্মবাস্ত বেদাভবাগীশ তাহাকে 
ন্নানেব পূর্বে তৈলমদ্নকালে আসিয়া যোগহ্াত্রর মনন শুনিষা যাইতে 
বলিলেন । কালীপ্রলাদ ইহাতেই সম্মত হইলেন এবং ফে'গস্থত্রপাঠান্তে 
এ ভাবেই 'শিবসংহিতা'ও পাঠ নে যোগশান্ত্রপাঠে তিনি 
জানলেন থে, উপযুক্ত গুকর নিকট যোগাভ্যাস করা আবশ্যক । 
তদন্ুপারে গুরুর সন্ধানে মন আকুল হইয়াছে এমন সময় সহপাঠী 
৫ 


৩৮৬ শ্বীরামকৃষ্চ-ভক্তমালিক। 


যজ্জেশ্বর ভট্রাচার্ধের নিকট তিনি দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস অ্ররাষকষ্খের 
সংবাদ পাইলেন! 
শ্রীবামক্্ককে দেখিবার আগ্রহে তিনি (সম্ভবত: ১৮৮৪ খ্রষ্টান্দের 
মধ্যভাগে; একদিন কাহাকেও কিছু না বলিষা পপব্রজে দক্ষিণেশ্ববে 
চলিলেন পথ অজ্ঞাত । অনেক দুর চলার প্র যখন জানিলেন যে, 
দৃক্ষিণেশ্বর পশ্চাতে ফেলিযা আস্যাছেন, তখন আবাব বিপরীত দিকে 
হাটিষ! প্িপ্রহরে ককালাবাড়ির উত্তরের প্রবেশদ্বার অতিক্রমপূর্বক বেলতলা! 
ও শঞ্চবটীর পার্থ দা ঘন্দিবপ্রাঙজাণ উপস্তিত ₹হলেন | কিন্ত সংবাদ 
ল্য জানলেন যে. পবমহংস যহাশফ কলিকাতা গিযাছেন, রাত্রে 
ফিরিবেন। অগত। তিনি হতাশমনে ক্লাততদেহে পবশভংশদেবের গৃহেত্র 
উত্তরের বারান্দা বস্চা ্'ছেন, এমন সময় অর একজন যুবক সেখানে 
উপস্থিত হইলেন 1 উনিই শশী বা পরবতী কালের স্বামী রামকৃষ্ণানন্গা । 
শর্শীব সঙ্গলাভ কারয' কালীপ্রপাদেখ বিশেষ হবিধা হইল | কালীবাির 
কর্মচারীদের পতিত পরিচঘ থাকাধ শশা উভযেব জন্ত প্রসাদ সংগ্রহ 
কর্রলেন এবং পরমহং*তদবের কথা প্রলঙ্গে সমর হন্পর কাটিয়া গেল! 
রাত্রি পহটায গ্রারমকৃষ লাটুর পহিত ফিরিহা নিজকক্ষে ক্ষুদ্র 
শ্য.টিতে উপবেশন কব্রিলেন। অতঃপর কালীপ্রসাদ শ্ররামকুষ্ের 
নিরেশে আহত হইল ভীহাকে ভূমিত প্রণাম করিলেন । ঠাকুরের প্রশ্নের 
উত্তরে তিনি আক্মপরিচয দিযা জানাইলেন “আমার যোগলাধনার ইচ্ছা 
আছে। আপনি আশ্বাঘ শিখাবেন কি?” পর্মহংসদেব এই প্রশ্নে 
স্বল্পক্ষণ যৌন থাকিয়া উত্তর দিলেন, “তোমার এই অল্প বয়সেই 
যোগশিক্ষার ইচ্ছ] হযেছে--এ অতি ভাল লক্ষণ। হুযি পুর্বজন্মে যোগী 
ছিলে, কিন্ত তোমার একটু বাকী ছিল। এই তোমার শেষ জন্ম । 
আমি তোমায যোগশিক্ষা দেব। আজ বিশ্রাম কর; কাল এসো ।” 


ক্বামী অভেদানন্দ ৩৮৭ 


অনুরাগের নবোপয়ে বিনিস্ত্ররজনা-ষাপনান্তে কালীপ্রপাদ পরমহৎসদেবের 
আহবানে ত্রাঙ্গমুহুর্ডে শ্রগুরুসকাশে উপস্থিত হইলৈন। ঠাকুর জিজ্ঞাসা 
করিয়া জানিলেন যে, তিমি এপ্টণান্প ক্লাসে পডিতেছেন এবং যোগশাস্ত্রের 
লহিন্ত পরিচিত আছেন | ততৎপবে তিনি সানন্দে কালাপ্রসাদকে উত্তরের 
বারান্ীয লইখ। গিয়া একখানি তক্তপোশে যোগাসনে পাইলেন এবং 
স্বায দক্ষিণ গুস্তের মধ্যমাঙ্গুলি ঘাপা জিহ্বাথ বীজমন্ত্র নিখিরা দিয়া দক্ষিণ 
হন্ত দার! বক্ষঃস্থল হহতে শক্তিকে এধ্বদিকে আকর্ষণ করিলেন। সঙ্গে 
পঙ্গে কালীপ্রপাধ গভীর ধ্যানে মপ্র হইলেন ! কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর আবার 
শক্তিকে আক্বণপুৰক অধোদিকে নামাহয়া দিলে তিনি বাহ্সমিতে 
ফিরিয| অপিলেন। ইহার পর ঠাকুর তাহাকে ধ্যানাদি সম্বন্ধে উপদেশ 
দিলেন এবং ধানে যে সব দশনাদি হয় তাহা তাহাপ নিকট প্রকাশ 
জিতে আদেশ করিলেন , অধিকন্তু কালাপ্রসাদকে অবিবাহিত জানিয়া 
বিবাহ করিতে নিষেধ করিলেন । অতপর কালীপ্রল!দ কালীমন্দিরে 
ফকিয়ৎক্ষণ ধ্যানান্তে এাকৃবকে প্রণাম ক্রিষ' বিদাষ লইলেন। বিদায়কালে 
ঠাকুর তাহাকে মিষ্টি প্রসাদ দিষা বলিলেন, “আবার এসোঁ। যদি পয়সা 
যোগাড় না হয়, তবে এখান হতে দেওয়া হবে” মেদিন এক ভদ্রলোক 
গাড়ি করিয়া কলিক1ভাষ কিন্রিতেছিলেন । ঞাকুরের ইচ্ছান্ুসারে তিনি 
কালীপ্রসাদকে গাড়িতে তুলিয়া লইলেন। 

বাড়িতে আপিয়া ঠাকুরের উপদেশানুসারে কালীপ্রসাদ প্রত্যহ সকাল 
ও রাত্রিতে ধ্যান করিতে এবং ঘন ঘন দক্ষিণেশ্খরে যাইবা স্বীয় অনুভূতি 
নিবেদন করিতে লাগিলেন | ইহাতে স্বভাবত: পড়াশুনায় অমনোষোগ 
আসিল ও বাড়ির "লোকের পৃথ্টি আকৃষ্ট হওয়া তাহার] বাধা দিতে 
লুগিলেন । কালীপ্রসাদ কিপ্ত তাহাতে নিবৃস্ত না হইয়া সাধনায় রত 
থাকিলেন | এদিকে জীরামক্কফসমীপে গমনাগমনে ফলে ঠাহার অনেব 


৩৮৮ |রামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা 


ভক্তের সহিত পরিচয় ঘটিল এবং ঠাকুরের বিবিধ সেবার স্বযোগ পাইবা 
তিনি ধন্য হইলেন । ঠাকুর ঝাউতলায় গমনকালে অনেক সময তাহার 
স্কন্ধে হাত দিয়া চলিতেন, আবার কখন কখন এ ভাবে ভ্রমণক।লে 
অনেক উচ্চ তব শিখাইতেন ! এতদ্যতীত ভক্তের বাড়ি ফাইসা 
সদালোচনা করিতেও উপদেশ দিতেন ৷ একদন কালী দক্ষণেখবে 
যাইয়া নিবেদন করিলেন যে, ধানে তিনি ঈশ্বতরব সর্ধশ্:প্রসরী চক্ষু 
দর্শন করিয়াছেন । অপর একদিন ঠাকুরের শ্রীচরণে ভাত বুলাইত্ে 
বুলাউহ তিনি অস্থভব করিলেন যেন,প্রমহংসদে, জগন্সাহা রূপে ীহাতক 
স্তগ্প'ন করাইতেছেন | অন্বপিণ পাজে ধ্যানকালে ভিনি বোধ করিচলন, 
তাহাব আত্মা দেহ ছাডিযা ওধ্বলো তক চলিয়াছে । বৃছু যনে'রুম দশ 
দেখিতে দেখিত একটি হন্দব প্রালাদ উপস্থিত হইয দেখিলেন, তথয 
র্বধর্দেব প্রতীক ও মূর্তবিকাশ রহিগাছে ! সেই প্রাসাদের এক বিরাট 
কক্ষে প্রবেশা তত দেখিলেন, চতুষ্পার্্ে বেদীতে বিভিন্ন মের দেব, দেবী 
ও অবতারগণ বপিশা আছেন : আর মধ্স্থলে দাড়াইযা আছে 
প্রীরামকৃষ। | ক্রযে সব দেব, দেবী ও অবতাব শ্ররামরুষণের জ্যোতি 
বিবাট দেহে একীন্ৃত হইলেন । এই সমস্ত শুনিযা ঠাকুণ বৃূনিযাছিলেন, 
«তোব বৈকুগদর্শন হযে গেল, এখন হতে তুই অব্ূপের ঘরে উঠলি, 
আর রূপ দেখতে পাব না।” 

কালীপ্রসাদ যে শুদু দক্ষিতণশ্বরেই ঠাকুরের দর্শনে যাইতেন তাহাই 
নহে, ঠাকুর কলিকাতাধ ভক্তগৃহে আপিলে তিনিও দেখানে মিলিত 
হইতেন । এইরূপে তিনি ১৮৮৪ শ্রীগাবন্জের ১৫ই জুন কাকুডগাছিতে 
রামবাবুর উদ্যানে গিয়াছিলেন ; ওরা ভ্ুলাই রথধাত্তরার দিনে বলরাম- 
মন্দিরে উপস্থিত ছিলেন, এবং ১৮৮ খ্রীষ্টান্বের ২৩শে মে রামবাবুর 
কলিকাতার গৃহে গিয়াছিলেন বলিয়া জানা বায়। শেষোকজ্ দিনে 


স্বামী আভদানন্দ ৩৮৯ 


কাক্তীপ্রপাদ দক্ষিণেখর হইতে ঠাকুরের সঙ্গে আসিয়া তাহার আদেশে 
[নরঞগুনেব সহিত নরেন্দ্রনাথকে ডাকিব'র জন্য নরেন্দ্রভবনে গিয়াছিলেন । 
১৮৮৫ শ্রীষ্টান্দের এপ্রল মাসের প্রথম হইতেই ঠাকুরের গলার ব্থাআরম্ত 
হইল_-ঢোক্ "গলিতে, আহাব করিতে, কথা বলিতি কষ হয়, আর 
গয়ারে ছুরন্ধ। গোলাপ-ঘ! বূলিলেন, কলকাতার দ্ৰর্গাচরণ খুব বড় 
ডাক্তার; তাকে দেখাল পোগ হেরে যেত পাবে বালকমভাব ঠাকুর 
উহাতেই বাজী হইতলন । কালীপ্র্াদ সেই দিন উপস্থিত ছিলেন । 
তান দক্ষিণেশুবে বারিযাপনান্তে পরদিন প্রাতে লাট্র ও গে!লাপ্-মার 
গহিত নৌকাঁরোহতে পবমহণ্সদেবকে ডাক্াবের নিকট লইযা গেলেন 
এবং পরবে আবনব পরিশেশুরে দিকাউযা আনলেন । এ বৎসব ঠাকুর 
ফেদিন পালিহাটিব মহোতণবে হান, কালা দেদিনও ঠাকুরের সঙ্গে ছিলেন 
ঞ্ছ ঘ়োৎসবান্থ্রে মৌকাযোগে একই সঙ্গ সন্ধার পব দক্ষিণেশ্বরে 
িবিযাছিলেন । 

দক্ষিণশ্ববেগ পে শ্ামপুকুর । লট ও কালা সেবক হইফা ঠাকুরের 
সঙ্গে ১৮৮০ দঠাতদর অক্টোবন্ের প্রথমভাগে কলিকাতায় আসিলেন 
এৰং শন সাহতকি সলবামমান্দরে খাকিযা ৫৫নং শ্রামপুকুৰ ঈ্টটের ভাডা- 
বাড়িতে গেলেন । কালী তদবধি গৃইসম্প্শূন্য হইযা প্রমহংসদেবের 
পেবাষ আগ্মনিফোগ কবিলেন । শ্যামপুকুবের পর তিনি ঠাকুরের সহিত 
কাশীপুরে চলিসেন (১১ই ডিও, ১৮৮০ )। এখানে পরমহংসদেবের 
আদেশে নরেন্্নাথ প্রত্যেকের কাখক্রম বাতি: দিয়াছিলেন । কালী 
দুই ঘণ্টা দিনে ও দুই ঘণ্টা রাত্রে সেবা করিতেন । দ্বিপ্রহরে ঠাকুরকে 
তেল মাখাইয়া গাড়ি-বারান্দার ছাদের উপর রৌড্রে জলচৌকিতে 
বর্ধাইয়া স্বান করাইতেন এবং এ সহযোগে শ্রমুধনি হত তবকথ। 
শুনিতেন। 


৩৯০ শ্ীরামকৃষ্ণ-তক্তমালিক! 


এই সমযে নরেন্দেব প্রভাবে কালীর ভাবধারা কিরূপে পরিবত্তিত 
হইয়াছিল আমরা তাহার ব্বিরণ 'লীলাপ্রসঙ্গ' হইতে উদ্ধৃত করিলাম । 
“আজ কান্তনী শিবরাত্রি! বালক-ভক্জদিগের মধ্যে তিন-চারি জন 
স্বাধীজীব সহিত “স্বচ্ছায় ব্রতোপবাল করিয়াছে | . দশটার পর প্রথম 
প্রহরের পুজা, জপ ও ধান সাঙ্গ করিয়া স্বামীজী পুজার আসনে বসিয়াই 
বিশ্রাম ও কথে'পকথন কন্পিতে লাগিলেন " সঙ্গীদিগের মধ্যে একজন 
তাহার আমাক সাদিক বাহারে গমন করিল এবং অপর একজন কোন 
প্রয়োজন প্রিয়! নুঃসি হসতন্বাটিন দিকে চলিয়া গেল । এমন সময় 
স্বামীজীব তর সংলা পাব দিব্য বিভভৃতির তীত্র অন্কভবের উদয় 
হইল থপ তিনি উহ আগা কার্ষে পরিণত করিয়া উহার ফলাফল 
পরীক্ষা ক্রি দেখবার বাসন সম্ুযোপবিষ্ স্বামী অভেদাশন্নকে 
বলিলেন, 'আমাকে খানিকক্ষণ ছয়ে খাক জো” ইতোমধ্যে জামাক 
লইয়া শহে প্রবেশ কাম! পুরোক্ সালক দেখিল, স্বাযীজী স্থিরভাবে 
ধ্যানস্থ বহিয়াছেন এবং নভেবাননপ্ন চচ্ষু মুদ্টর্ভ করিয়া নিজ দক্ষিণ 
হন্তদ্বারা তাহার দক্ষিণ জান্ক ম্পশ করিয়া রহিযা্ছে ও তাহার এ হল্ত 
ঘন ঘন কম্পিত হইতছ | দুহ-এক মিনিট কাল এ ভাবে অতিবাহিত 
হইবার পর স্বামীজী ক্ষ উন্মীলন করিযা বলিলেন, বাল, হয়েছে 
কিরূপ অস্ুহষ করলি ” অডেদানন্দ ব্যাটারি ধরলে যেমন কি- একটা। 
ভিতর আলছে জানত পারা যায ও হাত কাপে, এ সময়ে তোমাকে 
ছুয়ে পেইকধপ অন্ুচব হতে পাগল 1'-.পরে সকলে ছুই প্রহরের পুজা ও 
ধ্যানে মনোনিবেশ করিলেন । অভেদানন্দ এ কালে গভীর ধ্যানস্থ 
হইল | এরূপ গভীরভাবে ধ্যান করিতে আমরা তাহাকে ইত ঃপূর্বে 
আয় কখন দেখি নাই; তাহার সর্বশরীর আড়ষ্ট হইয়া গ্রীবা ও মন্ডক 
বাকিয়া গেল এবং কিছুক্ষণের জঙন্ক বহির্জগতের বংজ্ঞা এককালে 


হ্বামী অভেদানন্দ উঃ 
লুপ্ু হইল । - রাত্রি চাবিটাষ চু প্রহরের পুজা শেন হইবার পরে স্বামী 
রাষকুষ্তানন্দ পৃজাগুতে উপস্থিত হইয়া স্বামীজীপে বলিতলন, ঠাকুব 
ডাকিতেছেন 1” শুনিয়াই স্বামীজী বসতবাটীর দরিতলগই ঠাকুরের নিকট 
চশিয়া গেলেন । স্বামীজীকে দেখিযাই ঠাকুর বূলিলেন, কবে? একটু 
জমতে না জমতেেই খবচ 7? €ব ভিতর হোব ভাব ঢুকিয়ে ত্র কি 
অপকারটা কল্পি বল দো? ও এভন এক হাব নিযে যাস্ছিও।, সেটা 


সব নষ্ট হয়ে গেল। ছশ মাপের গর্ভ যন নগু হল, হা 
ছোড়াটার অদেষ্ট ভাল 


াটি। 


/' ফলে দেখা গেল, অভদানল যে ভালসচায়ে 
পৃর্ণে ধর্ম-জীবনে আগর £ই/তঙ্ছিল, তাহার তে পাক্বাহ্র উচ্ছেদ হইয়া 
যাহলই, আবার আপদ, ভাব ঠিক ঠিক ধরা ও বুঝা কাসঙাপক্ষ হওয়ায 
বেদান্তের দোহাই দয পে কখন কগন সদাচণববরোধী অকুষ্তানলকল 
-বযা ফেলিতে ল্র্গিন 1৮১ 

ৃষ্টান্তত্বর্ূপে বলা ম'হতে পছেব যে,কালা একবার ছিপ দিযা যা 
ধাবিতে লাগিলেন ' পবমড়ংসদে মান করবিলগ্ ভিন আস্া কাহাকেও 
মারেন না, কাভারও দ্বারা ততও হন না” ইতাদি গতাবাকা আনবৃদ্তি 
করিষা নিজ কার্ষের পমথন করিলেন 1 ত তংপর একদিন ঠাকুর শধাায় 
শযন করিয়া কালী সহিত আলাপ করিতেছেন, এমন' শমব বিধষ 
যন্ত্রণায় বলিয়া উঠিলেন, প্াথ, বাইরে শুক্ষে ঘাসের উপর দিযে চলতে 
বারণ কর, আমার বড কষ্ট হচ্ছে_-9 থেন আমর বুকের উপর দিয়ে 
মাড়িতয় যাচ্ছে 1” কালী সেদিন প্রকৃত বেক্ন্তাহৃতৃতির মর্ম ধুঝিলেন । 


সপ আরা, সপ ৭ 


১ রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের স্থ।মী শংকরানন্দ- প্রণীত "স্বামী অডেদানন্দের জীবদভথা' 
গ্রন্থে (৪৭ পৃঃ) মূল ঘটন! স্বীকৃত হইলেও এই ভবসক্কা্ণ অন্বীকৃত হইয়াছে এবং বা 
হইয়াছে ধে, বিবেকানন্দ স্বামীজ্জী তথনও এরূপ শাক্ত অর্ভন করেন নাই-প্রতুদ এ 
সয়ে শুধু কুঙ্জনিনী'ন সগরণে ধৰপ কম্প উপস্থিত হইয়ান্ধুল। 


ত৯হ ্লীরামকৃষ-ভক্তমালিকা 


কিন্তু বৃদ্প্বারা জ্ঞাত তত্বের অন্ৃভূতিক্ষেত্রে আত্মলাভ কবা সময়সাপেক্ষ । 
তাই “'অগাবক্রপংহিতা'-পাঠে কালীকে নেতিপরাধণদেখিষা বুড়াগোপা ল 
একদিন ঠাকুরকে জানাইলেন, “কালী নাস্তিক হযে গেছে, কিছুই মানে 
না.” তারপব ঠাকুর কালীকে একান্তে পাইফা জিজ্ভাসা করিলেন, 
“হ্যাবে, তুই নাকি নাস্তিক হযে গেছিল 1” কালী নির্বাক! কিন্তু ক্রমে 
তিনি জনাউলেন যে, তিনি শর, শাস্ত, লোকাচাব কিছুই মানেন না| 
উত্তরে বিরক্ত না হইযা বলিলেন, 
“একদিন তুই সব মানবি। তুই একঘেয়ে হোসনি- আমি একঘেয়ে 
ভালব'স না ” শবহশষে দেবা করার হ্াযাগে কালী একদিন ঠাক্করেব 
নিক৮ এন্ধচ্তানপাভের প্রবল ভাকাওকা লিংবদন করিলেন | ঠাকুবও 
আশ্বাস দিমা বলিলেন, *তোব িক ঠিক ত্রদ্ধজ্ঞান হবে|” পরে 
ধ্যানযে'গে তিনি একদা শী জ্ঞানের আস্বাদ পাইয। ঠাকুরের নিকট 
সবিশেষ জালাইলে তিনি বলিলেন, “এই ঠিক ঠিক জ্ঞান |” ইহার পর 
কালীর মন হউতে নাস্সিকতা চিবতবে বিদুরিত হইল । 
কাশীগুরে কালার বৈবাগা একবার বিশেষভাবেপরীক্ষিত হইযাছিল 
ঠাকুর সেদিন বলিলেন, “আজ তে!র বাবা এসেছিল, বল্পে তোব ম' 
কেদে কেঁদে সারা হচ্ছে । তা আমি ভন্কুমতি দিচ্ছি, তুই বাড়ি গিষে 
থাক 1” কালী আদেশপালন করিয। বাড়িতে গেলেন এবং সেখানে 
পিতা-মাতার নিকট প্রটুর আদরযন্্রও পাইলেন । কিল্ত অল্পক্ষণেই 
খেন মনে হইল--এই বিজাতীয় আবহাওশাঘ তাহার দম বন্ধ হইযা 
আলিতেছে । বাধা হইয়া এককপ দৌড়াইয়াই কাণীপুরে ফিরিয়া 
আঁপিলেন। ঠাকুর ভাহাকে এত শীঘ্র স্বসকাশে দেখিয়া জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “কিরে, তুই বাড়ি যাসনি?” কালা সব খুলিয়া বলিলে, 
ঠাকুর ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, “বশ করেছিস ।৮ 


ক্ঘামী অভেদানন্দ ই 


* একবাব নিজরক্ষ্ক গোত্বামী দন্ন্যাপিবেহশ কাশীপুরে আসিয়া 
বলিলেন যে, তিনি গধাধাঘের নিকট বরাবর পাহাছে এক গুহা 
একজন হঠযোগী সাধু দেখিখা আপিমাছেন । ইহা শুনিঘ1া হঠযোগ- 
শিক্ষায় উত্হক কালী কাহকেও না জানাইযা একাকী গশা বংত্রা 
করিলেন । তিনি গমা স্টেশনে নামিয়া নঘপদে দীর্ঘ পাভাডী সংকার্ণ 
পথ অতিক্রম কবিঘা পাহাডের নীচে এক গ্রামে উপস্থিত হইলেন ও 

সেখানে শিবমন্দিরের ধরশালায ব্রাতিযাপন করিলেন; ধর্মশালায় এক 
সম্বযাসীর সহিত পবিচখ হশ্রঘায উহার হস্তলখিত পাখি হইতে 
বিরজাহোমেব মন্্ ও পুবীনষ' ন্্রাদি-দক্প্রপাগের পরিচায়ক "মঠ? ডি 
তত সকেতশবি লিখিযা লইলেন | অবশেষে হঠযোগর নিকট 


রব 


য'ইতে উদ্যত হইলে গ্রামবাপাঁবা নিষেধ করিল, কারণ আগন্তক 


০ ্ 
হহ' তে পম্চাৎপদ না 


ভখলেই হঠযোশপির চেলা পাণ্ৰ ছাড়া মাবে। 
" কালী সজ্ঞপপণি চলিসা 'আঅকস্মাত ভাল প্র তোশ শু ভাভ চলা 
! বৃ ল রর 7 6 চা 1 অকুন্থাতি এ লি 8] ভতধ। |] ৬৬] এ হাব ৩ বন 
নিক উপস্থিত হইলেন । প্রথম 2 ধোশী ও শিষ্য তাহাকে মারি 
উদ্ধত হইলেন, কিন্তু পৰে ভীহাব লম্াংপোচিত পরিচয় পাইঘা এবং 
তাহাতক শিক্ষার্থী জানিযা খাকিতে দিলেশ। কালা কিন্তু সহজেই 


০১ 


বুঝিতে পাংলেন ফে, উহার। অঘেোরপত্ঠী এবং যে'গসন্বন্ধেও বিশেষ জ্ঞান 
নাই, হতবাং তিনি ফিরিব/র চেছাম বহিলেন। এাঁদকে যোগী এমন 
উপযুক্ত শিষ্য পাইয়া ছাডিতে চাহেন না । তখন ক'লী জল আনিবার 
ভান করিয়া কলসীহন্তে গুহা হইতে বহির্খত *উদন এবং দূরে শিহাই 
কলপী পরিতাগপূর্বক দ্রতপদে নীচে নামিযা গেলেন । অবশেষে 
কাশীপুরে কিরিযা ঠাকুবকে সবই জানাইলেন । ঠাকুর সন্সেহে বলিলেন, 
মৃত বড সাধু বাপিদ্ধ যোগী ফেষেখানে আছে আমিসপবজানি। চার 


খু'ট ঘুরে আয, কিন্ত এখানে (নিজের বুকে হাত দিহা যা দেখছিস 


৩৯৪ শ্রীরামকুষ্ণ-ভক্তমালিকা 


এমনটি আর কোথাও পাবিনি 1” শতঃপর. মাস্তলের পাখীর দৃষ্টান্ত 
দিম! তিনি বুঝাইযা দিলেন যে, তুলনা না করিলে প্ররূত মহত্ব বুঝা 
যাঁষ না 

কাশীপুবে নবেন্দেধ সহিত তারক, কালী প্রভৃতি বৌ মতের 
1 কখিতেন ও গ্রন্থাদি পডিতিন । ত্রাহ্মদমাজের সাধু নগ্ধোরনাথ 
প্রীত 'নুদ্ধচরিতে' 'ললিতবিস্তরেব যেসব শ্লোক উদ্ধত ছিল, কালী 
উহা কণস্থ করিদাছিলেন , এই নিনূতয শ্রীশ্রীনাটু মহারাজের স্বতিকথায' 


অল 


চা 
ঘা 
-8$ 


ধটনার উল্লেখ আছে “একদিন তো কালী-ডাই 
ঠাকুরকে বুদ্ধাদচবব কথা জিগগেস করলে । কালীভামেৰ তখন ধারণা 
ভ্রল যে. বৃদ্দতদব্‌ উঙ্বর মানতেন না একদিন ভাই নিযে খুব তর্ক হল 
তাতে তিনি ঠাকুর ' বল্লেন, বুদ্ধ দর নাস্তিক কেন হবে গো। তিনি 
যে স্বরূপকে দোখছিলেন সেখানে অন্তিনান্তিব যধোর অবস্থা |" যাত। 
হউক বুদ্ধব আলোচনা মত্ত কালী একবাব নদবন্জ গ তারকের সহিত 
বুদ্ধশষায গমনপূরৰক তিন-চারি দিন তপস্যা কাটাইযা আফিলেন 
( শিবানন-প্রলঙ্গ দ্রষ্টবা )। 

কালীর সর্বদাই প্রবল জ্ঞানস্পৃহা ছিল । তিনি পরমহংসদেবের 
দেবার অবসরকালে সাতদন্দ এসোপিযেশনে ডাক্তার মহেন্দনাথ 
সরকারের বক্তৃতা শুনিতে ফাইতেন এবং কাশীপুব উদ্যানে বলিযা ইংরেজ 
পণ্ডিতদের ধর্ম, হ্যায় ও দর্শন-বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ কবিতেন | 

জীরামকষের মর্তযলীলাঁ-সমাপনান্তে ১৫ই ভাদ্র শ্রাশ্রযা ও স্বামী 
ষোগানন্দাদির সহিত কালী বৃন্দাবন ধাত্রা কবিলেন | তথায় অবস্থানের 
স্যোগে তিনি ভিক্ষাবৃত্বি-অবলগ্বনে বৃন্দাবন পবিক্রমাঁধ বাহির হইলেন । 
প্রায় একুশ দিন পরে পরিক্রমা শেষ হইল] অতঃপর কলিকাতা 
ফিরিযা তিনি বরাহনগর মঠে উঠিলেন | 


ক্বামী অভেদানন্দ ৩৯৫ 


» মঠের একটি ছোট ঘরে বাল করিয়া কালী মহারাজ অধিকাংশ সময 
ধ্যান-জপ ও শাস্ত্রপাঠাদিতে কাটাইতেন। তাই এ ঘরটিব নাম 
হইয়াছিল “কালী-তপস্বীর ঘর" | এই সময়ে তিনি শ্রীশ্রীাকবের 
প্তোত্রবচনায়ও মন দিযাছিলেন। ফলত: তাহার সম্পূর্ণ ক্গীবনই এই 
সময়ে আধ্যাত্বিক ভাবে পরিপুর্ণ ছিল 1 তিনি লিরামিষ আহ।ব 
করিতেন, আতা পবিতেন না. নিমন্ত্রণে যাইতেন না, কাহারও সহিত 
যিশিতেন না এবং গীতা ও উপনিষদাদির এক-একটি শ্রোকেব উপব 
দিনের পর দিন ধান করিধা উহ্ধাব মর্মার্থ উদঘাটন করিতেন । তিনি 
আহাবের বিষ্বধে উদাসীন ছিলেন বলিযা শী মহারাজ দরজায় ধাক্। 
দিস] ও ভর্ঙপনা করিয! জাহাকে আহভাবে প্রহ$ করিতেন । অতঃপর 
বরাহলগর মঠে যখাবিপি সন্্রাসগ্রহণান্তে তাহার নাম হইল স্বামী 
$অতভদাননা । সম্ব্যাসের পবেশ তাহাব তপস্থাদি সমভাবেই চলিত 
থাকিল ! একদিন মধ্যাহের পবে মাস্টার মহাশখ আসিয়া দেখিলেন, 
বারান্দায় তথ ধুলির উপর এভেদানন্সের দেহ অসাড হইযা পড়িয। 
আছে। তিনি যাঁগীন মহারাঁজকে বলিলেন, “কালী যঠের কঠোরতা 
সহা করতে না পেবে দেহতাগ করেছে 1!” “ষাগাননা সহাশ্ে বলিঃলন, 
«ও কিমরে ?£ এশালা অযনি করে ধান করে।” 

১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে পরমহংসদেবেব জন্মোৎলবের পরবে স্বামী সারদানন্দ ও 
স্বামী প্রেমানন্দের সহিত কালী মহারাক্ত পুরীধামে ধ'ন এবং এমার মঠে 
আশ্রয় গ্রহণ করেন । এ সমযে ব্ষ্ববাধ'স*দের পরিত্যক্ত এক গুহা 
তিনি কিছুদিন ধ্যান করিযাছিলেন। ছয় মাস এ অঞ্চাল কাটাইযা 
ভটাহারা ভাদ্রযাসে বরাহনশরে প্রতা!গমন করেন । 

সন্্যাসগ্রহণের পর স্বাফী অভেদানন্দ ও অদ্ভুতানন্দ একবার শ্রীযুক্ত 
রামচন্ত্র দত্ত মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে নবীন সম্ব্যাপীদের 


৩৯৬ শ্রীরামকুষ্ত-ভক্তমালিকা 


আদর্শ ও প্রবীণদের ভাবধারা নইযা1 এক তুমুল বিতর্ক আরস্ত হয! 
রামবাবুব বক্তবা ছিল এই যে, ঠাকুবকে পরিযা থাকিতলই সব হইল, 
শান্্রাভযাসাদি নিশ্রয়োজন , আব নবীনদের মুখপাত্রক্পে স্বামী 
অভেদানন্দেক বক্জন্য ছিল এই যে, ঠাকুরহক ধরিঘা থাকিযা 
ধ্যানভজনাদি তো কবিতেই হইবে, এতদ্যতীত বিহিন্র শান্ত্রও 
মতবাদের সহিতণ পরিচঘ মাবশ্রাক এই বিষয লইয়া পারে 
অতেদানশাকে ভক্তথহলে অনেট গগ্রনা সহা করিতে হহলেও তিনি 
বিচলিত হন নাই । ফলতঃ মঠম্থাপনের প্রথমাবস্থায ঠাহাপিগকে এব্সপ 
বছ প্রাতকল 'ভান্ন সংস্পর্শে আিতে হইয়াছিল । 

১৮৮৯ ত্রী্টাে স্বামী অনভেদাননা এবং অপর কোন কোন প্কত্রাতা 
জীথমাহ্যর সহিত প্নাটপুর হইয়া ক'বারপুকুব ও জধযব্রামবাটী যান। 
সেখানে অভ্রেদানত্ব মনে উত্তরাখণ্ড গমনের 'অভিলাম জন্মে এবং 
শ্রীশ্রীযাঘের অন্থমতি লইয়া স্বামী নির্বলানন্দের সহিত তিনি তীর্থদর্শনে 
বহরগত হন। উভযে গ্র্যাও টাঙ্ক রোড ধরিযা নএপদে চলিলেন | 
অনভদানন্দ্ব প্রতিজ্ঞা ছিল--অণ স্পর্শ কপিবেননা, বন্ধন করিবেন না, 
জুতা বাজামা পবিবেন না, কাহারও বাড়িতে নিপ্রাযাইবেন না এবং 
তিন অথবা পচ বাড়িতে ঘধ্যাঙ্কে ভিক্ষা কবিযা একাহারে থাকিবেন | 
এইকূ*প চলিতে চলিতে তাহারা গজীপুরে পোছিয়া পওহারী 
বাবাব সহিত আলাপাদি কধিলেন। এখানে হরিপ্রদন্নবাবুব ( স্বামী 
বিজ্বানাননোব ) পহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হ্য। অতঃপর তাহারা 
আযোধ]া, হরিদ্বার, হৃষাঁকেশ, উত্বরকাশী ও দেবপ্রয়াগাদি তীথভ্রমণান্তে 
বদবিকাশ্রঘে উপনীত হইলেন এবং “বদরীনারাধণদর্শনান্তে কেদারনাথে 
চলিলেন। এখানে এক পর্বতগুহায কিয়দিবস একাকী তপন্যা করিয়! 
অভেদানন্দ মহারাজ এক উদাপী সাধুর সহিত গোমুখা যাত্রা করেন । 


স্বামী আতদানন্দ ৩৯১৭ 


গোমুখীদর্শনান্তে তিনি আবার উত্তরকাশী হইয়া যমূনোত্রী যান এবং তথা 
হতে দেরাছুনের পথে হধীকেশে প্রত্াাবর্তন করেন । 
হযষীকেশে অবস্থানকালে তিনি ঝুপডিতে বাস করিমা কঠোব তপস্থা 
আঅরস্ত করেন এবুং ধনরাজ গিপির নিকট শান্্রাধাষন করেন । তাহার 
প্রতিভায় মুগ্ধ হইযা ধনরজ গিরি পর স্বামী বিবেকানন্পকে 
বলিযাছিলেন, “শভেদানন্দ । অলৌকিকা প্রজ্ছা 1” দৈবক্রমে স্বাযী 
অভেদাননা শচিরেই রঙ্কাইটিস ও ভরে আক্রান্থ ইলা শযাাশাযা 
হইলেন | তখন স্বামী সাবদানন্দ ও সামাল মভাশঘ দ্পানে শছলেন, 
ত'হার! সেপাব ভব লইচলন | পৰে স্বামী বিবেক নন্দের নির্দেশানুসাতর 
স্বামী নিএলানন্দ ত!হ!চক গোপনে হরিগাধ লইযা শিধা কাশীর তেন 
তুলিযা দিলেন (মাটি, ১৮৯০7 
কাণীতে আপিয়া তাহার রক্তানাশ্ হইল এব খি র 
প্রিযবাবুর বাডিতে খাঁকিযা চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন , অধিকজ্ 
তাহার সেবার জন্য একজন গুক লা স্বামীজীর নিদেশ গাজীপুর হইতে 
তথায় গেলেন | পরে স্বামী দাঁনন্দ সেবাভাবৰ গ্রহণ কবেন। কালী 
মহার/জ আ'রোগালাভান্তে সদানতন্দর সহি ₹ এলাহাবাদে কলাতে ফাইযা 


তপস্যা কবেন। এ সযদে তিনি সদানন্দকে বেত পড়াইতেন। 


অতঃপর সম্ভবতঃ জন মাপে তিনি বরাহনগবে যান । 

যঠে তিনি রাতদিন কেবল পড়াশুনা করিতেন | ফুরসত পাইলে 
নরেন্্নাথের সহিত তর্ক জুড়িযা দিতেন । তর্কে তিনি আটিয়া উঠিতে 
পারিতেন না। তবে একদিন নরেন্দ্রনাথ একটু কোণ-ঠাসা হইযা 
বলিলেন, “আজ এই পর্যন্ত, কাল ঠিক এখান থেকে শুক হবে ।” পরদিন 
*নরেন্্রনাথ এইরূপ অকাট্য যুক্তির অবতারণা করিলেন যে, অভেদানন্দ 
হার মানিযা বলিলেন, “নরেনকে একদিনও যুক্তি দিযে হারাতেপারলৃম 


৩৯৮ শ্রীরামকৃষ্*-ভক্তমালিকা? 


না।» যুক্তিবিচারের ক্ষেত্র যাহাই হউক না কেন, নরেক্দরের হৃদয় সর্বদাই 
অভেদাননের প্রতি প্রেমপূর্ণ ছিল । দারিদ্র্যের দিনে সাধুদিগকে 
যথেষ্ট কায়িক শ্রম করিতে হইত । কিন্তু কালী মহারাজের অধ্যয়নপ্রবণ 
মন এ সব ঝঞ্চাটে যাইতে চাহিত না। ইহাতে কেহ কেহ বিকণ্ধ 
সমালোচনা করিলে একদিন স্বামীজী বলিয়াছিলেন, “তোদের একটা 
ভাই ঘদি পড়াশুনা নিয়েই থাকে, তো ভোদের এত গাত্রদাহ কেন? 
নিয়ে আয তোদের কত হাও। আছে; আমি মেজে দিচ্ছি ।” ইহার 
কিছু পরেই স্বামী অখগ্ডানন্দের সহিত স্বামীজ্ষী হিমালয়ভ্রযণে নিগত 
হইলেন এবং অভেদানন্দও কিছু পরে তীর্থ-ভ্রমণে চলিয়া গেলেন | 
স্বামী অদ্ভুতানন্দ তখন বন্ধাহনগর মঠে ছিলেন, তিনি ও অপরেরা 
তাহাকে থাকি যাইতে পীড়াপীড়ি করিলেও তিনি স্বীয সঙ্কল্প ত্যাগ 
করি?সন না ।* 

কাণী, প্রযাগ, পিক্পী, আগ্রা, চিত্রকৃট, সরঘূ জয়পুর, খেতড়ি, আবু ও 
গিরণার প্রভৃতি তী ও দ্রষ্টব্য স্থান দেখিয়া স্বামী অভেদানন্গ জুনাগড় 
অভিমুখে অগ্রসর হইলেন । পথে পোরবন্শরে শঙ্কর পাওুরম্দ মহাশয়ের 
নিকট সংবাদ পাইলেন যে, খাষীজা এ অঞ্চলেই আছেন । স্ৃতরাং 
নাহার সহিত মিলিত হইবার আশ্রহে তিনি অবিলদ্ধে জুনাগড়ে উপস্থিত 
হইলেন এবং সৌভাগ্যক্রমে মন্হথবাম হর্ষরাম ভ্রিপাটী মহোদয়ের ভবনে 
তাহার সাক্ষাৎ পাইলেন। জুনাগড়ে কিছুদিন একপঙ্গে কাটাইঘা 


১ রামকৃ্চ বেদাত্ত মঠের শ্বামী শংকরানন্দ প্রণীত 'ম্বামী অভেদানন্দের জীবনকথা'র 
(৮৭ হইতে ৯৬ পৃঃ) সহিত এই [ববরণের অমিল আছে জানিয়াও আমরা স্বামী। 
শিবানন্দের ৮।১।৯* তারিখের পত্র, ব্রহ্মচারী প্রকাশ-প্রলীত শ্বামী সারদানন্দের জীবনী, 
স্বামী বিবেকানন্দের ১৯।২।৯৯, ৮1৩।৯*১ ১৫৩৯০) ৩১৩1৯০। ১০৫৯০, ৪1৬1৯০) 
৬।৭/৯* তারিখের পত্র ও স্বামী অণণ্াননের 'শ্বতিকধা'র অনুসরণ করিলাম । 


স্বামী অভেদানন্দ ৩৯৯ 


অভেদানন্প দঘ্বারকাভিমুখে চলিলেন এবং স্বামীজী বোম্বাইয়ের দিকে 
অউ্রীপর হইলেন । দ্বারকা ও প্রভাস-দর্শনান্তে অভেদানন্প , মহারাজ 
জাহাজে বোশ্বাই গেলেন এবং তথা হইতে মহাবালেম্বরে উপাস্থিত হইয়া 
নরোত্বষ মুরারজ! গোকুলদ।সের গৃহে আবার স্বামীজীকে দেখিতে 
পাইলেন । অতঃপর তিনি গুশা, বরোদা, নাপিক ও দগুকারণ্য দর্শন 
এবং তাপ্ী, গোদাবরী, কাবেরী প্রতৃদ্তি পুণাতোযা নদীতে অবগাহন 
করিয়া ত্রমে রাষেগরে উপনীত হইলেন । তথা হইতে তাঞ্জোর, 
ত্রিচিনাপল্লা, মাছুবা, কাধগা, কুত্তকোণম্‌ প্রভৃতি তীর্ঘদর্শনান্তে মাদ্রাজে 
জাহাজে উঠি] কলিকাতাধ আদিললন ! তখন মঠ আলমবাজারে 
উঠিষা আসিয়াছে । 

গুজরাতে ত্রমণকারা স্বামী বিবেকানন্দ যদিও তাহাকে সাবধান 
করি! দিযাছিলেন যে, পাদ্ুকাধ্যবহাব করা আবশ্যক, তথাপি তিনি 
% অঞ্চলে রিক্তপদেই চলিছেন আহার ও জলপান সম্বন্ধেও তিনি 
বিরাগী সাধুর ভ্তাষ উদাঙ্গান ছিলেন । ইহার ফলে তাহার পায়ে 
গিনিওয়া হঘ এবং আলমবাজার ঘঠে আগমনেব পর পা দুইটি ফুলিষ! 
রোগ ভযঙ্কব আকাব ধারণ করে! এ রোগে তিনি চারি মাস 
শয্াযাশায়ী ছিলেন এবং সাতবার তাহার পায়ে অস্ত্রোপচার করিতে 
হইয়াছিল | তখন হ্বামী সাবদানন্দ প্রমুখ গুকভ্রাতারা ত্বাহার বিশেষ 
সেব। করিষাছিলেন | বোগমুক্তির পর এইবারে ত্বাহাথ নিকট মঠজীবন 
বেশ আনন্দময় ছিল । তা্ধভ্রমণান্তে অনেকেই তখন মঠে অবস্থান 
করিতেছিলেন এবং মঠের উদ্বুত্তির অব» ন হইযা কতকট সচ্ছলতা 
আসিয়াছিল। নুতন শতরঞ্চিতে বপিয়া রিডিং ল্যাম্পের সাহাধষ্যে পাঠ 
কর! তখন কঠিন ছিল না! স্বামী অভেদানন্দ এই পরিষতিত অবস্থার 
পুরণ হ্বযোগ লইযাছিলেন । 


9০০ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা 


আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দের সাফল্যলাভের পর বিদ্বেষপুর্ণ 
অনেক স্বদেশ-ও বিদেশবাসী তাহার বিরুদ্ধে প্রচার আরম্ভ করিলে উহার 
প্রতিকারকল্পে ১৮৯৪ খ্রীাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতার টাউন হলে 
যে সভ: হয়, তাহার অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন স্বাথী অভেদানন্দ । 
জনৈক প্রত্যক্ষদশী লিণিয়'ছেন, «কালী বেদান্তী এই সময প্রাণপণ 
খাটিযাছিলেন। উন্মাদেব মতো দিবারাত্্ কাজ করিফা টাউন হলের সভা 
করিবাছিলেন 7” এইরূপে কিছুকাল মঠে বাপ কবিরা ১৮৯৫ খ্রীষ্টাঙের 
গ্রীরামকঞ্টোংসবেব কিছুদিন পরে তিনি পুনবার তাথ-পর্ধটনেনিগত হন 
১৮৯৬ শ্বীষ্টান্সে তাহার জাবনের এক নুতন পর্যা আরস্ত হইল- রঃ 
সাধনার ফলে তিন যে শক্তি অর্জন 68: অজ তাহার বিকাশের 
স্বযোগ ঘটিল। বিদেশে বেদান্তপ্রচারাথে স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বান 
তিনি * বৎসর আগস্ট মাসের মাঝামাঝি নঠ জাহাজে লঙন 
যাত্রা করিলেন । প্রায় পাচ সপ্তহ পরে লগ্নে পৌছিষা তিনি স্বামী 
'ববেকাননোর বলছ্ছান উইম্বল্ডনে [মস যূলারের বাড়িতে উপস্থিত 
হইলেন । লগ্নে প্রায় একমাস অবস্থানে পর স্বামাজী অকস্মাং 
একদিন জানাইলেন যে, গ্রীষ্র-খিযোপফিক্যাল সোসাইটি'তে [হন্দুধ্ম 
সম্বন্ধে তাহাকে বক্তৃতা করিতে হইবে--স্মন্ত ব্যবস্থা ঠিক হইয়াগিয়াছে, 
কোন পরিবর্তন অপম্তব। অভেদানন্দ তো আকাশ হহতে পড়িলেন, 
অথচ স্বামীজী তাহাকে কিছুতেই ছাড়িবেন ন] জানিয়া তাহারই নিদেশ- 
মতো 'পঞ্চদশী'-অবলখনে প্রবন্ধ লিখিয! তাহা আয়ত্তকরিতে লাগালেন । 
অবশেষে ২৭শে অক্টোবর তাহার জাবনের প্রথম বক্তৃতা হইয়া গেল। 
উহা শুনিয়া সকলেই আনন্দিত হইলেন এবং স্বামী অভেদানন্দের ভাবী 
প্রচারকজীবন ষে অতি সমুজ্জল সে বিষয়ে কাহারও সঙ্গেহ রহিল না! 
আর সকলেই বুঝিলেন যে, গ্বামীজী লোক চিনিতে পারেন এবং 


স্বামী অভেদানন্দ ৪০ ১ 


তাহাদিগকে কার্ষের উপযুক্ত করিযা লইতে পারেন-__“আশ্চর্ষযো জ্ঞাতা, 
কুশলা স্থুশিষ্ট: |” 

নভেম্বর মাপে কার্ষের হবিধার জগ্ভ স্বামীজী, অভেদানন্দ ওগুডউইন্‌ 
১৪নং গ্রে কোট গারেন্সে ভাডাবা।ড়তে উঠিয়া আপিলেন এবং বক্তার 
জন্য ভিক্টোগিযা স্ীটে একটি হল ভাড়া লইলেন । স্বাঘধীজী এই গৃহে তিন 
মাস অবস্থানের স্তযোগে অভেদানন্দকে ইংরেজ-জীবনের জ্ঞাতব্য বিষয়- 
সমূহ শিখাইয়া দিলেন ! অভেদাননাও স্বামীজীর সাহাযো ডয়সন্‌, 
ম্যাকৃস্যূলার প্রভৃতি মনীষীর সহিত পরিচিত হইলেন এবং স্বামীজীর 
নির্দেশে লগ্ডন ও নগরোপকণ্ঠে বক্ততাঁদ-সাহায্যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় 
কবিলেন । 

স্বাধীজীর লগুনত্যাগের পৰ স্বামী অভেদানন্দ স্টাডি মহোদয়ের 
গ্তাবাসে উঠিয়া আপিলেন । স্টাডি নিজে নিরামিষাশী ও কঠোরী ছিলেন, 
অভেদানন্দও উক্ত ভবনে তদন্ুরূপ জীবনই অবলম্বন করিলেন । তিনি 
হর্স্যোপরি একটা উত্তাপহীন ও .ব্বাক্ষ শুন্য ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে উপাধানবি হীন 
কঠিন শয্যার শয়ন করিতেন ও নীচের এক কক্ষে অধ্যয়নাদি করিতেন | 
এই আবাসস্থানকে ভিত্তি করিয়াই ১৮৯৭ ইং-র ১২ই জান্ুযারি হইতে 
রীতিমত বেদান্তের বক্তৃতা ও ক্লাস আরম্ভ হইল । পরস্ত লগুনের কার্ধ 
দীর্ঘকালস্থায়ী হইল নাঁ। এ বৎসরেব মধ্যভাগে তাহার আমেরিকা- 
গমনের আহ্বান আসিল । স্বামীজী তখন ভারতে- এই প্রস্তাবেতাহারও 
সমর্থন ছিল। অতএব লগনের কার্ধপরিদ*শনাথে স্বামীজী যে অথ 
রাখিয়। দিয়াছিলেন, উহার দ্বারা টিকেট কিনিয়া স্বামী অভেদানন্দ 
শ১শে জুলাই আমেরিকাগামী জাহাজে আরোহণ করিলেন । 

১ই অগস্ট নিউ ইয়কে উপনীত হইয়া তিনি বেদাস্তসমিতির 
সম্পাদক! মিস্‌ মেরী ফিলিপ সের বাড়িতে উঠিলেন। পূর্ব বৎসর লগুনে 

২৬ 


৪০২ শারামকুষ্চ-ভক্তমালিক। 


জাহাজ হইতে অবতরণকালে ঘটনাক্রমে অভ্যর্থনার জন্ত্র আগত 
কাশ1০১৩ দেখিতে না পাইয়া তিনি একাকী গন্তব্যস্থলে উপস্থিত হইয়া 
স্বাধ প্রতু/ৎ্পন্লমতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন , নিউ ইয়র্কেও অনুরূপ 
অবস্থায অভেদানন্দ নিজেই স্বতন্ত্র ব্যবস্থাবলম্বনে বাপস্থানে উপাস্থত 
হয়া মিমূ ফিলিপ স্কে অবাক করিয়াছিলেন | নিউ ইয়র্কে তিনি 
প্রথম এক পক্ষকাল নগরপরিপশন করিয়া আমেরিকার জীবনের সহিত 
হপকিচিত হলেন | অবশেষে ২৫শে অগস্ট বেদাত্তলমিতির পক্ষ হইতে 
তাঠাকে অভিনন্দন দেওয়া হইল। সভাষ স্বামী বিবেকাননোর 
ছাত্র-ছাত্রী ও গুণএাহী বন্ধুগণ উপস্থিত ছিলেন | 

আমেবিকাহ অবস্থানের প্রথমাবধিই অভদালন্দ স্বীয় কার্ষক্ষেত্রকে 
একই স্থানে সামবদ্দ না রাখিঘা পর্বত্র বিস্তর করিতে সচেষ্ট ছিলেন | 
নিউ ইযর্কে আপার পথে কাউন্ট দাদমাবের পত্বীর লহিত তাহার যে 
আলাপ হইঘাছিল, সেই পরিচয়ের স্থষোগে ২৭শে অগস্ট কেরোলিনাম 
দাদ্মার-দম্পতির গৃহে গমনপূর্বক তিনি পাচ দিন কাটাইয়া আপিলেন ' 
পরে ১৬ই সেপ্টেম্বর স্বামীজীর শিল্পা ত্রজ্মচারিণী যতিমাতার (মিন 
ওযাল্ডোর ) গৃহে গমনান্তে তিনটি সন্ধায় ২০1৩০ জন শ্রোতার সম্মুখে 
বেদান্তালোচনা করিলেন । ১৪ই অক্টোবর শ্রীযুক্তা গুলি বুলের কেন্থি 
( মাস্‌)-স্িত ভবনে যাইয়া! সেখানেও পাচ দিন খাকিলেন। 

স্বামী সারদানন্দ তখন আষেরিকায় ছিলেন । তিনি ২৭শৈ 
সেপ্টেম্বব স্বীয় কর্মকেন্দ্র বন্টন হইতে নিউ ইয়কে আমিযা অভেদাননোর 
সহিত দেখ! করিলেন । এতদ্যতীত শ্রীযুক্তা ছুইলারের আমন্ত্রণে 
আভেদানন্দ মণ্ট -ক্লেযারে উপস্থিত হইলে সেখানেও উভয় গুরুদ্রাতার 
পুনম্সিলন হইল ! এই স্ষোগে উভয়ে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারক শ্রীযুক্ত 
এডিসনের গৃহে যাইয়া তাহার সহিত প্রাথ দুই ঘণ্টা আলাপ করেন। 


স্বামী অভেদানন্দ ৫০৩ 


উভয় গুরুভ্রাতাবই তখন বিশ্বাস ছিল যে, আমেরিকার কার্ধের সাফল্যে; 
জষ্্য নিরামিষাহার অত্যাবশ্ক এবং তাহার] এরূপ করিতেন । 
ইত্যবসব্ধে ২৯শৈে অঙ্টোবর স্বামী অভেদানন্দ শিউ হুমর্কে ষে শ্রথম 


শী 


বক্তা দিলেন উহাতে উপ্িত সক্তলহ বিশেষ ভীত কইলেন 
বন্তৃতাপ্তে তান ক্রকুলিনে যাইমা য 

সেখান হইতেহ নিউ হকের কাধ চালাহতে লাগিলেন কছুপিন 
পরেহ লেক্সং১ন এডিনিউন্ব আকগান বাড সুহাহীতি হও্তছাও 
সেখানে ০লিফা আরিলেন । নিউ হয়তকব কণযুব সাভচ্ত 'ভাহাকে 
নিষমিতভাবে মণ্চ -ক্েবারে বডাত। দিতিত তভতি | আট কেপে তিনি 
নর৪ত্নিবাপা ভ উত্তরমেকঅভিষাশকারী] মি” মান মনের পতিত 
পরিচিত হন । এতবাযতাতি 1ম লেগঙছের হামপ্রণে বহুবার তাহার 


বাড়িতে গিযান্খ ধন গণামান্ত ব্যক্তব বঙ্চুত্ব10 সব হন । হহাদের 
গড | | ৫ 

ধধ্যে মনণ্ততবিধ্‌ মিঃ চগতস্‌ অন্যতম ৷ এহ সমবে খাম অভেদানন্ন 
'ন্সজবোগেোর প্লাল বাবতি এব স্বধং শুধু হুথ শু কানাহুল বাহতে আরস্ত 


তাহার একাত্তক ঘত্ব শু প্রাতভাষ নি হযে বেশাত্তপচার জমেহ 
পৃঢ়যুল ২২০৩ লাগল। এহ কমে তিন আপাদততা ধবষাজক 
ব।নউটনের বিশেষ সাহায্য পাহযা ছিলেন । নিউতন তাহাকে 

স্বীয় পুম্তকালয ব্যবহার করতে দিতেন, নিতজর গিজার বঞ্ততার 
বিজ্ঞাপনের হা'হভ তাহার [বহ্ডাপন পাঠ।হতেন, নিজ বেশাতসানতির 
অবৈতনিক লভ্যশ্রেণীদুক্ত হ২য়।ছিলেন, গিদ।* এমাগত উদালকদিগকে 
্বামী অভেদানন্দের নিকট পাঠাহতেন এবং অপস!পর ধখযাজকদের 
সহিত তাহ'র আলাপ করাইয়া দতেন । ভাহার পরবে তান ধ্যাজক 
ম্যাক আর্থারের সহতশ পরিচিত হন । অচিরেই কলম্বিয়া 


৪০৪ শ্বীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা 


বিশ্ববিদ্তালযের অধ্যাপক জ্যাকসনের সহিত তাহার আলাপ হইল এবং 
অধ্যাপকের অন্তবোধে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে মাঝে মাঝে বক্ততা দিতে 
লাগিলেন ! এখানে মনে রাখিতে হইবে ষে. কার্ষের সাফল্যের জন্ত এই 
সকল আলাপ-পরিচয় অতি মুল্যবান হইলেও, স্বামী অভেদানন্দেব 
অনুপম উৎসাহ ও উদ্যমই ছিল সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জিনিস । স্বীয 
প্রচার ব্ুত-উদ্যাপনেব জন্য তিনি কোন কষ্টুই গ্রাহা কবিতিন না প্রচণ্ড 
শীতেব তুষাবপাত অগ্রাহ্ করিযাও নিয়মিত ক্লাস চালাইযা যাইতেন । 

আবাব এই সাফলাদর্শনে ইঠাও সিদ্ধান্ত করা চলিবে না যে, 
বেদান্তপ্রচার সর্বত্র নিবিবাদেই চলিতেছিল । বস্ততঃ এই সময়ে তাহাকে 
পুনঃ প্নঃ বন বাধার সন্মুখীন হইতে হইযাছিল | গৌডা ধর্মসম্প্রদাঘ তো 
তাহার বিরোধিতা কবিতেনই, শিক্ষিত অথচ ভারতীষ উদার ভাবের 
পাঁহত অপবিচিত সমাজও মাঝে মাঝে এই বিরোধিতায় যোগ দিতেন । 
কিন্ত সতোোর জয সর্বক্র_অভেদানন্দও গুককৃপায় এই সকল বিদ্ধ অতিক্রম 
করিখাই চলিলেন । তাহার কার্ধপদ্ধতি ছিল সবাপেক্ষা অল্প বাধার পথে 
চলা | এই জন্য তিনি বাইবেল-শাপিত খ্রীষ্টান সমাজে ধর্মযাজকদের 
অতুল প্রভাব আছে জানিঘা তাহাদের সহিত মিত্রতাস্পনকেই স্বীয় 
সাফুল'ব উপায় স্থির করিলেন | কার্যতও দেখা গেল যে. তাহার ধারণা 
অমূলক নহে । ধর্মাজকদের বন্ধুত্বের সাহায্যে তিনি সহজেই গণ্যমান্য- 
সমাজে প্রবেশের স্বযোগ পাইয়া তাহাদের মধ্যে বেদান্তপ্রীতি জাগাইয়া 
তুলিলেন। তাহার প্রচার প্রণালী শুধু বক্তৃতা বা ক্লাস করাতেই আবদ্ধ 
ছিল না, তিনি বছ ক্ষেত্রে বন্ধুদের বাড়িতে অবস্থানপৃবক তাহাদের 
প্রীতি সবন্ধকে আরও নিবিড়তর করিয়া তৃলিলেন । বক্ততাতেও 
বাগ্মিতার প্রতি তাহার তেমন বৃষ্টি ছিল না, ঘেমন ছিল যুক্তি ও তথ্য-, 
উদঘাটনপুর্বক বিশ্বাস-উৎপাদনের প্রতি । 


স্বামী অভেদানন্দ 8০৫ 


১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্জের অক্টোবব হইতে ১৮৯৮-এর ৩০শে এপ্রিল পর্যন্ত 
সাত মাস স্বকঠিন পরিশ্রমান্তে স্বামী অভেদানন্দ তখনকারমত কাজ বন্ধ 
করিলেন এবং শ্রীষ্মে বিশ্রামলাভের জন্ত ওয়াশিংটনে গেলেন | সেখানে 
অন্ঠান্ত খ্যাতনামা ব্যক্তিদের মধ্যে তিনি আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট মিঃ 
ম্যাকিন্লের সহিত সাক্ষাৎ করেন। অতঃপর ডঃ জেমসের আমন্ত্রণে 
কেন্বিজ কন্ফারেন্সে ষোগ দিবার জন্য তথায় গমন করিয়া শ্রীমতী ওলি 
বুলের বাড়িতে আশ্রয় লইলেন। এই সময়ে তিনি একদিন, হার্ভার্ড 
বিশ্ববিগ্ভালযে প্রফেসার জেম্সের বক্তৃতা শুনেন । জেম্ন বেদান্তের 
একত্ববাদ খণ্ডন কাঁরয বক্তৃতান্তে অভেদানন্দকে কেন্বিজ কনৃফারেন্দে 
একত্ব সম্বন্ধে ব্ডতা দিতে বলেন । অভেদানন্ন ইহাতে সম্মত হন । 
কন্ফারেন্সে ব্ততাশেষে প্রশ্নোত্তর হইল; প্রশ্নগ্ডুলি জেমসের ছাত্ররাই 
ব্কারলেন | সভার শেষে জেম্স্‌ তাহার করঘর্দনপূর্বক তাহার যুক্কিগুলির 
প্রশংসা করিলেন এবং স্বীযঘ ভবনে আহারের নিমন্ত্রণ করিলেন। উক্ত 
ভোজে আরও অনেক পণ্ডিত উপস্থিত [ছিলেন । ভোজের প্রায় 
চারি ঘণ্টা ধরিয়া “বহুতে একত্ব সম্বন্ধে আলোচনা হয এবং জেম্স্‌ 
ঝহোদয় স্বীকার করিতে বাধা হন যে, একত্বখাদের পক্ষেও প্রবল যুক্তি 
আছে। 

তখনও নিউ ইয়র্কের বক্তৃতা-কাল আরস্ত হয় নাই, অতএব 
অভেদানন্দ এই হদীর্ঘ অবকাশে বস্টন, কেঘি জ প্রভৃতি স্থান দর্শনান্তে 
হুইলার-দম্পতির আমন্ত্রণক্রমে মণ্ট-ক্রেয়াঞ্ধে তাহাদের নবপরিণীতা 
কন্যা ও জামাতাকে আশীর্বাদ করিতে গেলেন এবং তদনন্তর নায়েগার। 
জলপ্রপাত প্রভৃতি অনেক স্থান দেখিয়৷ তৃপ্তিলাভ ও অভিজ্ঞত] অর্জন 
কাঁরলেন। অবশেষে তিনি বাফেলে। শহর হইয়া গ্রীন্একারে উপস্থিত 
হইলেন এবং সেখানে নিয়মিতভাবে গীতা-ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন । 


৪০৬ পশ্রীরামকুষ্ণ-ভক্তমালিক! 


তখন তিনি নিরামিষাশী ছিলেন | কিন্তু বিদেশে উপযুক্ত রুচিকর-ও 
পুষ্টিকর খাছযের অভাবে শরীর ক্রমেই দুর্বল হইয়া পড়িতেছে জানিযা 
শ্াশ্রীফ।তাঠাকুরানী লিখিয়া পাঠাইলেন, “আহারাদি সম্বন্ধে আর তাদৃশ 
কঠোবতা করিবে না। তুষি পেখানে একদম নিরামিষ আহার না 
করিয়া উত্তম মংশ্যাদি মাহাব করিবে |” ডাঃ জেম্মও তাহার 
শার।তরিক অবস্থা ভ্ভাত হইব বলিষাছিলেন, “এভাবে এদেশে চলবে 
না। যখন যে দেশে খাকা যশ, সে দেশের বীতি যেনে চলতে ভর। 
আপনার জীবনের একটা উদ্দেশ্য আছে । পুষিকব খাদ্য না খেলে ষে 
অন্থস্থ হয়ে পছবেন।”? এইসব উপতদশেব ফলে ভাহার কঙারতা 
কিঞ্চিং শিখিল হইল । 

গ্রীন্একাব ছাভিয়া তিনি বটন (যান) নগরে গেলেল । উহ? 
দর্শনান্যে বোড-দ্বীপের নিউপোট দেখিষা ১ই সেম্প্টপ্বব নিউ ইক 
পৌছিলেন। সেই রাত্রে আবার লঙ্গ, মাইল্যাণ্ডের ইস্টহাম্প টনে 
বাইয়া এপিক্কোপেল চার্চেব মানশীয় ধর্মষাজক হিবার £নউটন-এব অতিথি 
হইলেন । খানে সপ্যাহকান বাপের পব নিউ ইয়র্কে প্রত্যাবর্তন 
করিয়া পূর্বপরিচিত অধ্যাপক হারে পার্কাপেব সহিত হোয়াইট 
পর্বত নাবোহতে চর্পলেন | মতঃপর ৩-শে পেপ্ম্বর প্রত্যাবঙ্ন করিযা 
তিনি শিঃ লেগেটের অতিথি ভষ্টলেন | লেগেটদের স্টোন্রিজেব বাড়িতে 
সতর দিন বাপ কবিয়া তিনি তাহাদের নিউ উয়কের বাড়িতে 
আসিচুলন এবং একটি বোডিং হাউসে বাপস্কান ঠিক করিলেন । এধানে 
থাকিয়া তিনি বেদান্তপ্রচারকে হ্ুদুঢ ভিত্তিতে স্থাপন করার মানলে 
মিঃ লেগেটের সভাপতিত্বে সংগঠিত বেদান্তসমিতিকে ২৮শে অক্টোবর 
দেশের আইন অনুসারে রেজেস্ী করাইলেন। সমিতির জন্য ২১শ 
স্বাটের ১*১নং পূর্ব এসেম্বলি হলটি ভাড়া করা হইল । এই হলে প্রথম 


স্বামী অভেদানন্দ ৩০৭ 


বুক্কতাষ শ্রোতপংখ্াযা হইল ১৫৩। অভেদানন্দ জানিতে পারিলেন _- 
তিনি আমেবিকানদের হৃদয জয করিয়াছেন । 

এই পর্যন্ত আমরা স্বামী অভেদানন্দেব প্রাথমিক কাণ্যর একটা 
ধাবাবাঠহিক ক্ষুদ্র চিত্র অঙ্কিত কবিলাম। অতঃপর এই প্রবন্ধে এবূপ 
পংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওঘাও সম্ভব হইবে না, কিন্তু পাঠক বুগিষা লইবেন 
যে. তাহাকে অনেক ক্ষেত্রে এতদপেক্ষাও কঠিনতব অবস্থার সম্মুখান 
হইতে হইয়াছিল এবং সর্বত্রই তিনি বিজযমণ্ডিত হইযাছিলেন | আমরা 
দেখিয়াছি যে, তিনি স্বামী বিবেকানন্দের শিক্য-শিষ্যা! ও পবিষ্চতত্দর 
পূর্ণ সাহায্য পাইলেও নিজেব উদ্যষে বহু নুতন বন্ধু সংগ্রহ করিযাছিলেন ! 
কপর্দকহীন সন্র্যাসীকে আহারাদিব জন্য পরমুখাপেক্ষী থাকিতে হইলেও 
তিনি সর্বদা সর্বত্র সপম্মানে আহত হইতেন এবং ভতি সম্ত্রান্তপরিবারেও 
॥পাদরে গৃহীত হইতেন | তিনি প্রচারকাধের জন্য সকলেবই যথাসাধ্য 
সাহায্য লইতেন | আর তাহার জ্ঞানস্পৃহা তাহাকে বিভিন্ন অবস্থার মধ্য 
দিযা লইয়া চলিয়াছিল ! তাহার বন্ধদের মধ্যে ছিলেন কবি. দাশনিক, 
গায়ক, চিত্রকর, বৈজ্ঞানিক, আবিষ্কারক, পর্বতারোহক ইত্যাদি ৷ এইব্পে 
ঘরোয়া আলোচনা, ক্লাস, বক্তৃতা, প্রশ্নোত্তর ইত্যাদির সাহায্যে তনি 
স্বামীজীর প্রবতিত বেদান্তপ্রচারকে বন্বিস্তৃত করিয়া তুলিলেন । 

তাহার কোন কোনও বক্তৃতা এত স্বন্দর ংইতেছিল যে, উহা ছুই 
বা ততোধিক বার পুনরাবৃত্তি করিতে হইয়াছিল । 'পুনর্জন্মবাদ' সম্বন্ধে 
তিনটি বক্তৃতা বিশেষ চিত্তাকর্ষক হওয়ায় জনৈক শ্রোতা নিজব্যয়ে উহার 
২*০* খানি ছাপিযা বক্তাকে উপহার প্রধাশ করেন । ইহাই তাহার 
পুস্তক প্রকাশের ভিত্তি হইল । এই সকল গ্রস্থাদির আলোচনায় দেখা 
যায় যে, স্বামী অভেদানন্দ বিষয়বস্ত্র ব্যাখ্যায় অপূর্ব ক্ষমতা! প্রদর্শন 
করিতেন । তিনি শ্রোতাদের চিরবদ্ধ সংস্কারে অযথা আঘাত না দিয়া 


৪০৮ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা। 


'এমন ধীর ও শান্তভাবে তাহাদিগকে স্বমতে আনিতে চেষ্টা করিতেন যে, 
তাহারা জানিতেই পারিত না-_তাহারা কখন স্বমত পরিত্যাগ করিয়া 
নবমতে প্রতিঠিত হইয়াছে । পাশ্চান্ত্য বিজ্ঞান ও দর্শনের সহিত 
স্পরিচিত থাকায় তিনি তাহাদের চিরাভ্যস্ত চিত্তাধারায় চলিষা 
তাহাদিগকে ক্রমে অন্ভ্রাতসায়ে বেদান্তমতে অধিরূঢ করাইতেন। 

১৮১৯ গ্রীষ্টাব্দের ২রা এপ্রিল তিনি ছয়জন ছাত্র ও ছাত্রীকে ব্রহ্ধচর্ষে 
দীক্ষিত করিলেন । অতঃপর বক্তৃতার কাল শেষ হহলে বোডিং-হাউপ 
ছাড়িয়! পূর্ববাবের অবকাশকালের গ্যায় বিভিন্ন স্থানে বন্ধুদের বাড়িতে 
ঘুরিয়৷ বেড়াইতে লাগিলেন এবং সন্কে সঙ্গে নূতন বন্ধুলাভ, বক্তৃতা ও 
ভাববিনিময়ে যত্বপর হইলেন। এই অবকাশকালেই তিনি লিলি ডেলে 
প্রেততত্ববিদ্দিগের সভায় যোগদান করেন ও বক্তা দেন, অধিকন্তু 
কয়েকটি প্রেতাবতরণ-চক্রেও উপবেশন করেন । তারপর গ্রীনএকার . 
কন্ফারেন্দে বক্তৃতা প্রদানাস্তে তিনি সেপ্টেম্বরের প্রারস্তে বস্টনে পৌছিয়া 
খবর পাইলেন যে, স্বামী বিবেকানন্দ পুনর্বার আমেরিকায় আপিয়াছেন 3 
অতএব কালবিলম্ব না করিয়! পরিজ লে ম্যানরে মিঃ লেগেটের বাড়িতে 
স্বামীজী ও তৎসহ নবাগত স্বাথী তুরীয়ানন্দের সহিত মিলিত 
হইলেন এবং দশদিন ইহাদের সঙ্গহুথ-উপভোগান্তে নিউ ইয়র্কে ফিরিয়া 
আসিলেন | 

নিউ ইয়র্কের বেদাস্তপ্রচারের সঙ্গে অভেদানন্দ আর একটি 
উল্লেখযোগ্য কার্য আরস্ত করিয়াছিলেন_উহা হইতেছে বালক- 
বালিকাদের ক্লাস । তিনি হছিতোপদেশাদি গ্রন্থ হইতে কাহিনী-বিশেষ 
মনোনীত করিয়৷ তদবলম্বনে একঘণ্টা কাল তাহাদের সহিত প্রতি 
শনিবার অপরাহে গল্পগুজবে ব্যাপত থাকিতেন এবং এভাবে তাহাদের 
স্বকুমার মনগুলিকে গড়িয়া তুলিতেন । ইহা খুবই চিত্তাকর্ষক ছিল এবং 


হ্ামী অভেদানন্দ ৪০৯ 


কোন কোন বালকবালিকা ইহার লোভে কষ্ট স্বীকার করিয়া দূর দূর 
স্ান হইতে হাটিয়াও আসিত। পরে স্বামী তুরীয়ানন্দ তাহাকে এই 
কার্ষে সাহায্য করিতে আন্ত করেন । 

অভেদানন্দ নিউ ইযর্কে আলিয়া প্রথমে মট মেমরিয়াল হলে বক্তৃতা 
আরভ্ত করেন । ১৮৯৮-৯৯এ পাঁচমাস তিনি এসেম্বলী হলে বক্তৃতা দেন। 
১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে অক্টোবর হইতে ম্যাডিসন এভিনিউতে অবস্থিত 
৫৯নং স্ট্রীটের টাক্সেডে৷ হলে বক্তৃতা হয এবং ১৪৬নং ইস্ট ৫৫ গ্ীটের 
বাড়িতে বেদান্ত-সমিতির কার্যালয়াদি স্থাপিত হইযা উহাতেই ঘ্বিভিন্ন 
বিষয়ে ক্লাস চলিতে থাকে । 

১৯০* খ্রীষ্টাব্দের মে মাসের প্রারস্তে বেদান্ত-সমিতি ১*৩নং ইস্ট 
৫৮ স্রাটের বাড়িতে উঠিয়া গেল । এখানেই স্বামীজী ইউরোপ যাইবার 
পথ আসিয়া স্বামী অভেপানন্দ ও তুরীয়ানন্দের সহিত বাপ করিতে 
থাকিলেন। সমিতির নামে সমস্ত বাড়িটাই ভাড়া লওয়া হইয়াছিল । 
এই কার্ষে অভেদানন্দের অসীম সাহসিকতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। 
এই বাড়িতে আসার আগে অকন্মাৎ ৩*শে এপ্রিল তিনি সংবাদ 
পাইলেন যে, পূর্বের বাড়ি ছাড়িয়া দিতে হই:ব। তদনুসারে ২রা মে 
বাড়ি ছাড়িয়া পরিচিত জনৈক বন্ধুর নিকট গিয়া জানিলেন ধে. ত্বাহার 
হাতে ৫৮ ভ্ট্রশীটের বাড়িখানি আছে; উহার ভাড়। মাসিক ৭৫ ডলার । 
হাতে টাকা নাই; তথাপি ঠাকুরের উপর ভরস। করিয়া এবং থাত্র ১৯ 
ডলার অশ্রিষ দিয়া তিনি তখনই সেই বাড়িতে প্রবেশ করিলেন । 

১৯০১ খ্রীষ্টাঝের বক্তৃতাগুলির কোন কোনটিতে শ্রোতৃসংখ্য1 ৬০. 
পর্যস্ত উঠিল এবং যোগের র্লাসেও ছাত্রসংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায 
দুক্টবার করিযা ক্লাসের ব্যবস্থা করিতে হইল । এতত্যতীত বিভিন্ন 
সভাসমিতি প্রভৃতিতেও অভেদানন্দ বহু মনীষীর সমক্ষে বন্তৃতা করিতে 


9১০ প্রীরামকুষ্ণ-ভক্তমালিকা 


আহৃত হইতেন । এই সময় হইতে বক্ততা খতুতে এত অর্থ-সমাগম 
হইতে লাগিল ষে, আগের মতো বক্তৃতার কয মাস হইতেই বাড়ি ছাড়ি 
দেওযার আবশ্যক হইত না। এই বৎসর গ্রীপ্মাবকাঁশে তিনি বিভিন্ন 
স্থান-দর্শনাস্তে পশ্চিম উপকূলে 'শা্ি আশ্রমে' স্বামী তুরীধানন্দের নিকট 
গমন করেন । অভেদানন্দ এখানে ছষদ্ন অবস্থান করিমা ১২ই অগন্ট 
আশ্রম পরিত্যাগপূর্বক শ্বণন্ফ্রান্সিস্কো আপসিলেন এবং এ শহবে ও পার্বতী 
স্থানগুলিতে পরিভ্রমণ, ঘরোযাঁ উবঠক ও আলাপাদি-সাহাযো বেদান্ত, 
প্রচার করিতে লাগিলেন । এ সময়ে তিনি অধাপক ভাউইসনের 

আম্ন্ত্রনে বাকলে পিশ্ববিগ্ালযেরফিলোসফিক্যালইউনিয়নে প্রায় চারিশত 
শ্রোতাব সম্মুখে দেড ঘণ্টাব্যাপী বতুতা কবেন | এই ধাতুর ভ্রমণকাদুল 
ইহাই তাহার একযাত্র বরৃতা। ইহাব পর পম্দিনাকল-ভ্রমণ তেষ 
করিয়া তিনি ৭ই অক্টোবর নিউ ইযর্কে উপস্থিত হইলেন এবং তল 
নভেম্বর হইতে আবার যখারাঁতি বেদান্তপসমিতির কা আরম করিলেশ। 
এবারে বড়তা ও বলা কার্ণেগী লাইলিয।মে চলিতে লাগিল! 

অভেদানন্দ এখন দার্শনিক বলিয়া পরিচিত এবং বয়েন্‌, জেয, 

হ'উইসন.. ল্যান্মান, প্রভৃত্তি পরিতাগ্রনী অধ্যাপকদের দ্বারা বিশেষ 
সম্মানিত | মিঃ লেগেটের পদতাাগেৰ পরব কলম্বিয! বিশ্ববিদ্যালখের 
অধ্যাপক হারশশেল সি পার্কার বেদান্ত-সমিতির সভাপতি হইয়াছেন 
ববিবাসরাঁয বক্তৃতা, শিশুাপ ও ষোগক্লাপ নিদমিত চলিতেছে । প্রত্তি 
বৎসর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব যথাবিধানে অনুষ্ঠিত হইতেছে । বেদান্ত- 
সমিতি হইতে পুস্তকাদি প্রকাশিত হইয়া বিক্রয় হইতেছে এবং সামিতির 
সভ্য ও বন্ধুদংখ্যা বহুগুণ বধিত হইয়াছে । ১৯০২ খ্রীষ্টাঝের প্রথম 
ভাগেও অনুরূপ কার্য-পরিচালন1 করিয়া ৭ই অগস্ট তিনি ইউরোপ যান্জা 
করিলেন । 
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» প্রথমতঃ ইংলণ্ডে অবতরণ করিয়। তিনি স্কট্ল্যাপ্ডের গ্লাস্‌গো প্রভৃতি 
নগর ও ইংলগ্ের বিভিন্ন স্থান দর্শন করিলেন । অতঃপর ফ্রান্স অতিক্রম 
করিয়া শইট্জ্যারল্যাণ্ডে উপস্থিত হইলেন । সেখানে জেনেভা হ্রদ 
দ*'ন ও বিভিন্ন পর্বতশিখরে আনোহণজনিত '্সপূর্ব আনন্দান্থভব করিষা 
তিনি প্যাবি হইয়া লগ্নে আদসিলেন এবং অনতিবিলম্বে ওরা অক্টোবর 
নিউ ইয়র্ক ষাত্রা করিলেন 

নিউ ইয়র্কে আগমনান্তে তাহার প্রথযঘ কার্য হইল আচার্য স্বামী 

বিবেকানন্দের স্কৃতিসভ! আহ্বান করিয়া বীর সন্ত্রাসীব প্রতি তীহার ও 

আহেরিকাবাসী সকলের অদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন । সেদিন উদ্বেলিত- 
জদনে অভেদ'ননা জানাইলেন স্বামীজীহ নিকট তাহার কত খণী এব' 
সন স্বামীজীকে নিউ ইয়র্কের বেদান্ত-শমিতির প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া 
ক.ভিতত ক্বা হইল! স্থতিতর্পণের পর নিষমিতভাবে বেদান্তসমিতির 
কাধ চলিতে লাগিল । ১৯০৩ শ্রীষ্টাব্দের ২২শে জানুয়ারি সমিতির বাষিক 
অধিবেশনে উপস্থাপিত কার্ধবিবণণ হইতে দেখা গেল যে, সমিতির 
সর্বাজীণ উন্নতি হইঘ্াছে_-সভ্য ও বন্ধুসংখ্যা আশাতীতরূপে বৃদ্ধি 
পাইয়াছে ; অর্থবয়ে অপেক্ষাকৃত অধিক :*লেও কোতে কিছু সঞ্চিত 
বহিয়াছে এবং ৫২৫৭ খানি গ্রুস্তিক1 ও ২৫** খানি পুস্তক বিক্রয় হইযাছে ! 
অতঃপর বক্ততাকারধ সযাধ্চ করিয়া অ:ভদানন্দ ১৫ই মে ইটালিভ্রমণে 
বহির্গত হইলেন । 'এবারে ইটালি, হৃইট্জ্যারল্যাও ও বেলজিয়ম প্রভৃতি 
দর্শনান্তে তিনি ২৭শৈ সেপ্টে্ঘর আমেরিকাগামী জাহাজে উঠিলেন। 

অতঃপর ১১০৩ শ্রীষ্টান্বের ষে প্রচার-ঝতু আরম্ভ হইল, উহাতে 

ঘোগশিক্ষাদানাদিকার্ধে তিনি এতই ব্যাপূত হইয়া পড়িলেন ঘে, বাধ্য 
» হইয়া! শিশুরলালটি বন্ধ করিতে হইল। এ বৎসর ১৮ই নভেম্বর স্বামী 
নির্মলানন্দ নিউ ইয়র্কে পৌছিয়া ১২ই ডিস্যঘের হইতে সংস্কৃত ক্লাস আরম্ত 
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করিলেন এবং অন্তান্থ কার্ষেও অভেদানন্দকে সাহাষ্য করিতে লাগিলেন. । 
পর বৎসর ৪ঠা মে বেদান্ত-সমিতি ৬২নং ওয়েস্ট ৭১ ফ্্রাটের প্রশস্ত বাড়িতে 
উঠিয়া গেল । এই বাড়ির হলে ৩০* শ্রোতার বসিবার আসন ছিল । 
ক্তরাং এখন হইতে বাহিরে হল ভাড়া করার প্রয়োজন হইত না। 
১৯০৪ গ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জুন অভেদানন্দ পুনর্বার ইউরোপ যাত্রা করিলেন । 
এইবার উদ্দেশ্য 'অস্থীয়া ও বাভেরিযার টাইরলের হাই আল্স্‌ আরোহণ 
কর।। ইউরোপ হইতে তিনি ১৬ই অক্টোবর নিউ ইয়র্কে ফিরিলেন | 
১৯০৫ গ্রীষ্টাব্দের কয়েকটি ঘটন1 উল্লেখযোগ্য । ৩ৎশে জানুয়ারি 
ক্রকূলিনে একটি বেদান্তকেন্দ্র-স্থাপনাণন্তর উহার কার্ষভার ম্বামী নির্মলা- 
নন্দের উপর অপিত হইল | ফেব্রুয়ারির প্রথম ভাগেস্বামী অভেদানন্দ 
কানাডায় বক্তৃতা উপলক্ষে গেলেন এবং কানাডার বিভিন্ত্র স্থান, 
আমেরিকার পশ্চিযোপকৃল ও মেক্সিকো প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ ও বক্তৃতার 
করিয়া ২৭শে অক্টোবর নিউ ইয়র্কে ফিরিলেন । এই বৎসর ১৪ই নভেম্বর 
হইতে ১৯শে ডিসেম্বর পর্যস্ত তিনি প্রতি মঙ্গলবারে ক্রকৃলিন ইন্ঠিটিউটে 
ভারত সন্বদ্ধে তিন চারি শত শ্রোতার সম্মুখে ষে সকল বক্তৃতা দেন, 
উহ্বাই পরে “ইগ্িয়া এ্যাও হার পীপল' (ভারত ও ভারতবাসী ) নামক 
পুন্তকাকারে প্রকাশিত হইয়া স্বদেশ ও বিদেশে তাহাকে ভাবতীয় 
জাতীয়তা ও কৃষ্টির অত্ততয প্রতিনিধিরূপে সহ্পরিচিত করিয়া দেয় । 
১৯০৬ খ্রীষ্ঠাব্ধের জানুষারি মাসের বাষিক অধিবেশনে স্থির হইল যে, 
সমিতির নিজস্ব বাটীনির্যাণ আবশ্যক | এ বৎসর ২৭শে জানুযারি স্বামী 
নির্মলানন্দ ভারতে ফিবিয়৷ গেলেন ; ইহার কয়েক মাস পরে ১৬ই মে 
স্বামী অভেদানন্দ ভারতযাব্রা করিলেন | ইতোমধ্যে সাহার অনুপস্থিতিতে 
নিউ ইয়কের কার্ধপরিচালনের জন্ স্বামী বোধানন্দ ১৫ই এপ্রিল বোম্বাই 
বন্দরে জাহাজে উঠিলেন এবং ১ল। জুন হইতে তাছার নেতৃত্বে নিউ ইয়র্কের 


স্বামী অভেদানন্দ ৪১৩ 


কাধ আবার আরম্ভ হইল। এদিকে এই কয় বৎসরের বিপুল সাফল্য 
লইয়া স্বামী অভেদানন্দ ১৬ই জুন কলম্বোতে পদার্পণ করিলে কলছ্ো- 
বাশীঘ্া তাহাকে সমুচিত অভার্থনা জানাইল | অতঃপর তিনি কাণ্ডি, 
জাফ,.ন1 ও অন্ুরাধাপুরম্‌ দর্শন এবং নানা স্থানে বক্তুতাদি করিয়। জাহাজে 
টিউটিকোরিন পৌছিলেন। সেখানেও অনুরূপ অভ্যঘিত হইয়৷ ও 
বক্ততাদি করিয়া দাক্ষিণাতোর প্রসিদ্ধ স্থানগুলির দর্শনে নির্গত হইলেন, 
অধিকন্ত সর্বত্র বেদান্তের মহিমাও প্রচার করিলেন । এ অঞ্চলের মধ্যে 
বাঙ্গালোরেই জনসাধারণের সর্বাধিক উৎসাহ দেখা গেল । দাক্ষিণাত্যের 
্রমণ-সমাপনান্তে ২৩শে অগস্ট তিনি পুরীধামে উপস্থিত হইলে স্বামী 
ব্রন্ধানন্দ, শিবানন্দ ও প্রেমানন্দ তাহাকে স্টেশন হইতে ৬জগন্নাথদেবের 
মন্দিরে লইয়া গেলেন এবং পরে 'শশিনিকেতনে" উপস্থিত করিলেন । 
দক্ষিণাত্য-ভ্রমণকালে স্বামী রামকষ্ণানন্দ প্রায় সর্বত্রই তাহার সঙ্গে 
থাকিয়! তীর্ঘ দর্শন, ভক্তদের সহিত আলাপ-পরিচয. বক্তৃতার আয়োজন 
প্রন্ভৃতি সকল বিষয়ে তাহাকে সাহাধ্য করিতেছিলেন; কিন্তু একসঙে 
নীলাচলে আসিতেপারেন নাই | দ্রই-তিন দিন পরে তিনিও আসিলেন | 
ভীর্থশ্রেষ্ঠ জগন্নাথধামে এই গুরুভ্রাতপম্মিলনে ষে আনন্দশোত প্রবাহিত 
হইল অভেদানন্দ তাহাতে কিয়গ্দিবল যথা।ভরুচি অবগাহন করিয়া 
৮ই সেপ্টেম্বর কলিকাতা যাত্রা] করিলেন । স্বদেশাগত অভেদানন্দকে 
বঙ্গবাসীরাও সমুচিত সংবর্ধনা জানাইল এবং তাহার মুখে বেদান্তের 
মহিমা শ্রবণ করিয়া তৃপ্ত হইল । অনন্তর ৫ই অক্টোবর তিনি পাটনা 
যাত্রা! করিলেন এবং পাটনার পরে কা", আগ্রা, আলোয়ার ও 
আহমেদাবাদ হইয় বোম্বাই পৌছিলেন । পথে বনু স্থানেই তাহাকে 
ব্লুত্তৃতা করিতে হইয়াছিল । অবশেষে ১*ই নভেম্বর (১৯*৬) তিনি 
স্বামী পরমানন্দকে সঙ্গে লইয়া আমেরিকা যাত্রা করিলেন । 
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বেদাত্ত-সমিতির নিজন্ব গৃহসংগ্রহের জন্য পূর্বসঙ্কল্প'নৃঘায়ী ১৯*৭ইং-র 
২রা মার্চ ১০৫ ওয়েস্ট, ৮*নং ফ্রীটের ডবনটি ক্রয় করা হইল । লমকালেই 
অপর একটি আশ্রম-স্থাপনের জন্ত ওয়েস্ট কর্ণগয়াল স্টেশন হইতে চারি 
মাইল দুরে ১৫৭ একর পরিমিত এক যনোরম স্থান ও তৎসহ বাটা ক্রীত 
হইল । উহা বার্কশামার জেলার অন্তর্গত ও নিউ ইয়ক হইতে ১৫০ মাইল 
দুরে। উদ্দেশ্য রহিল যে বেদান্ত-প্রচারে নিরত স্বামীজীদের ইহা একটি 
বিশ্রামস্থান হইবে, বেদান্তের ছাত্র-ছাত্রীরা মধ্যে মধ্যে এখানে আসিয়া 
নির্জনে সাধন করতে পারিবেন এবং সেখানে গ্রীক্মাবকাশে শিক্ষাও 
চলিতে থাকিবে । ইতোমধ্যে স্বামী অভেদানন্দের প্রত্যাবর্তনানন্তর 
স্বামী বোধানন্দ পিট্সবার্গের বেদান্তকেন্ত্রের ভার লইয়! তথায় চলিয়া 
গেলেও নবাগত স্বামী পরমানন্দকে নিউ ইবকে রাখিয়া অভেদানন্দের 
পক্ষে ইউরোপ-ভ্রণাদির অস্থবিধা হইল না। এইভাবে এ বৎসর জুলাই 
মাসে তিনি ইংলণ্ডে উপস্থিত হন এবং ২৯শে অগন্ট পর্যত্ত তথায 
অবস্থানারন্তে আমেরিকায় ফিরিয়া! আসেন । ১৯০৮ ত্রীষ্টান্দের ২১শে 
জানুয়ারি তিনি পুনর্বার ইংলগ্ড গমন করিলেন । এই ঘাত্রায় বক্তৃতা 
ব্যতীত ষোগের ক্লাসও চালাইতে হুল । ক্রমে ১লা জুলাই২২নং কতুইট্‌ 
স্রাটে বেদান্তপমিতির উদ্বোধন হুইল । এই উদ্বোধনকার্ধে ভগিনী 
নিবেদিতাও উপস্থিত ছিলেন! ইহার পর লগ্ুনের কার্ষ-সমাপনাস্তে 
তিনি ২১শে অগস্ট নিউ ইয়কে পদাপণ করিলেন । ১৯*৯ খ্রীষ্টান্দের 
প্রারস্তেও তিনি পুনর্খার লগ্নে গিযাছিলেন । এ ধাত্রায় তিনি প্যা্রিতে 
একমাস ছিলেন এবং যথারাভি গীতা, রাজযষেোগ ও ধ্যানের ক্লাস 
চালাইয্নাছিলেন। এ বৎসর জুন মানের শেষে তিনি নিউ ইয়ে 
ফিরিয়া আসেন। ১৯*৯ খ্রীষ্টাব্দে তাহার অন্যতম প্রধান কাজ হইল 
'ইন্বো-আমেরিকান্‌" ( ভারত-আমেরিকান ) ক্লাব-সংগঠন | ইহাতে 
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একদিকে যেমন ভারতী ছাক্রগণ সঙ্গবদ্ধ হইলেন অপরদিকে তেমনি 


তাহার] আমেবিকানদের সহিত ঘনিষ্ঠ সখন্ধষে আপিবাব হৃযোগ 
পাইলেন । 
বদান্ত-পমিতির বাড়িটি ক্রয় ফবিতে খণ হইয়াছিল । স্বামী 


অভেদানন্দ বিগত কেক বংসর অধিকাংশ সময বাহিরে থাকার 
সমিতির সভাপংখ্যা ৪ আমফ কমি গেল; হতবাং ধ'রশোধ করিবার 
জন্য অধিকাংশ কর্ণ ভাড়া দিঘা ১৯১০ হং-র মে মাস হহতে তিনি 
বাকশায/রের আশ্রবে যাইয। বাপ কৰিতে পাগিলেন এবং ভাবত 

ানন্পজাকে শজ লিধেধা জানাইলেন পয, নিউ হরর্কের কাষের মিত 
তাহার আব গঙ্গন্ধ আহ, অতএব ভপব কেহ যেন এ কাধের লন্তয 
আসেন । ম্বাখা পবমানন্দ হৃতঃপুবেহ [নিউ হয়কের কর্ম পরিতাগ 
কযা ব'টনেধ কারে মন দিযাছিলেন | কাতজহ ১৯১২ হইতে ক্ামা 
বোধানস্প লিউ হযর্কের বাযভাব প্রাপ্ু হইতেন ! এদিকে বাকশায়াবে 
সমাগত অভেন।নশ্দেরও কাছের প্রপাধ হইত লাগিল, সেখানেও শিতা 
লোক সমাগম নতাত অল্প ছল না! 


এই ভাবে দীর্ঘক:ল দক্ষতার সাভত বেদ *প্রচার চালাইয়া কর্ক্কানত 
অভেদানন্দ স্বদেশে প্রত্াগননের জগ্ত ত্ব।াকুল হইসেল | এইজন্য ১৯১৯ 
গ্রাটাব্বের প্রথম ভাগ হইতেই আমোরকার কাজ গ্ঠাইতে লাশিলিন। 
নম্বরে আশ্রম বিষ্কবের জঙ্য পায়না হহবা গেল এবং ১৫ই 


[হান নিউ হবর্কে চলিয়া আগ্লেন। মেখ!ন 


ডসেম্বনর 
ইইত৩ অর্চবে লাপ্‌- 
ফান্সিস্কোতে উপনাত হইলেন । এহ শংব তিনি পূর্ণ এক বত্নর 
বেদান্ত-আন্দে!লন 2াসাহয়া ১৯২ অবের ২১শে ডিসেম্বর লস্‌ এপঞ্রেলিস্‌ 
যাত্রা করিলেন । রন বংসাবর ১৯শে শ্রন পযন্ত সেখানে নিয়মিত- 
ভাবে প্রচারকায চালইবা ২ ।৮শ জুলাহ (১৯২১) তিনি সানুফান্সিসকো 


ম্প 
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হইতে শেষ বারের যাতে! ভাবতে চলি'লন। পথে হনলুলুতে ১১ হইতে 
২১শে অগস্ট পর্যন্ত প্যান্‌ প্যাসিফিক এডুকেশন কন্ফারেন্সে যোগদান 
করিযা আবার জাহাজ ধরিলেন এবং জাপান, হংকং ইত্যাদি দেখিয়। 
সিঙ্গাপুরে উপস্থিত হইলেন । অজ্ঃপর সিক্সাপুব, কোয়ালালামপুর ও 
রেঙ্গনে অভিনন্দিত হইযা এবং বর্ততাদি করিযা ১০ই নভেম্বর ₹লিকাতাষ 
অবতরণ কবিলেন । 

বেলুড় মঠে বাসকালে তাহাকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালযের ছাব্রগণ 
ইউনিভারসিটি ইনৃষ্টিটিউটে অভিনন্দিত করিলেন ! পরবৎসবেব প্রারস্তে 
তিনি জামসেদপুবে বক্তৃতা করিতে গেলেন এবং ১৩ই ফেব্রুয়ারি স্বামী 
শিবানন্দের সহিত পূর্ববঙ্গ যাত্রা করিলেন ৷ কিছুদিন পরেই বেলুড মে 
প্রতাবর্তনপৃবক স্বামী ত্রহ্মানন্দের দেহত্যাগ পর্যন্ত তথায় অবস্থান 
করিষা শিলং ও ৬কামাখ্যাদর্শনে নির্গত হইলেন । আমেরিকা হইতে 
সন্ঃপ্রতাগত প্রথিতযশ। শ্রীরামরুষ্ণশিষ্য অভেদানন্দ যেখানে ধাইতেন 
সেইখানেই উৎসাহ উদ্দীপিত হইত এবং তাহাকেও বক্তৃতা ও উপ- 
দেশাদির দ্বারা লোকের আধ্যান্িক ক্ষুধা মিটাইতে হইত । শিলং এবং 
গৌহাটাতেও ইহার ব্যতিক্রম হয নাই। শিলং হইতে ফিরিয়াই তিনি 
তিব্বত-ভ্রমণে বহির্গত হইলেন | তিব্বতযাব্রার পথে তিনি কাশী, 
লাহোর ৩ রাওলপিগ্ডি দেখিয়া শ্রীনগরে উপনীত হইলেন এবং তথা 
হইতে ধাত্রা! করিয়া প্রায় দুই মাস পরে হেমিস্‌ গুম্ফায় পৌছিলেন । 
এখান হইতে শ্রীনগরে ফিরিতে তাহার আরও একমাস লাগিযাছিল । 
তদনন্তর তক্ষশীলা ও পেশোয়ার-দর্শনান্তে তিনি হৃষীকেশে গেলেন । 
পুণ্যস্বতিপূত এই ক্ষেত্র দর্শনপূর্বক কনখল হইয়া তিনি কলিকাতায় 
ফিরিলেন । 

পুর্ণোদ্ধমী প্রচারকের পক্ষে সর্ববিষয়ে অনুকূল আমেরিকার 
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নগরসযূহে দীর্বকাল বেদান্ত-আপোলনে নিযুক্ত অভেদানন্দ বুঝিয়াছিলেন 
ফেট মহানগরী হইতে দূরে, চিরাভ্যন্ত জীবনযাপনের প্রতিকূল ও প্রচারের 
উপযুক্ত স্রষোগ-বিহীন ক্ষুদ্র গ্রাম বেলুড়ে পড়িযা থাকিলে তাহার 
জীবনকে পঙ্গু করা হইবে | এতদ্বতীত বহুসংখ্যক গ্রন্থ ও বহুবিধ দ্রবাদি 
লইয়া স্বল্পপরিপর মঠব্বাটীতে বাস করাও আয়াসসাধ্য ছিল । অতএব 
ভাবিয়া স্থিতি করিলেন ঘে, কলিকাতাষ একটি বেদান্তকেন্দ্র-স্থাপন 
অত্যাবশ্যক । এই অভিপ্রাযান্ুপারে ১৯২৩ অব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারি 
তিনি ৪৫-বি মেছুযা বাজারের ভাডাটে বাড়িতে পরিকল্পিত কেন্দ্রের 
প্রতিষ্ঠা করিলেন । এই বাডিতে আডাই যাস বাস করিয! তিনি তাহার 
চিরাচরিত প্রথায় বক্তৃতা, আলাপ-আলোচন1 ৩ দশক্ষারদির সাহায্যে 
বেদান্ত-আন্দোলন চালাইতে লাগিলেন । তাখপর তিনি ১লা মে হইতে 
১১মং ইডেন হসপিটাল রোডের বাড়িতে উঠিয়া গেলেন । এখানে ক্রমে 
্যাগী শিষ্যদের আগমন হইতে থাকিল এবং এখানেই বেদান্ত-সমিতির 
ঘথার্থ গোড়াপত্তন হইল 1 ১৯২৪ অবে দাজ্জিলিং মাহয়! তিনি একটি 
আশ্রম-প্রতিষ্ঠার জন্ত “রুবি ক-এজ" নামক ছুইখানি গৃহসমেত একথও 
ভূমি ক্রয় করিলেন ! পরে গৃহাদির আবশ্যক পরিবর্তনান্তে ১৯২৫ অস্দের 
কাতিক মাসে 'রামরুষ বেদান্ত-আশ্রম” প্রতি/ঠত হইল । 

এদিকে কলিকাতার বেদান্ত-সমিতির কার প্রসার পাইয়াছে ; স্কতরাং 
বৃহত্তর বাটীর আবশ্যক হওয়ায় স্বামী অভেদানন্দ সদলবলে ৪*নং বিডন 
স্রীটে উঠিয়া আপিলেন। ইতোমধ্যে ভারতীয জীব্বনের সহিত পুনঃ 
সংযোগস্থাপনের ফলে জনসাধারণের প্রগোজন সম্বন্ধে তিনি অধিক 
অবহিত হওয়ায় তাহার কর্মধার] কিঞ্চিৎ পরিবতিত হইল । তিনি স্থির 
করিলেন যে, এই দরিদ্র দেশে সমিতির কমিবৃন্দকে বেদান্ত-প্রচারের 
সহিত শিক্ষা, ও সমাজসেবায়ও আত্মনিয়োগ করিতে হইবে । এইরুূপে 
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দাজিলিং ও কলিকাতার কেন্দ্রদ্বয় সমাজকল্যাণেও যথাসম্ভব আত্মোৎসর্গ 
করিল । বস্ততঃ রামকুষ্ণ মিশনের সহিত সমিতির শুধু ভাবগত একই 
রক্ষিত হইল না, কার্ধতও সহযোগিতা চলিতে থাকিল। এতদ্বতীত 
স্বামী শিবানন্দ ও সারদানন্দ প্রততৃতি প্রাচীন সম্ব্যাসীদের সমিতিতে 
আগমন ও অভেদানপ্দের বেলুড় মঠে প্রায়শ: গমনের দ্বারা সংষোগস্থত্র 
দৃট়ীকৃত হইল । ১৯২৬-এর মার্চ মাসে এই হ্ৃদ্ধতার বহিঃপ্রকা শস্বরূপে 
বেদান্ত-সমিতিতে একটি সাধুসম্মিলন হইল এবং স্বামী শিবানন্দ প্রমুখ 
বেলুড মঠের ও কলিকাতাস্থ অপর সব মঠের সাধুগণ বেদান্তমঠে আসিয়া 
আহার করিলেন । কিন্তু এইক্ূপ বিবিধ প্রচেষ্টা সত্বেও বেদান্ত-সমিতি 
ক্রমেই রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন হইতে সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া গেল-_ পরিশেষে 
শুধু স্বামী অভেদানন্দের সহিত মঠ ও মিশনের ব্যক্তিগত সম্বন্ধ রক্ষিত 
হইল । 

১৯২৬ শ্রীষ্টান্দের উল্লেখযোগ্য ঘটন।-_বেদান্ত-সমিতির মুখপত্র 
“বিশ্ববাণী"র প্রকাশ এবং ১৯২৯-এর সবশ্রেষ্ঠ ঘটনা--সমিতির জন্য ১৬নং 
রাজা রাজকৃষণ স্ট্রীটে ১১ কাঠা জমি ক্রয় করিয়া বাটা-নির্মাণের হ্ববিধার 
জন্ত সমিতিকে এ রাস্তার ১৩নং বাড়িতে তুলিয়া আনা1। এই সময় 
হইতে দেখা! গেল ষে, স্বামী অভেদানন্দের দৈনন্দিন কার্ধে আর তেমন 
মন নাই-_ তিনি যেন স্বীয় সম্তানদিগকেই সর্বকার্ষে সম্মুখে ঠেলিয়া দিয়! 
নিজে পশ্চাতে চলিয়] যাইতে সচেষ্ট । অতঃপর তিনি প্রধানতঃ দাজিলিংএ 
বাম করিতে লাগিলেন এবং মধ্যে মধ্যে ভক্তদের আহ্বানে কলিকাতায় 
আসিয়া তাহাদের আধ্যাত্মিক পিপাসা মিটাইতে লাগিলেন । স্বামী 
ব্রদ্ধানন্দজী একসময়ে বলিয়াছিলেন, “কালী ঘখন তার বাইরের কাজ 
কমিয়ে দেবে, তখনই তার আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ লোকে বুঝতে 
পারবে ।* বর্তমানে তাহাই ঘটিল। দিথ্িজয়ী পণ্ডিত আজ সরল শিশুর 
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ক্টায় সকলের সঙ্গে এমনভাবে মিশিতে লাগিলেন ষেন তিনি তাহাদেরই 
এ্কজন | দুর হইতে বক্তুতার ছটায় মুগ্ধ করা আজ তাহার কাজ নহে, 
এখন ভক্তগণের অন্তরে প্রবেশপূর্বক তাহাদিগকে শ্রীরামকৃষ্চ-ভাবে 
অনুপ্রাণিত করাই তাহার জীবনের শেষ ত্রত। 

১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে নৃতন মঠের একতলা সম্পূর্ণ হইলে সমিতি উহাতে 
উঠিয়া আসিল | কিন্ত স্থানের অপ্রাচুর্য-বশতঃ স্বামী অভেদানন্দ তখনও 
দাজিলিংয়েই রহিয়া গেলেন । ১৯৩৪-এর শেষভাগ হইতে তিনি 
কলিকাতার অর্ধসমাঞ্ত আশ্রম-ভবনে বাম করিতে আরম্ভ করিলেন এবং 
কয়েক মাস পরেহ ( ৬ই মার্চ, ১৯৩৫ ) আশ্রমের ভূমিতে শুরামকুষ্ণ- 
মন্দিরের তিত্তিস্থাপন করিলেন। কলিকাতা ও দাজিলিং-এর আশ্রম 
ছুহটিকে দেবোত্তর সম্পত্তি করিয়া দিবার আকাজ্চা দীর্ঘকাল যাবৎ 
তাহার মনে ছিল। কিন্তু কলিকাতার সম্পত্তি ধণভারে জর্জরিত থাকায় 
ক্হাকে আপাততঃ দেবোত্তর করিতে পারিলেন না, ১৯৩৬-এর মে 
মাসে দাজিলিং-এর আশ্রমটিকে এক্ূপ কক্রিয়া দিলেন । 

তখন শুর মকরুঝ-শতবাষিক উৎসব চলিতেছিল | ১৯৩৭ অন্যের ১ল! 
মার্চ তিনি টাউন হলে 'পালাষেণ্টট অব. রিলিজনে"র উদ্বোধন-সভায় 
সভাপতিত্ব করিলেন । সেদিন তাহাকে ছুইধার বত্তৃতা দিতে হইয়াছিল 
ইহার পরদিন তিনি লিখিঙ প্রবন্ধ পাঠ করেন। ইহাই তাহার শেষ 
অভিভাষণ। ইতোমধ্যে বেদান্ত-সমিতিতে মন্দিরের কার্ধ শেষ হইয়া 
গিয়াছে । ২র] মার্চ শররামকৃষ্ণের জন্মতিখি উপলক্ষে তিনি কলিকাতার 
আশ্রমে বিবেকানন্দ-স্বতিভবনের দ্বারো্ঘ'টন করিলেন এবং মন্দিরে 
যথাস্থানে শ্রীরামকষের পটস্থাপনান্তে প্রাণপ্রতিষ্টা করিলেন | দাজিলিং- 
এরর আশ্রমে তখনও শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিষ্ঠা হয় নাই ; তাই তিনি সেখানে 
াইয়। ২১শে অগস্ট ভ্রীগ্রঠাকুরের পটে প্র।ণপ্রতিষ্ঠা করিলেন । ইহাই 
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তাহার শেষ দাজিলিংগমন | অতঃপর কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া 
আর মাত্র দেড় বৎসর তিনি মর্ত্যধামে ছিলেন | 

কলিকাতা ফিরিবার কিয়ংকাল পরেই সমিতির পক্ষ হইতে সমস্ত 
সম্পত্ত তাহাব নামে হস্তান্তর করি দেওয়া হইল এবং তিনিও ১৯৩৯ 
খ্রষ্টাঙ্দে শ্রীরামকফের শুভ জ্ন্মতিথিতে উহা দেবোনর সম্পত্তি করিযা 
দিয়া স্বস্তিব নিঃশ্বাস ফেলিলেন । ত্াভার জীবনের আর একটি অসমাঞ্জ 
কা ছিল তাভার অপ্রকাশিত বক্ততাবলী একবার দেখিয়া দেওযা ; 
স্বতবাং আহারেব পর প্রতিত্বাক্মে প্রধান প্রধান বঞুতাগুলির পাঠ 
চলিতে লাগিল--তিনি শুনিয়া মাঝে মাঝে সংশোধন করিয়া দিতে 
লাগিলেন । 

জীবনের কর্খসমাপনান্তে শেষ দেড বংপর তিনি প্রা শধ্যাগত ছিলেন 
বলিলেই চলে । তবে সমাগত কাহাকেও তিনি ফিরাইয়! দিতেন না; 
শয্যায় শুইয়া সকলকে অমাধিক বাবহার ও আলাপে আপাষিস্ড 
করিতিন । নন্দোতসব্রে পবদিন ৮ই সেপে্ম্বতর (১৯৩৯) সকালে 
৮-১৬ মিনিটে তিনি সমাধিযে'গে মভাপ্রযাশ করিলেন | সংবাদ পাইয়া 
চারিদিক হইতে বন্ধুবান্ধব ও 'শিষ্যেরা সমাগত হইলেন । বেলুড মঠ ও 
উদ্বোধনানদি কলিকাতার মঠগুলি হইতেও সাধুর আসিয়া শেষ দশন 
করিয়া গেলেন এবং শেষরুত্যে যোগ দিয়! শ্রদ্ধাঞ্রলি অর্পণ করিলেন । 
ঠাহারই অভিপ্রায়ান্ুপাবে কাশীপুরের শ্মশানে শ্রীশ্রঠাক্করের সমাধি- 
মন্দিরের ঠিক উত্তরেই পুষ্পমাল্য ও চন্দনাদিতে তৃষিত হইয়া তাহার 
দেহ চন্দনকাষ্ঠে সভিতিত চিতাগ্সিতে আহ্মত হইল । 


স্বামী অদ্ভতানন্দ 


লাটু মহারাজ শ্রীর'ম্ষ্জের ভডুত কৃষ্টি। স্বামী বিষেকানন্প 
বলিয়াছিলেন, “লাটু মেকপ পারিপাগিক অবস্থার মধা হইতে আলিয়া 
অল্প দিনের মপো আধ্যান্মিক জগতে যতটা উন্নতিলাভ করিয়াছে, আর 
আমরা ঘধে অবস্থা হইতে যতাটা উন্নতিল! ওত করিযাছি- এতছৃভয়ের 
তুলনা করিযা দেখিলে সে আমাদের অপেক্ষা অনেক বড় । আমরা 
লকলেই উচ্চবংশজাত এবং লেখাপড়া শিখিয়া মাজিত বুদ্ধি লইয়া 
ঠর্ারের নিকট আসিযাছিলাষ , লাট কিন্তু সম্পূর্ণ নিরক্ষর । আমরা 
ধ)ন-ধারণা ভাল না লাগিলে পড়াশুনা করিণা যনের সে ভাব দুর 
করিতে পারিতাম ) লাটুর কিত্ত অনা অবলম্বন ছিল না-_তাহাকে 
একটিমাত্র ভাব অবলগ্নেই চলিতে হইয়াছে । কেবলমাত্র ধ্যান-ধারণ। 
সহাযে লাটু যেমস্তিক ঠিক রাখিয়া অতি নিম্ন অবস্থা হইতে উচ্চতম 
আধ্যাত্মিক সম্পদের অধিকারী হইয়াছে, তাহাতে তাহ!র অন্তনিহিত 
শক্তির ও তাহার প্রতি শ্রী্রঠাকুরের অশেষ কপার পরিচয পাই | 

লাটুর শেশবের নাম ছিল রাখ. তু-রাম | কথিত আছে ষে, শৈশবে 
বপন্তরোগের আক্রমণে তাহার জীবনসংশয় উপস্থিত হহলে ঠাহার মাতা 
প্ররামচন্ত্রের নিকট সন্তানের জন্ত আকুল প্রাথনা জানান । অতঃপর 
শিশু স্স্থ হইলে মাতার ধারণা জন্মিল, শ্রীবামচন্দ্রই পুত্রকে রক্ষ! 
বর্খবয়াছেন । এই বিশ্বাসের ফলেই তাহার নাম হয়। ক্লাখতু-রাম 
ছাপরা জেলার কোন পল্লীগ্রামে এক মেষপালকের গৃহে জন্মগ্রহণ 
করেন। তাহার বাল্যজীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানিতে পারা যায় 


৪২২ প্রীরামকুষ্*-ভক্তমালিকা' 


নাই , কারণ যখনই তাহাকে এইসব বিষয়ে জিজ্রাসা করা হইত, তিনি 
বিরক্কি-সহকারে বলিতেন, “আরে, ঈশ্বরতত্ব ছেড়ে দিয়ে তোর। কি 
আমার কথা নিয়ে সময় কাটাবি? আমার কথা জানবার কি দরকার 
আছে? তোর1 আমায় ঝুট মুট দিক করিপনি 1” ৯ এইরূপ সম্্যাসোচিত 
উদাসীনতা বা নির্বাক গাল্তীর্যের সম্মুখে জীবন সন্ধে সমস্ত কৌতৃহল 
এককালে নিম্তব হইযাঁ যাইত। তবে অপরের সহিত কথাপ্রলজে 
শৈশবের ষে ছুই-চারিটি ঘটনা অতকিতে বলিযা ফেলিতেন, তদবলম্বনে ই 
আমরা এ কালের সামান্ কিছু পরিচয় পাই । তিনি বলিতেন, “আমি 
তো রাখালদের সঙ্গে খাকতাম 1” সরলমতি রাখালদের সঙ্গে ক্রীড়া ও 
গোঁচারণাদিতে স্তাহার অনেক সময় অতিবাহিত হইত এবং প্রকৃতির 
উন্মত্ত বিশাল ক্ষেত্রই ছিল ত্রাহার বিগ্ভালয। আর পে সৌন্দর্যময় 
প্রাকৃতিক পটতৃমিকা স্বভাবতই তাহার ভগবপ্রবণ মনকে উর্ধেলিত 
করিয়া লঙ্গীত জাগাইত, “মহুমারে, সীতারাম ভজন কর লিজিয়ে ।” 
তাহার জনকজননী অতি দরিদ্র ছিলেন-_দুই বেলা পর্যাপ্ত আহার পর্যন্ত 
তাহাদের জুটিত না। আহারসংস্থানের জন্য অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে 
ডাহারা উভয়েই অকালে দেহত্যাগ করেন এবং পাঁচ বৎপর বয়সে 
রাখ তু-রাম অনাথ হন। ইহার পর তাহার নিঃসন্তান খুল্লতাত বালকের 
রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করেন। ইহার অবস্থা অপেক্ষাকৃত সচ্ছল 
ছিল ; স্বতরাং ইহার বাড়িতে রাখ তু-রাম কিছুদিন পূর্বাপেক্ষা হ্ুখেই 
ছিলেন । 

এই আনন্দের দিনগুলির কিন্তু শীত্বই অবদান হইল পিতৃব্যের ভাগ্য- 
বিপর্যযে। শীঘ্বই মহাজনের পীড়নে নি:লম্বল খুল্লতাত রাখততু-রামূক 


১ লাটু মহারাজ বিহারী ও বাঙ্গল! মিশাইয়া এক অপূর্ব চিত্তাকর্ষক ভাবায় কথ! 
বলিতেন । বর্তমান গ্রন্থে উহাকে প্রধানত: বঙ্গভাষায় পরিণত কর! হইল । 


স্বামী অন্ভুতানন্দ ৪২৩ 


নষ্ঘা জীবিকার্জনের জন্ঘ কলিকাতায় আসিলেন। দেশের মাটিকে 
ছাড়িয়া আসিতে রাখ তু-রাযের কোমল প্রাণে কতটুকু ব্যথা বাজিয়াছিল 
তাহা তিনি একদ কথাচ্ছলে প্রকাশ করিযাছিলেন, “ওরে, দেশ ছেড়ে 
চলে আসতে কি মন চা? আমার তো কান্না পেযেছিল। তোদের 
আত্মীয়-স্বজন সব রহেছে, তাদের ছাড়তে পারবি কেন? আমার তো! 
কেউ ছিল না, আমি তবু পাবি নি।” কলিকাতায় আসিয়া রাখ তু- 
রামের পিতৃবা তাহাকে শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের আরদালি ও স্বগ্রাম- 
বাসী ফুলটা্দের সাহায্যে দত্তপরিবারে ভূত্যরূপে নিযুক্ত করি লেন। 

প্রভুগৃহে রাখতু-রামের কাজ ছিল_বাজার করা, মেয়েদের 
বেড়াইতে লইযা যাওয়া, ফাই-ফরমাশ খাটা, রামচন্দ্রের টিফিন লইয়া 
যাওয়া ইত্যাদি । এসব কাজ তিনি অতি তৎপরতার সহিত করিতেন । 
কুলত: কর্মঠ, আদেশ-পালনে উন্ুখ ও পচ্চরিত্র বালক শীঘ্ই সকলের 
স্নেহের পাত্র হইয়া উঠিলেন এবং ্টাহাব আদরের নাম হইল “লাল্টু?। 
এই লাল্টু নামই পরে শ্রীর, 'কৃষ্ণের স্সেহমষ মুখে 'লাটু' “লেটো” ব! 
“নেটো”তে পরিণত হইযাছিল। 

কাজের অবসবে লাটু কুস্তি ও কপর- প্রভৃতি করিতেন | ইহাতে 
রামবাবুর জনৈক বিষযবুদ্ধিম্পন্ন বন্ধু একদিন রামবাবুকে স্মরণ করাইয়া 
দিলেন, বাড়িতে কুস্তিগির ভৃত্য রাখিলে আহারাদির ব্যয়ৰৃদ্ধি পায়। 
তদুত্তরে উদারমনা রামবাবু বলিয়াছিলেন, “তোমর' তো বোঝো না যে, 
কুন্তি লডলে কাম কমে যায়|” পুনশ্চ 7. একদিন অপর বন্ধুর মনে 
সন্দেহ উঠিল, চাকর লাটু বাজারের পয়সা চুরি করে। ব্যঙ্গচ্ছলে তিনি 
স্পষ্টই লাটুকে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন, “হারে, ছোড়া, ঠিক ক'রে 
বল তো আজ কটা পপ! সরালি ?* এন্প হীন কটাক্ষ সহা করিতে 
ন1 পারিয়া লাটু দৃপ্তকণ্ঠে বলিলেন, “জানবেন বাবু আমি নকর বটে, 


৪২৪ শ্রীরামকুষ্ণ-ভক্তমালিক। 


কিন্তু চোর নই |” এই সদস্ত উক্ছিতে হৃতমান বন্ধু রামবাবুক্ষে 
অভিযোগ জানাইলেন। সব শুনিয় রামবাবু শুধু বলিলেন, “দেখুন, 
লাটু চোর নয়। ওর যখন ষা দরকার হয়, ওর মার € দস্তগৃহিণীর ) 
কাছ থেকে চেযে নেয।” 
শ্ররামকষণগতপ্রাণ রামচন্দ্রের মুখে তখন প্রায়ই ঠাকুরের এই সকল 
উপদেশ শুনিতে পাওয়া ধাইত-- “ভগবান মন দেখেন, *কে কি কাজে 
আছে, কে কোথায পড়ে আছে, তা দেখেন ন1” “যে ব্যাকুল, ঈশ্বর 
বই আর কিছু চাঁষ না, তার কাছে ঈশ্বর প্রকাশিত হন ১৮ নির্জনে 
তার জন্ত প্রার্থনা করতে হয, তাঁব জন্য ঝাদতে হয, তবে তো তার দয়া 
* ইত্যার্দি। সরল বালক লাটুর মনে এই সকল জলন্ত উপদেশ 
আগুন ধরাইযা দিল এবং তখনই তাহার গোপন সাধক-জীবন আরম্ত 
হইল। তখন প্রায়ই দেখা যাইত, তিনি দ্বিপ্রহরে একখানি কথ্বল মুডি 
দিয়া শুইয] আছেন | মাঝে মাঝে চোখ দুটি জলে ভিজিয়া উঠিত, 
আর অমনি তিনি বামহস্তে উহা মুছিয়া ফেলিতেন। পরিবারের 
লোকেরা মনে করিতেন, পিতব্যের জঙ্থা লাটুর মন খারাপ হইয়াছে এবং 
তদন্থষায়ী প্রবোধও দিতেন । তখন কে জানিত যে, 'এত মিঠে ধার 
কথা, সেই সাঁধুটি'র চিন্তায় আজ লাটু আত্মহারা ? 
লাটু সুযোগ খু'জিতে লাগিলেন , একদিন এক রবিবারে রামচন্দ্রকে 
বলিয়াও ফেলিলেন, “আপনি আজ সেখানে যাবেন , আমায়নিয়ে চলুন ।৮ 
র'মচন্ত্র বিশ্বস্ত বালকের এই স্নেহের আবদার উপেক্ষা না করিয়া লাটুকে 
লঙ্জে লইয়! চলিলেন | ইহা ১৮৭৯ গ্রীষ্টাব্ষের অবসানের কিংবা ১৮৮০ 
ীষ্টাব্ধের প্রারস্তের কথা । দক্ষিণেশ্বরে সমাগত রামচন্দ্র ঠাকুরকে শ্বগৃহে 
দেখিতে ন] পাইয়া অনুসন্ধানে বাহির হইলেন 3) লাটু পশ্চিমের বারাগায় 
ধ্াড়াইয়া রহিলেন | ইত্যবসরে ঠাকুর প্ররাধিকার গান গাহিতে গাহিতে 


স্বামী অদ্ভুতানন্দ ৪১৫ 


ফিরিলেন এবং লাটুকে দেখিতে পাইয়াই রামচন্ত্রকে জিজ্ঞসা করিলেন 
“এই ছেলেটাকে বুঝি তুমি সঙ্গে করে এনেছ, বাম? একে কোথায 
পেলে? এর যে সাধুর লক্ষণ দেখছি ।' তারপর সকলে গৃহে প্রবেশ 
করিলেন । লাটুর মনই তাহাকে জানাইযা দিল, ইনিই তাভাব 
বহ্ু-বাঞ্চিত সাধূ। তিনি তাহাকে পায়ে ধরিহা প্রণাম করিলেন এবং 
করজোড়ে দাড়াইয়া শুনিতে লাগিলেন- ঠাকুর বলিতেছেন, “যারা 
নিত্যলিদ্ধ তাদের জন্মে জন্মে জ্বান হয়েই বযষেছে। তাখা যেন 
পাথর-চাপ! ফোয়ারা । মিন্ত্রী এখানে সেখানে ওক্কাতে ওস্কাতে যেই 
এক জাযগাষ চাপটা সরিষে দেয়, অমনি ফোদাব!র মুখ থেকে ফর ফব 
ক'রে জল বেকতে গাকে |” এই কথা বলিতে বলিতে ঠাকুর হঠাং 
লাটুকে ছু'ইয়া দিলেন। সহসা লাটুর তৌোমাঞ্চ হইল, ওষ্টঘ ঘন খন 
কম্পিত হইতে লাগিল, আর দরদর ধারে অত্র বিগলিত হইতে লাগিল -. 
লাটু তখন আর এই জগতে নাই! অনেকক্ষণ পরে ঠাকুর তাহাকে 
আবার স্পর্শ করিলে লাটুর ভাবদংবরণ হইল; স্বীয় লীলাসহচরকে 
এক আঅচড়েই চিনিয়! লইযা ঠাকুর রামচন্দকে নিদেশ দিলেন, “এখানে 
ওকে মাঝে মাঝে পাঠিও ।” আর লাটুতে ধলিলেন, “ওবে, আদিস। 
এখানে মাঝে মাঝে আসবি, জানিস 1৮ 

অপর একদিন ঠাকুরের নিকট কোন এক দ্রব্য প্রেবণের কথা 
উঠিতেই লাটু সাগ্রহে বলিলেন, “আমায দিন, তামি আপনাব শব 
ওখানে পৌছে দেব |” সেদিন সম্ভবতঃ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮০ ) লাটু 
একাই ফল-মিষ্রাশ্রাদি লইয়া প্রায় ১১টার সময় দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত 
হইলেন এবং উদ্ভানপথে শ্রীরামকৃষ্ণের দশন পাইয়া শ্রীপাদপদ্মে দীর্ঘ প্রণাম 
জানাইলেন। অত:পর দ্বিপ্রহরে ৬কালীমাতার ভোগারতিদর্শনান্তে 
প্রসাদধারণের জন্য ঠাকুরের পার্খে বসিলেন । ঠাঁকুর বুঝিখাছিলেন, 


৪২৬ শ্রীরামকুষ্-ভক্তমালিকা 


একালীমন্দিরের আমিষ প্রসাদ-গ্রহণে লাটুর বিহারদেশীয সংস্কাধে 
আঘাত লাগিতে পাবে; তাই তাহাকে জানাইয়া দ্যাছিলেন যে, 
বিঝুমন্দিরে নিরামিষ ভোগ ও গঙ্াজলে রাম্্রী হয_-তিনি ইচ্ছা করিলে 
তাহাই গ্রহণ কবিতে পাবেন। লাটু অত-শত না বুঝিযা সর পভাবে 
বলিলেন, “আপনি যা পাবেন, আমি তাই খাব-_-আমি তে মাপনাব 
প্রসাদ পাব, তা ছাডা আর কিছু খাব না।” ঠাকুর ইহাতে সহাশ্যে 
পাশ্ববর্তী রামলাল-দাদাকে বলিলেন, “শালা কেমন চালাক দেখছিস? 
আমি যা পাব শালা তাতেই ভাগ বসাতে চাষ” যাহা হউক, 
আহারান্তে সমস্ত দিনটিউ দক্ষিণেশ্ববে কাটাইবার পর সন্ধ্যা ঠাকুর 
তাহাকে স্মরণ করাইযা দিলেন যে, কলিকাতায় ফিরিতে হইবে । 
ফিরিবার পযসা আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলে লা মুখে উত্তব না দিবা 
পকেট নাড়িয়৷ জানাইয়া দিলেন, আছে । ঠাকুর হাপিলেন মাত্র । 
দ্বিতীষ দর্শনেব পর লাটু স্বকাধে উদ্ম হারাইলেন ৷ দক্ষিণেশ্বরে 
কথাচ্ছলে ইহ! ঞীরামরুষ্ণের কর্গোচব হইলে তিনি বলিলেন, “এমনটি 
হয়েথাকে। এখানে আসবার জন্য ওব মন কেষন করে--একদিন 
পাঠিয়ে দিও” তদনুপারে লাট্ু পুনর্বার ষেদিন দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত 
হইলেন, সেদিন কবিরাজ আঙিযা বিধান দিযা! গেলেন ষে, বাষু- 
পরিবর্তনের জন্য ঠাকুরের কামারপুকুরে যাওযা উচিত । এদিকে লাটু 
ধবিযা! বসিলেন, «আমি আপনাব এখানে থাকব; আমি আর নকরি 
করব না।” ঠাকুর তাহাকে যতই প্রবোধ দেন, লাটু ততই ক্র্গনের 
হরে বলেন, “আমি আর ওখানে যাব না. আমি এখানে থাকব ।” 
অবশেষে গাকুর বলিলেন, “আমিও এখানে থাকছি না বে !” অগতা। 
লাঁটুকে ফিরিতে হইল; কিন্ত তৎপূর্বে ঠাকুরের নিকট মনিবগৃহে 
অনাসক্তভাবে অবস্থানের কৌশলটি শিখিযা আগিলেন | পরে তিনি 


মী অন্ভুতানন্দ ৪২৭ 


বাঁলয়াছিলেন, প্্ভার কত কৃপা! তিনি দেশে ধাবার আগে আমায 
কেমন হন্দর শুনিষে গেলেন, মনিবের সংসারে কেমন করে থাকতে 
হয। কিন্ত আমার মনের দুঃখ যাবে কেন?” 

ই, যনের ছুঃখ ষাবে কেন 1? মনিবের সংসারে নিঃসঙ্গ হইয়া থাকা 
চলে, সকলকে আপনার বল! চলে, সমস্ত কর্ধ করা চলে, হাশ্য-কৌতুক 
পর্যন্ত চলে-__কিন্তু মনের ছুঃখ চাপ] থাকিলেও ক্রমেই বৃদ্ধি পায়। তাই 
লাটু নিজেই বলিযাছিলেন, “জান ! তার জন্য আমার ভারী রন কেমন 
কবত-বড অস্থির হয়ে পড়তুম | রামবাবুর ওখানে থাকতে পারতুম 
না লুকিয়ে দক্ষিণেশ্বরে যেতুম । কিন্তু সেখানেও আনন্দ মিলত না। 
তার ঘরে যেতুম নাসব ফীকা লাগত ।” পক্ষিণেশ্বরে তিনি ঘুরিয়া 
বেড়াইতেন, গঙ্গাতীরে বসিয়া কাদিতেন ; পঞ্চবটীতে নীরবে কাল 
কাটাইতেন। পরিচিত ব্যক্তিরাও ত্বাহার আতি বুঝিতে পারিতেন 
না--মনে করিতেন, রামবাবু বকিয়াছেন, তাই মনের দুঃখে বালক 
দক্ষিণেশ্বরে আপিয়াছে। এই পময়ে এক সন্ধ্যায় রামলাল-দাদ1 লাটুকে 
প্রসাদ দিবার জন্য গঙ্গাতীরে যাইয়া দেখেন, তিনি কাহাকে যেন 
প্রণাম করিতেছেন। প্রণামান্তে মাথা তুলিয়া লাটু তাহাকে দেখিয়া 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “পরমহংস মশায় কোথায গেলেন ?” “পরমহংস 
মহাশয়! মাথা খারাপ হুইল না কি?” -নির্বাক রামলাল-দাদ! 
ভাবিতে লাগিলেন । লাটু ত্বাহাকে বুঝাইয়া৷ দিলেন, ঠাকুর দেশে 
থাকিলেও দক্ষিণেশ্বরে নিত্য অবস্থান করেন -_ সেখানে ত্বাহার দর্শন 
পাওয়া যায়। রামচন্দ্র লাটুর পরিবর্তন লক্ষ্য করিলেন এবং ইহার 
কারণও বুঝিতে পারিলেন | তাহারই গুরুর প্রতি তাহার প্রিয় ভূত্যের 
চিত্ত আক্ু্ট হইয়াছে দেখিয়া ভক্ত রামচন্দ্র লাটুর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ 
করিলেন না; অধিকন্ত লাটুকে বিদায় না দিয়া গৃহকর্মের জন্ত অপর 


৪২৮ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা 


একটি ভূত্য নিযুক্ত করিলেন | ইহার পর লাটুর কার্য হইল, উৎপবাদিতে 
ভক্তদের ডাকিয়া আনা ও ফল-মিষ্টাম্রাদি দক্ষিণেশ্বরে লইয়া যাওয়া । 
ইহারই পরে একসময়ে দত্তগৃহে জ্ঞানানন্দ অবধৃত টাইফয়েড-রোগে 
আক্রান্ত হওয়ায় বামবাবু লাটুকে অবধূতের সেবা করিতে ধলিলেন। 
লাটু এ কার্য সানন্দে গ্রহণ করিলেন । তথন অবধৃতের মুহ্মু্ঃ ভাব 
হইত এবং তাহাকে নাম শুনাইতে হইত । ফলত রোগীর পেব্‌ 
করিতে ষাইযা লাটুকে আবিরাম নাযোচ্চারণ করিতে হইত। অবধৃতের 
সেবায চারি মাস রত থাকার কালে লাটু মহ।প্রু শ্রীচৈতষ্ঠের জীবনের 
সহিত পরিচিভ হইয়াছিলেন , তখন বামবাকু স্ধ্যাকালে অবধূতকে 
'শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত” শ্ুনাইতেন এবং মাঝে মাঝে ঠাকুরের উত্তি ও 
গল্প-অবলঘ্বনে কঠিন অংশগুলিকে সহজ ও হৃদয়গ্রাহী করিয়া তুলিতেন । 
দীর্ঘ আট মাস পরে ঠাকুরের দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমনের পর একদিন 
সন্ধ্যাসমাগমে লাটু তথায় উপস্থিত হইলে ঠান্ুব কেহভরে তাহাকে 
পেখানে থাকিয়া খাইতে বলিলেন | বলা বাহুল্য, লাটু সানন্দে স্বীকৃত 
হুইলেন। রাৰ্রে প্রসাদগ্রহণান্তে তিনি দেই দিন ঠাকুরের পদসেবার 
সৌভাগ্য লাভ করিলেন। সেই দিব্যস্পর্শে প্রথমে তাহার অশ্রবিসর্জন 
হইতে লাগিল ) ক্রমে তিনি নির্বাক, নিশ্তব ও স্থিরদৃষ্টি হইয়া বসিয়া 
রহিলেন। পরদিন মধ্যাহ্ন পর্যন্ত সে ধ্যান-তন্ময়তার পরিবর্তন ঘটিল ন!। 
যখন মন্দিপে ভোগের ঘণ্টা বাজিল তখন ঠাকুরের আহ্বানে ব্যবহারিক 
জগতে ফিরিয়া আসিয়া মন্দিরে প্রণাম ও স্ানাহান্ন সমাপন করিলেন | 
দেবারে লাটু তিন দিন দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন এবং তাহার সমাধিপ্রবণ 
মনকে সাধারণ শুরে নামাইবার জঙ্ত ঠাকুর তাহাকে অবিরাম নানা 
কাজে ব্যস্ত রাখিয়াছিলেন। তিন দিন পরেও লাটুকে প্রভুগৃহে 
ফিরিতে অসম্মত দেখিয়া ঠাকুর তাহাকে নানাভাবে বুঝাইতেছেন, এমন 
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সমযে রামচন্দ্র সম্ত্রীক সেখানে উপস্থিত হইয়া সব জানিতে পারিলেন | 
অনন্তর অনেক চেষ্টায় ও মার ( দত্ত-গৃহিশীর ) স্সেহের আকর্ষণে সেযাত্রা 
সাটু গৃহে ফিরিলেন | 

১৮৮১ থ্রীষ্টানের জুন মাসে স্বীয় নিবু'দ্ধিতার জন্য শ্রীযুক্ত দ্য 
মুখোপাধ্যায়ের মন্দিরে আগমন নিষিদ্ধ হইলে সেবকাভাবে ঠাকুর বিশেষ 
অহ্থবিধাষ পডিলেন। এমনকি মন্দিরের কতৃপক্ষের দ্বারা নিযুক্ত 
হিন্দুস্থানী ভূত্যও সে অভাব দূর করিতে পারিল না। তাই দক্ষিণেশ্বরে 
উপস্থিত রামবাবুকে ঠাকুর একদিন বলিলেন, “দেখ, রুম, এই 
ছেলেটিকে তুমি আমার কাছে রেখে দাও ! ছেলেটি বড শুদ্ধসত্ব, আব 
এখানে থাকতেও ভালবাসে 1” তদবধি ঠাকুরের সেবক হইয়া লাটু 
দক্ষিণেশ্বরেই বাস করিতে লাগিলেন | 

লোকদুষ্টিতে এই নবীন সম্বন্ধ যেব্ূপই হউক না কেন, ঠাকুর লাটুকে 
ও সেবকরূপেই গ্রহণ করিলেন না, তিনি তাহার সব দায়িত্বই স্বহস্তে 
লইলেন | তাই দেখিতে পাই, ঠাকুর পুত্রনিবিশেষে তাহার বর্ণপরিচয় 
হইতে আরম্ত করিয়া সর্বপ্রকার শক্ষার জন্বাই সচেষ্ট । বর্ণপরিচয়কালে 
ব্যঞ্নবর্ণে আসিয়া লাট্ু তাহার বিহাবী সংস্কারান্ুসারে “ক'-কে 
বলেন “কা', 'খ'-কে বলেন “খা । ঠাকুর যঘভই বলেন, “ওরে, ওটা 
“ক'.৮ লা ততই বলেন, “কা” ! ঠাকুর বলেন, “আরে এখানেই ষদি 
'কা' বলবি, তবে “ক'-এ আকারকে কি বলবি?” তবু লাট্ুর সেই এক 
কথ1---"কা”। বিফলমনোরথ হইয়] ঠাকুর তখন করিলেন, “যা, আর 
তোর পণ্ড়ে দরকার নেই 1” লাটুর বিদ্ভাভ্যাস এখানেই শেষ হইল | 
পু"থিগত বিদ্যা আরস্তেই সমাপ্ত হইলেও ঠাকুর তাহাকে অধ্যাত্ববিদ্ভায় 
পরিপূর্ণ করিয়া দিতে লাগিলেন । লাটু মহারাজ বলিতেন, *্ঠাকুর 
আমায় কত শিখাতেন, কত বুঝান্তেন । বলতেন, “যা না নরেনের 
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কাছে। সেখানে বসে বসে আমি কত শুনেছি । ঠাকুর আবার 
তাহাকে 'নেশ] করিতেও' শিখাইতেন--“যে-সে নেশ! নয়, একদম রাঞ্জ? 
নেশা! তিনি তাহাকে “ভগবানের নেশা" করাইয়া! দিলেন । লাটু 
বলিতেন, “ঠাকুর আমাকে টেনে নিলেন । ..তিনি আমায় বলতেন, 
“দেখ, দিল্‌ সাফ রাখবি, আর গরদা ঢুকতে দিবি না।” - অহঙ্কারের 
ব্যাপারকে তিনি গরদা বলতেন । অহঙ্কারী মান্ষ কেমন জড়িয়ে 
পড়ে দেখ না_-'আমার ছেলে, আমার মেয়ে, আমার টাকা'_- এসব 
ব'লে ব'লে কেবল নিজের জাল নিজে বুনতে থাকে 1” একদিন 
ঠাকুরের পদসেবায নিযুক্ত লাট্ুকে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, “ব্ল 
দিকিনি, তোর রামজী এখন কি করছেন 1” লাটু 'রামজীর ব্যাপার, 
তখন আর কি বুঝিবেন--তিনি নীরব রহিলেন। তখন ঠাকুর নিজেই 
কহিলেন, “ওরে, এখন তোর রামজা স্থচের ভিতর হাতা চালাচ্ছেন 1” 
লাটু উহার তাৎপর্য গ্রহণ করিয়া পরে বলিয়াছিলেন, “আমার এতটুকু 
আধার , আমার মধ্যে তিনি সাধন ঢেলে দিচ্ছিলেন |” 

কুম্তিগির লাটু খুব খাইতে পারিতেন--এক একবারে অনেক আটা 
উদরস্থ হইয়া ধাইত। ইতোমধ্যে ঠাকুর একদিন যোগীনকে আহার 
সম্বদ্ধে সাবধান করিয়া দিতেছেন শুনিয়া লাটুও আহারের পরিমাণ 
কমাইতে থাকিলেন। ইহাতে প্রথমে খুবই কষ্ট হইত, “খিদের চোটে 
পেটে ব্যথা লাগত ।, ইহারই মধ্যে একদিন লাটু ও রাখাল কুস্তি 
লড়িতেছিলেন - কেহই কাহাকেও হারাইতে পারিতেছেন না দেখিয়া 
ঠাকুর সকৌতুকে বলিলেন, “ওগো, তোমাদের যে গজকচ্ছপের মতো। 
লড়াই হচ্ছে-_কেউ কাউকে হারাতে পারছ ন1।৮ কৌতুক করিলেও 
ঠাকুরের বুঝিতে বাকী রহিল না যে, সাধনের সহিত অধিক শ্রম ও অল্প 
আহারের মিশ্রণে লাটুর স্বাস্থ্য হইতেছে ) তাই বলিলেন, «ছুটে 
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নিয়ে বেশী বাড়াবাড়ি করলে শরীর ভেঙ্গে যাবে ।” উহাতেই ক্ষান্ত 
নখ হইযা কিয়দ্িদবস লাটুকে পার্খে বসিয়া খাওযাইলেন এবং স্বহস্তে পাতে 
সুত ঢালিয়া দিতে লাগিলেন । তদবধি আহারবিষয়ে লাটু মধ্যপস্থা 
অবলম্বন করিলেন এবং অতঃপর কুন্তি ছাডিয] দিয়৷ অ্যাসবশতঃ একটু 
ঠেলাঠেলি করিতেন মাত্র । 

ঈর্বা ও অভিমানাদি-জয় সম্বন্কেও ঠাকুরের দৃষ্টি সদা জাগ্রত ছিল। 
একদা ব্লাখালকে পান সাজিতে বলিলে তিনি বারংবার অস্বীকার 
করিলিন। লাট এরূপ আচরণের অন্তনিহিত নিবিড় প্রেন্ের প্রতি 
লক্ষ্য না রাখিযা শুধু ব্যবহারিক বিচারদৃষ্টিতে বলিয়া ফোললেন, ”ওকি 
কথা, রাখালবাবু, আপনি উনার আদেশ শুনছেন না, আবার তার 
উপর কথা বলছেন--এ আপনাব কেমন ব্যবহার !” ক্রমে দ্বুইজনের 
ব্চসা আরম্ভ হইল। ঠাকুরের উহাতে ভারী আমোদ-_তিনি 
«ান-সাজার কথা ভূলিযা গিযষা রামলালকে ডাকিয়া! বলিলেন, “ও 
রামনেলো, রাখাল-নেটোয যুদ্ধ দেখবি আয রে !” ব্রামলাল আপিয়াহ 
বাপারটা বুঝিতে পারিলেন; তাই ঠাকুর ষখন রহশ্যচ্ছলে প্ররশ্র 
করিলেন, “এদের মধ্যে বড় ভক্ত কে?” তিনি সহাশ্তে উত্তর 
দিলেন, “মনে হয় রাখাল 1” অগ্রিতে ছৃতাহুতির স্যাষ লাটু জলিয়া 
উঠিলেন | ঠাকুরও তখন সকৌতুকে বলিলেন, প্রাখালেরই ভক্তি 
বেশী | গ্যাখ দিকিনি, রাখাল কেমন হেসে হেসে কথা বলছে, আর 
৷ লাটুকে দেখাইয়া ) এ গ্ভাখ, কেমন রেগে আছে। ক্রোধ তো চগ্ডাল 
__ক্রোধে ভক্কি-শ্রদ্ধা উবে যায।” জোকের মুখে হ্ছন পড়িল-- 
লাটু অপরাধ স্বীকারপূর্বক টপ করিলেন । তখন ঠাকুর বুঝাইযা 
বলিলেন, “পান খাওয়ার ইচ্ছা হয়েছিল দেহের; তাই রাখাল 
'অমাস্ত করতে পেরেছে । দেহের ভেতর ধিনি, তার ইচ্ছা হ'লে 
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ব্রাখালের সাধ্য ছিল না, অযান্ত করে|” বিতগ্ডার পরে অবশেষে 
লাই পান পাজিলেন | 

একদিন দক্ষিণেশ্বরে জনৈক ভাক্তেব অসভ্যতা দেখিয়া লাটুর 
ধৈষপ্রাতি ু এবং উক্ত ভক্তকে বেশ একটু ভৎ্সন] করিলেন । 
ভক্তের প্রাণে উহাজে বাথা বাজিল কিনা! জানি না, কিন্তু ঠাকুর লাটুকে 
বলিলেন, “এখানে ষারা আসে তাদের ওরকম কডা কথা বলতে নেই । 
একে তো তারা গংসারের জাল! জনছে , এখানে এলে তোরা ষদি 
তাদের বেআদবিতে এত কড়া কখা বলে দু'খ দিবি, তা হলে তারা যা 
কোথায় বলতো 1” ইহাতেও নিবৃত্ত না হইয়া পরদিন লাটুকে ভক্তটির 
নিকট পাঠাইলন ষাহাতে তাতাৰ মনঃকই দৃবীত্থৃত হয। ভক্তগৃহ হইতে 
প্রত্াবর্তনাঞ্ছে লাটুকে প্রশ্ন করিলেন, শহ্যারে, এখানকার প্রণাম দিয়ে 
এসেছিল ?” ঠাকুরের প্রণাম ভক্তকে দেওয়া--ইহা আবার কিরূপ ? 
লট কী আর উত্তব দিবেন । কিন্ত ঠাকুরের প্রণাম জানাইতে তাহাপে 
পুনর্বার ভক্তগৃহে ঘাইতেই হইল । এদিকে প্রণামের কথা শুনিয়াই 

কতটি কাদিষা আকুল হইলেন এবং লাটুও. তখন তাহার ভক্তির প্রকঃ 

পরিচয় পাইয়া স্বীয় ভ্রম বুঝিতে পারিলেন। 

এক লমব ল্াটু ঠাকুরের সাবধানবাণী শুনিযাছিলেন, “ওরে দেখিস, 
একে (নিজেকে দেখাইয়া) যেন ভুলি নি।” একে" বলিতে লাটু 
পাছে দেহমান্রকে বুঝেন, এই জন্য ঠাকুর সেদিন কথাপ্রসঙ্গে নিজের 
মধ্যে যে ভগবান আছেন, তাহারই প্রতি স্পষ্টত: লাটুব দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিযাছিলেন ; লাটুও তদবধি ঠাকুরকে ঈশ্বরজ্ঞানে জীবনসর্বস্ব 
কনিযাছিলেন। কিন্তু পূর্ণ ভগবন্বার জ্ঞান থাকিলে সেব্য-সেবক লীলার 
সৃতি হয় না। লাটুও তাই পরে এক ভক্তের প্রশ্নের উত্তরে 
বলিয়াছিলেন, “তা হলে কি তার সেবা করা যায়, না তার ধারে 
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থাকা যায়?” গুকসেবা সম্বন্ধে লাটু মহারাজ বলিতেন, “গুরুকে যেদিন 
মা-বাপের মতো ভাবতে পারবে, সেদিন সে তার কিছু সেবায় লাগবে ; 
কিন্ত তার আগে তার সেবা করতে পারবে না।” সেবায় তাহার 
তন্ময়তা সম্বন্ধে একটি দৃষ্টান্ত যথেষ্ট | একরাত্রে ঠাকুব কাহাকেও 
কিছু না বলিয়া বাহিবে গিষাছেন | কেল যেন সে রাত্রে লাটুর জপে 
মন বসিল না- প্রাণে একট] অভান বোধ করিদ] তিনি ঠাকুরের ঘরে 
ফিরিয়া আপিয়। দেখেন, ঠাকুর সেখান নাই । তিনি ভাবিলেন, 
ঠাকুর হয়তো শৌছে গিষাছেন ; হৃতর?ং ই দিকে অগ্রসর ইইলেন। 
কিধতক্ষণ পরে ঠাকুর এ দিক হইতে 'মালিয়া বলিলেন, “ওরে, যার সেবা 
করবি, তার কখন কি দরকার হয হু”শ রাখবি।” 
দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীমাকে বড় শির্জন জীবনযাপন করিতে হইত ; আবার 
ভক্তদের আহারাদির জন্য পরিশ্রম করিতে হইত অহ্নক। একদিন 
শঙ্গাতীরে লাটু নিশ্চল উপবিষ্ট আছেন দেখিয়া ঠাকুর বাললেন, “ওরে 
লেটো, তুই এখানে বসে আছিস, আর উন যে নহবতে কটি-বেলার 
লোক পাচ্ছেন না।” ইহার পর শ্রশ্রীমাযের নিকট তাহাকে উপস্থিত 
করিয়। বলিলেন, “এ ছেলেটি বেশ শুদ্ধপত্ব ..তোমার ষখন যা প্রয়োজন 
হবে একে বলো, এ করে দেবে 1” পেদিন হইতে লা সাননে 
শ্রীপ্রীমার সেবায়ও নিযুক্ত হইলেন । 
সাধনরহস্থ সম্বন্ধে ঠাকুর তাহাকে শিবাইয়াছিলেন, “ষাগে-যোগে 
জেগে থাকবি, ঘুমেব কালে তাঁকে ডাকবি কাজের মাঝে তাঁকে ধরবি, 
আর হরদম তার সেবা লাগবি।” ঠাকুরের কৃপায় তিনি জিতনিদ্র 
হইয়াছিলেন | ১৮৮২ শ্রীষ্টাব্ষের কোন একদিন কীর্তনের পরিশ্রমান্তে 
, রাত্রে ঠাকুরকে ব্যজন করিতে যাইয়া লাটু নিদ্রাবেশে ঢুলিতে থাকিলে 
ঠাকুর প্রশ্ন করিলেন, “ওরে, বলতে পারিস ভগবান্‌ ঘুমান কি-না 1” লাটু 


খ্‌উ” 


8৩৪ শ্রারামকষ্খ-ভক্তমালিকা 


জানাইলেন, উহা তাহার পক্ষে জানা অসম্ভব । তখন ঠাকুর বলিলেন; 
“ভগবানের ঘুমাবার জো নাই ,.-'তিনি সারাদিন সারারাতজেগেজেগে 
ভীবজন্তর সেবা? করছেন--তাই নির্ভয়ে জীবজন্ত ঘুমোতে পাবছে।” আব 
একদিন ক্লান্ত ও স্বভাবতঃ নিদ্রাপরবশ লাটু মন্ধ্যাকালে ঘুমাযা 
পড়লেন | তদর্শনে তাহাকে জাগাইয়া ঠাকুর ভবিষ্যতের জন্য লাবধান 
কারধা দিলেন, “ও কিরে! এই ভর সন্ধ্যাবেলা ঘুম কি রো সন্ধ্যার 
সমস কোখায় ভগবানকে ডাকি তা না, শুষে শুয়ে ঘুষোচ্ছিস '” 
ঠাকুরের কণ্ঠস্বরে নিদ্রোথিত লাটু অপ্রতিভ হইছা এক কঠিন প্রত্থিজ্ঞা 


লা 


করিয়া বাপলেন, রি আর এখন ৮ম মাম দিন ঘুমোব নাল 
তিনি ৪ প্র ৬,৮৩3] । 2*জাশন কি শন 


সারহাহিঃনন ; একবার কঠিন 
'নউদেন্না-রোগের সযধ সন্ধাাকাংল কিনি পলাবত স্বামা সারদাননাকে 
অস্থুবেদ করিলেন তাহাকে উঠাইজা বসাইতে  কি্থ রোগের প্রক্কতি 
বুয়া এবং চিকিংকের নিষেধ সমর কবিযা শ্বাঘী সারদানন। এ কথ 
কর্পে সা তুলিয়াই কাযান্তরে যাইতে যাইতে শুনিতে পাইলেন লা 
মহারাজ বলিতেছেন, “তোমরা যাঁদ আমাহ লাদশে না দাও, আমাঘ 
মহাবীরের শরণ লিতে হলে ৮ ইহার তাতৎপ্য সারদাননদ তখন 
জানিতেন না । তিনি ব্ঠির্গত হইবানাক্র লা দহাবারকে স্মরণ করিম। 
স্বচেষ্টায় উঠিবা বলিলেন এবং ফিরি এ আপ্রিয়! ঈামী লারদানন্ন অনুযোগ 
করিতে থাকিলে তিনি উত্তর দিংলন, “আমি অতশত জানিনা; এত 
হুকুম -আমায তার জকুম যেনে চলতে ভবে 

££াও কস্ক তাহার নির্জাজছের পরাকাষ্টা নহে । দক্ষিণেখরে অর 
একদিন রাত্রর প্রথম প্রহরে নিদ্রাডিসঁত হওযায় ঠাকুর তাহাকে তিরহ্বার 
করেন ! লাটু তাই স্বীয় মনকে খুব কশ।ঘাতপূর্বক সেই রাত্রি হইতেই, 
নিদ্রার বিরুদ্ধে রীতিমত যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন । ভিনি অতঃপর প্রায় 
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প্রা রাত্রি ধ্যান-ধারণায় কাটাইতেন এবং দিবাভাগে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম 
করিতেন? 
অন্তরের আকাজ্ষা অনেক ক্ষেত্রে বা'হবের সাবাস (বস্ত-অবলঘ্বনেও 
আত্মপ্রকাশ করে। ১৮৮৪ অব্দেথ একদিন লা পমবযস্কদের সহিত 
গোলোকধাম ধেলিতে বৃশিযা ০স1সগেক্ষমে প্রথমবারেহই সাত চিৎ 
ফেগলঘা ঘটি আকবারে “গালো চধাযে ভুয়া দিলেন । ইহাতে তাহার 
কত আনর্পা। এই সমধে ঠংকুত্রগ সেখানে াসিয়া পড়েন এবং মুক্তিকামী 
লাট্ুতর অণ্রের আাকাজ্জা এইভাবে সামান্য কীত-অবপন্বনে উম্মোষত 
হইথাছে দেখিধা ;ভনিত এ আনন্দে যাগ দেন। 
ঠাকুরের সাহচধে লাহুন্ব গ্রক লাভি এহ হহযাছিল হয, তিনি তাহার 
সহিত কলিকাাষ ধন্থ শিক্ষিত গৃকফে ঘাহঘা ই সমাতজর সংস্কৃতির সহিত 
কতণরি০ত ৬হয়াহিলেন এব আক্ষরিক বিদ্ভা পা থাকলেও সর্ববিষয়ে 
ম[জিত বুদ্ধর আধকার] হহ্য়াছিলেন । লাই ছিন্ন বড়হ সরল । তিনি 
শিব দুর্বল তর কথ। অক টে তাক এদনিকট নিবেদন করিতেন , কারণ 
তিনি নিতেন চু, এহ বজ্র নিকট বস্তুতঃ কছুহ গোপন থাকে না। 
ঠাকুনও সরল 'নিদ্যকে সরল পথে লহসী ষ1গতেন জব সংস্কার সহজে 
সাধককে ছ্বাঁড়তে চায় না, একাদন লাঃর আঅত্রে আনক্তির আগুন 
এমন দাউ দাত করিয়। আলিথা উঠিল যে, ।তাঁন নামজপে এককালে 
অসমখ হইনা আাকুরের শরণ লইশেন । তাকুর »ব শুনি বলিলেন, 
“তাও আমধে ধাবে। কিন্ত নামে জাতিস শি 1” ঠাকুরের উপদেশে 
তিনি মনোজয়ে লমর্থ হইযাছিলেন। 
1কুরের মুখে ভিক্ষার প্রশংসা শুনিষা লাটু ধা ঘধ্যে ভিক্ষায় বাহির 
হইতেন। একবার স্থানমাহাক্ষের কথা শুনিয়া তাহার তীর্ঘদশনেও 
অভিলাষ হয। তাহার মনের ভৰব বুকিফা ঠাকুর বলিলেন, “এখান কার 
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প্রসাদী অশ্র ছেড়ে কোথায যাবি? একান্তই যদি কোথাও যেতে চাপ, 
তা যা না কলকাত'য রামের ওখানে ।” লাট্রু কলিকাতায় গেলেন, 
কিন্ত ঠাকুবকে ছাডিযা বেশী দিন থাকিতে পারিলেন না-_ শীঘ্বই ফিরিযা 
আপিলেন। পরম্ধ ইহাব পরও লাট্ুকে পরীক্ষা করিবার জঙন্ত এবং 
লাটুব মনকে আরও অন্তরুথীন করিবার জন্য ঠাকুর তাহাকে যেন দৃবে 
দুরে রাখিতে লাগিলেন ! এ দুঃখে লাটর বুক ফাটিযাষাইত | অবশেষে 
শ্রীশ্রমায়ের শরণ লইয়া তিনি কথঞ্চিং সান্বনা! পাইলেন এবং ঠাকুরও 
তাহাকে আবাব পূর্ববৎ গ্রহণ কন্সিলেন | 

লাট্র অনেক আচরণ ছিল অদ্ভুত, কিন্তু স্নেহময ঠাকুর উহা! স্সেহের 
চক্ষেই দেখিতেন । দক্ষিণেখধে থাকা কালে লাঢু নিদ্রাভঙ্গে প্রথমেই 
ঠাকুরকে দর্শন করিতেন এবং ঠ'কুর স্বগৃহে না থাকিলে ঘমপর 
কাহাকেও প্রথঘ দেখিনা ফেলার ভযে চক্ষু আবৃত করিয়া! ডাকিত্তেন," 
“আপনি কোথায় গেলেন 1” অগত্যা ঠাকুর আপিরা তাহাকে দর্শন 
দিতেন । 

ঠাকুরের আহ্বানে যুবকডক্তগণ কীতনে যোগ দিতেন এবংনাচিতেন । 
তিনি একদিন জগদঘ্থাকে জানাইলেন, “মা, তোর যদি ইচ্ছা হয়, এই 
ছেলেদের একটু ভাব-্টাব হোক।” ইহার পরেই বিষ্ণঘরে কীর্তনকালে 
ভাবাবেশে লাটু এমন হুক্কার হুলিতেন যে, সার] মন্দিরটি গমগম করিত | 
একদিন শ্ররামকঞ্ের গৃহে কীর্তন খুব জমিয়াছিল। কীর্তনান্তে খোকা 
মহারাজ তাহাকে জিজ্ঞাল] করিলেন, “আজকে এই যে কীর্তন হ'ল, এর 
মধ্যে ঠিক ঠিক ভাব কার হয়েছিল 1” ঠাকুর একটু ভাবিয়া বলিলেন, 
“আজ লেটোরই ঠিক ঠিক ভাব হয়েছিল, আর সবার অল্প-স্বল্প ।” তবে 
ঠাকুর বাড়াবাড়ি ভালবাপিতেন না; তাই একদিন লারটরকে সাবধান 
করিযা দিলেন, "ওরে, বেশী নাচুনি-কাছুনি ভাল নয় ; ওতে সময় সময় 
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ভাবভঙ্গ হয়ে যায়। ভাবকে গোপন কবতে না পারলে ভাব অন্তমু'থা 
হতে চায না।” 

এক ত্রাঙ্ধমূহূর্তে সকলকে আপন প্রকোষ্টে ধানে বসাইযা ঠাকুর 
গান ধরিলেন, “জাগ ম। কুলকুণ্ডলিনী” ইত্যাদি । হঠাৎ লাটু 'উহ্ু”-রবে 
চিৎকার কবিযা উঠিলেন। এ্রণমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ তাহার ছুই খরন্ধে হস্ত 
স্থাপনপূর্বক চাপিরা ধরিলেন। লাটু যেন আসনে থাকিতে পারিতে- 
ছিলেন না- শীঘ্রই বাহ্জ্ান হাবাইলেন , কিস্তঠাকুবেব গান সমভাবেই 
চলিতে লাগিল । 

অপব একদিন লাট্ু শিবমন্দিরে ধ্যানে প্রেরিত হইয়া অল্প পরেই 
ধানযোগে কালাতীত অবস্থা উপনীত হইলেন । অপরাহু উপস্থিত, 
তবু তিনি বাহ্জ্জ।নশুহ্য । সংবাদ পাইযা ঠাকুর শিবমন্দিরে গেলেন 
এবং পাখা লইযা লাটুকে বাতাস করিতে লাগিলেন । শীতল বায়ুস্পর্শে 
লাটুৰ শরীর ক্রমে কাপিযা উঠিল , তখন ঠাকুর বলিলেন, "ওরে, বেলা 
যেগডিযে এল! সন্ধ্যেটন্ধোে সাজাবি কখন?” ধ্যানোখিত লাটু 
ঠাকুরকে বীজন করিতে দেখিয়া বডই অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন এবং 
অপরাধীর ন্াষ জানাইলেন ষে, শিবের [কে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতে রাখিতে 
তাহার সম্মুখে একটি জ্যোতি: আবিভূ্তি হয, উহাতে সমস্ত গৃহ পূর্ণ 
হহয়! যায_তারপর তিনি আর কিছুই অবগত নহেন। ঠাকুর শুধু 
বলিলেন, “বেশ বেশ । এরকম আরো কত দেখবি । এখন এক গ্রাস 
জল খা দিকিন”__ ইহা বলিয়া সন্েহে জল দিলেন । 

এক সময় লাটু ধ্যান করিতে গিয়া অল্প পরেই মাটিতে মুখ গুজিয়া 
গৌ গোঁ করিতে লাগিলেন । অল্লক্ষণমধ্যেই ঠাকুর তথায় আসিয়া 

, তাহাকে চিৎ করিয়া শোয়াইলেন এবং বুকে ডলিয়া সহজাবস্থায় 

আনিলেন । অতঃপর বলিলেন, “চুপ কর শালা, চুপ কর! তুই বুঝি 
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আজ মা কালীকে দেখেছিল 7” অপর এক গভীর রাত্রে ঠাকুর তাাগী 
সত্ভানদিগকে পানের জন্য বিভিন্ন স্থানে পাঠাইযা দিলেন, ধ্যানান্ছে 
সাটু বেলতনা হইতে ফিরিলে বলিলেন, “আজ লেটোর পুনর্জন্ম ভত্যছে 1” 
একবার লাটু পঞ্চবটীতে ধ্যান ছধিষা আছেন--ঠাকুর বিষ্ঘবের 
পুরোহিতের দ্বারা লাট্রকে ডাকিয়। পাঠাইলেন , কিন্তু লাট্র নিশ্চল, 
নিথা। তথন নবেন্দ তথায উপস্থিত হইঘা পরীক্ষার্থে একখণ্ড কান্ট 
লহইযা বৃক্ষশাখায় সজোরে আঘাত কর্ধতে থ!কি'লন--লাই তথাপি 
আ্রক্ষপহীন । অবশেষে ঠাকুব তথায় উপস্থিত হত্যা লাটুণ অবস্থা জাত 
হইলেন এবং নরেব্দ্ুক ধরূপ কিতে নিষেধ করিলেন । এই লমযে 
লা সারা রাত্রি প্যান-ধধাবশাষ কাটাইতেন এবং শিবাভাগেও উহার 
রেশ চলিত । ঠাকুত তাই বলিষাছিলেন, “লেটো চডেই আহ ক্রমে 
লীন হবার জো 1” 

ইতোমধ্যে ঠাকুব গলবোগে মাক্রা্ হউসা চিকিৎসার্থে শ্যামপুকুরে 
আলিলেন ! সেবক লা লক্ষে মাপিলেন। এখানে একদিন লা 
ভাবাবেশে গাযের জামা ছি'ডিতে থাঞ্চিলে ঠাকুর ততক্ষপাৎ বোতাষ 
খুলিয়া বুকে হাত বুলাইয1 দিলেন । ক্রয়ে লাটুন ভাব শান্ত হইল । 
কিন্ত এইরূপ ভাবসমাধি ৮লিতে থাকিলে লা ঠাকুবের সেবায় সর্ষদ! 
তৎপর থাক্চিতেন স্বেচ্ছা অবহেলা করিতেন না। ভিন বলিয়াছিলেন, 
“তার সেবাই তো আমাদের উপাপন1- আমাদের কিআর অন্য উপাসনা 
আছে ?* ঠাকুর তাহাদিগকে শিখাইতেন, কিরূপে নিঃশ্বাস ফেলিতে 
হয়, কোন দিকে মুখ রাখিতে হয, কত মন্ত্র জপ করিতে হয, কিন্তু লাই 
জানিতেন--আদল উপাসনা হচ্ছে তার সেবাষ । 

অতঃপর কাশীপুরের অধ্যায় আরম্ভ হইল । সেখানেও লাটু সেবার 
সহিত সাধনায় রত রহিলেন। একদিন ঠাকুরের মাথায় হাত বুলাতে 
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বুলাইতে অকক্মাৎ লাটুব হাত থামযা গেল_-দেহ স্থিব, চক্ষু নিম্পন্দ ' 
হুই-চারি বার ডাকিবা কিংবা গাবে হাত দিযাও সাড1 পাওয়াগেল ন! | 
এহ ঘটনাটিকে লক্ষ্য করিয। লাট্‌ মহাবাজ পরে বাঁলযাছিলেন, “এব'প্ন 
তা কাশীপুরে ওনার নাখায় হাত পুলুচ্ছিলুষ ; তখন আমার সামনে 
£শ5 মুনুক খুলে গেল দেহ মুনুকে ফা দেখেছি তা চোখ ধধতে 
পারেনি, যাআব্বাদন কবোছ, ত। জিব নিতে পারেন |? 

ঠাকুবের দেহ *:গের পর শ্রীশ্রীম'যেব বুন্নাব্নযাত্রার লময অনেকেই 
সঙ্গে চলিলেন ১ লা তাহাদের অন্যতম | বৃন্দাবনে অবস্থানকালৈ লাটুব 
আহারাদির কিছুই ঠিঃ থাকত না--আেক সময় নিজের কটি বানরকে 
দি-:। আবার মায়ের নিকট কাটর জন্য আবদার করিতেন । এ সময 
তান কিছুদিন অপরের অজ্জযতপারে ঘমুনাপুলিনে তপশ্থা করিয়াছিলেন | 
অবশেষে ইং ১৮৮৭ অদের প্রথম ভাগে শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্বের একটি 
কম্তা আগুনে পুড়িযা মার! গিয়াছে-এই সংবাদ পাইযা শ্রীএ্রম! 
লাটুকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন । 

কলিকাতায় পেঁ*ছিমা লা ছুহ-চারি দিন দত্বগৃহে অতিবাহিত 
করিযা বরাহনগর মঠে চলিধা গেলেন । তথায় সন্নাপগ্রহণান্তে তাহার 
নাম হইল অদ্ভুতানন্দ । সঙ্্যাসী অদ্ভুতানন্দ একাদিক্রমে দেড় বৎসর 
বরাহনগর কঠিন তপশ্যায় মগ্র ছিলেন । সম্ভবত: ১৮৮৮ খ্ীষ্টাব্ধের 
শীতকালে তাহার নিউমোনিয়। হ্য! ত্বাহার অনেক আচরণই 
অনষ্ভপাধাবণ ছিল । অস্থথের সময়ের একটি ঘটনা পূর্বে লিপিবদ্ধ 
হইয়াছে । আর একটি খটন। এই--একদিন শীতনিবারণের জন্য ঘরে 
মাললা করিয়া আগুন দেওয়া হইলে এবং ঘরের চারিদিক বন্ধ কর! 
হইলে তিনি চিৎকার করিয়! উঠিলেন, “আমাকে মেরে ফেল্লে রে বাপ! 


আমি আর কারুর কথ] শুনব না. ছাদে গিয়ে শোব"- সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া 


88০ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা 


পড়িলেন । অগত্যা মালসা সরাইতে হইল এবং চারিদিক খুলিতে 
হইল । আরোগ্যলাভান্তে তিনি রামচন্ত্রের গৃহে যাইয়া কয়েক মা 
ছিলেন । অত:পর মঠে পুনরাগমন করেন এবং তথায় তিন-চারি মাস 
বাস করিয়া বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর উদ্ভানবাঁটাতে শ্রীশ্রীমায়ের নিকট 
চলিয়া যান। নীলাম্বরবাবুর খাটী হইতে ম৷ পুরীধমে গমন করিলে 
( নভেম্বর, ১৮৮৮) লাট্ু মহারাজ পুনর্বার বরাহনগর মঠে আগমন 
করেন । 

এই বিভিন্ন সমযে তিনি বরাহনগরে কিরূপ জীবনযাপন করিতেন 
তাহার কিঞ্চিৎ আভাস কযেকটি ঘটনা ও উক্তি হইতে পাওয়া যায়। 
সারদানন্দজী একবার বলিয়াছিলেন, প্রাত্রে লেটো ঘুমায়না। সে 
প্রথম রাত্রে ঘুমানোর ভান ক'রে নাক ডাকায়। সকলে ঘুমিয়ে পড়লে 
উঠে মালা জপ করতে বসে ।” এই তথ্য-আবিষ্চারের ইতিহাস বডই, 
উপভোগ্য । একরাত্রে খট খট শব্দ শুনিয়। সারদানন্দজী ভাবিলেন, 
ইদুর আসিয়াছে । তিনি তাড়া দিলে_আওযাজ বন্ধ হইল। আবার 
অল্প পরে সেই খট খট--সঙ্গে সঙ্গে অনুরূপ তাড়াও তাহার ফলে শব্দ বন্ধ 
হওয়া । বার বার এরূপ হওয়াতে স্বামী সারদানন্দের মনে সন্দেহ 
জাগিল। তাই তথ্য আবিষ্কারের জন্য পরের রাত্রে লঠনাদির যথাযথ 
বাবস্থা করিয়া রাখিলেন এবং যাই এরূপ শব হইল, অমনি ঝটিতি আলো 
জালিয়া দেখেন লাটর মহারাজ জপে নিরত- তাহারই ঘূর্ণায়মান মালার 
শব্ধ হইতেছে এরূপ | স্বামী রামকষ্কানন্দ বলিয়াছিলেন, *লাটুকে ডেকে 
না খাওয়ালে তার খাওয়ার হুশ থাকত না। এমন কতদিন হয়েছে ষে, 
আমাদের সকলকার খাওয়া হয়ে গেছে, ডেকে তার সাড়া না পেয়ে ঘরে 
তার খাবার দিয়ে আসা হয়েছে । দুপুর গেছে, সন্ধ্যে গেছে, সেই রাত্রে - 
তাকে ডাকতে গেছি-লাটু সেই একই ভাবে চাদর মুড়ি দিয়ে শুষে 
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আছে আর দুপুরের খাবার তেমনি পড়ে আছে । অনেক ডাকাডাকি 
হাঙ্গামা-হুজ্ঞজত ক'রে তবে তাকে খাওযানো হত ।৮ 
১৮৯২ অন্দে মঠ আলমবাজারে উঠিধা গেল | এখানে লাট্রু মহারাজ 
থাত্*ন নাই বলিলেই চলে- মাঝে মাঝে আপিতেন মাত্র । 
আলমবাজার মঠের একটি ঘটনায ঠাকুরের প্রতি ঠাহার একান্তিক 
ভক্তি এবং ভুল দেখাইযা দিল তাহ] বিনা দ্বিধা স্বীকার কবার প্রবৃদ্তিব 
প্রমাণ পাওয়া যায | ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্ধের কোনও একদিন খ্বামী অভেদানন্?- 
রচিত “নিবগ্ুনং নিত্যমনত্তব্ূপং ভক্তান্ুকম্পাধৃতবিগ্রহং বৈ, ঈশাবতারং 
পরমেশমীডাং ত্বং রামকৃ্জং শিরসা নমামি”_ ইত্যাদি তোত্রপাঠকালে 
'ঈশাবতারং" শুনিধা লা মহারাজ ভাবিলেন, ঠাকুরকে ঈশাব অবতাব 
বলা হইয়াছে; তাই স্বাধী সারদানন্দকে বলিলেন, “তোমরা এরই মধে। 
তকে ভুলে গেলে দেখছি । ঈশাকে পুজো করছ 1” তখন স্বামা 
অনভদানন্দ ঠিক অর্থ বুঝাইয়া দিলেন আর গুণগ্রাহী লা অমনি এ 
স্তোত্রটি ভক্তদের মধো প্রচার কহিতিত লাগিধা গেলেন । আলমবাজারে 
তাহার রুচ্ছুধাধনের একটি দৃষ্টান্ত স্বামী শুদ্ধানন্দ দ্যাহিলেন- সেদিন 
সেই প্রথম আমবা মালমবাজার যঠে গেছ । দেখি, একজন টান 
হয়ে খাটিয়ায় শুযে আছেন, অপর ছুইজন তাঁকে টানাটানি করছেন । 
অনেক দিন পরে তাকে এরূপ শুয়ে থাকবার কারণ আর তাদের 
ধরূপ টানাটানি করবার উদ্দেশ্য কিছিল জিজ্ঞাসা কবায় বলেছিলেন, 
“মনে করেছিলুম আর খাব না, অন্ত্রত্যাগ করব-_ তাই পডে ছিলুম :” 
১৮৯২ হইতে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত লাট্ু মহারাজের প্রকৃত বাসস্থান 
ছিল গঙ্জাতীর। এই কযবৎসরের ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা করিতে 
কইলে গিরিশবাবুর ভাষায় বলা চলে, “গীতার সাধু দেখতে চাও তো 
লাট্রকে দেখগে ।” লাটু তখন 'স্থিতপ্রজ্ঞ-জগতের কাহারও সহিত 
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ধৰা নাই, “কান বিষয়ে রাগদ্েষ নাই, কোন বস্তুতে লোভমোহ 
না, তীহাব যুখে অভিসম্পাত কপিত হউত না, আশীর্বাদও উচ্চারিত 
ত না. অন্য জগতে মন বাশিধা তিনি তখন পূর্ব সংস্কাববশে 
লৌকিক আচাব-বাবহাব, আহাব-শিহাবাদি করিতেন মাত্র: 
ক্ষবত্পব স্বামী অনুতানন্দ প্রাধই ভিক্ষ! লজ অথে চালডাজ। স' 
্তালাভাজা কিনিষ্বা দিবসের ক্ষুন্নিবৃত্তি কবিতেন ' বাস্ত্রের জন্ক তিনি 
রামবানুন দ্বারে উপস্থিত ভইতেন এবং কনম্বল!দি গিরিশবাবুর নিকট 
হইতে লইঙেন । এতদ্বাতাত বলরামনাবু, হরমোহনবাবু, খগেনবাবু, 
উত্পনবানু, খোতো কেদারবাবু প্রভৃতিব গহেও মাঝে মাঝে ভাহার দর্শন 
শ9যা যাইত । সাঁলকিযঘাৰ একজন মুর্দি সাত আট মাস কটি ও 
€ছালাভাজ। দিয়া স্তাাব সেবা ক্রখাছিল ' তখন তিনি বাগবাজারের 
পে'লেব নাচে তপশ্বা কবতিন । গঙ্গাতারে অবস্থানকা,ল অনেক দিন 
ত'ন ভিজ ছোলা খাইয' দিন কাটাইতেন | একদিন গায্ছার খোটে 
ব€ধ1 ছোলা গপ্ষার জলে ডুবাইযা ইট চাপা দিধা ধ্যানে বসিলেন - তখন 
ভ!ট ছিল; জোয়ার আপিযা জল ষখন অনেক উচ্চে উঠিয়াছে তখন 
তাহার আহাবের স্পৃহ। জাগিলে দেখিলেন, খাছ পাওয়া অসস্তব। 
উশায়ান্তর না খাক,য় মাবার জল নামিযা যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা! 
করিতে হইল । ভাটার সময ভিজা ছোলা তুলিয়া অবেলাধ ক্ষুশ্রিসৃত্তি 
হইল ! 
আহারাদি বিষয়ে এইকপ স্বচ্ছন্দগতি অবলম্বন পূর্বক তিনি আপনভাবে 
ধ্যানডজনে মগ্ন থাকিতেন অথবা গঙ্গাতীরে অপর দশজনের সঙ্গে 
বপিষ! ভাগবতাদি ব্যাখ্যা শুনিতেন । ধ্যানাদির কোন কাল বা স্থান 
নির্ধারিত ছিল না-স্বাধীন মহাপুরুষ কখনও তীরভৃমিতে, কখনও 
পোলেব নীচে, কখনও পার্খববর্তী নৌকায় ভগবচ্চিন্তায মগ্ন থাকিভেন | 
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বাগবাজারে একদ| খড়ের নৌকায বসিয়া আছেন --কখন নৌকা চলিতে 
আর্ত করিয়াছে জানেন না । যখন এ ব্ষিয়ে সচেতন হইলেন তখন 
দক্ষিণেশ্বর ছাড়াই! উত্তরাভিমুখে চলিয়াছেন! অগত্যা মাঝিদের বলিয়া 
দক্ষিণেখরেই নামিযা পড়িলেন | গঙ্গাতারে বালকালে কিছুদিন দ্বিপ্রহরে 
ভশ্মশানেশ্বরের ঘাটের পার্খে বিয়া থাকিতেন এবং রাত্রিষাপন করিতেন 
প্রপম্নকুমার ঠাকুরের ঘাটে | রাত্রি ঘ্বিপ্রহরে আবার টাদনির ছাদে উঠিয়া 
জপধযানে মগ্র হইতেন। বৃঠি হইলে ঘাটের ধারেই অবস্থিত রেলের 
[লগাড়িতে উঠিযা বসিতেন ! একরাস্রে এ ভাবে বিয়া অছেন, 
উত্তবসরে কখন যে ইঞ্রিন আপিযা টানিয়া চলিয়াছে তিনি জালেন 
না। পরদিন দেখেন, অনেক কুলি আলিয়া তাহাকে নামিতে বলিতেছে | 
জিচ্ঞ'পা করিয়া জানিলেন, গাড়ি তখন চিৎপুরে । অতঃপর বৃষ্টি হইলে 
আর তিনি গাড়িতে উঠিতেন না-টাদনির ছাদ হইতে নামিয়া উহারই 
এক কোণে বলিযা থাকিতেন । 
স্বামী অদ্ভুতানন্দের এই অন্তযুখীন ভাব অন্ন আড়াই বৎসর একই 
ভাবে চলিয়াছিল । তদনন্তর ১৮৯৫ অবের কোনও একসমফে তিনি পুরী 
ও ভুবনে্বরে গিযাছিলেন | পুরীতে “জগ'াখদেবের সম্মুখে দণ্ডায়মান 
হইয] প্রার্থনা জানাইতেন, «যে রূপ দেখে মহাপ্রভু চোখের জলে ভেসে 
যেতেন, আপনি দয়া ক'রে সেই রূপটি একবার দেখান ।* ৬জগন্বাথ 
তাহার সে প্রার্থন পূর্ণ করিয়াছিলেন । পরে পুরীত্যাগকালে তিনি 
৬অগন্নাথের নিকট ছুইটি অদ্ভুত বর চাহিলেন, “বেশী ঘুরতে-টুরতে পারব 
না, আর যা খাই তাই যেন হজম হয়ে যায়।» দ্বিতীয় বরের কারণ 
নির্দেশচ্ছলে তিনি নিজেই বলিয়াছিলেন, *ভিক্ষান্ত্ররে কোন ঠিক তো 
লেই, জান তো! হজমশক্তি ভাল না হ'লে দেহ ভেজে যায়। শরীর 
ভেঙ্গে পড়লে সাধন-ভজনে মন লাগে না।” দক্ষিণেষ্বরে ঠাকুরের নিকট 
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লাটু যেষন সরল বালক ছিলেন, পরিণত বয়সে শ্রক্ষেত্রে জগন্নাথের 
সম্মুখেও আজ তিনি সেই একই সরল বালক। 

ইং ১৮৯৫ হইতে ১৮৯৭ পর্যন্ত তিনি উপেন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 
নিকট প্রাপ্ত অর্থদ্বারা পুরি ও আলুর তরকারি সংগ্রহ করিয়া ক্ষুশ্নিবৃত্তি 
করিতেন , কিন্তু অন্ুুকদ্ধ হইয়াও মুখোপাধ্যায়-গৃহে অন্গ্রহণ করিতেন 
না। ১৮৯৬ অন্ধে তাহাকে একাদিক্রমে আট মাস প্রসন্্রকুমার ঠাকুরের 
ঘাটে দেখা যাইত-_-সেখানে তিনি নীরবে বিয়া পাঠশুর্িতেন | ইহার 
পর তিনি বলরামবাবুর বাটীতে চলিয়া আপেন | সেখানে ষাইতে তাহার 
প্রথমে আপত্তি ছিল, কারণ বিধিবদ্ধ জীবনপ্রণালী তাহার পক্ষে 
কষ্টদাযক | কিন্তু গৃহকর্তা যখন বুঝাইয়া দিলেন যে, তাহার স্বাধীনতা! 
অব্যাহত থাকিবে, তখন তিনি সম্মত হইলেন । 

লাটু মহারাজের চিন্তাধারা ও জীবনপ্রণালীর সহিত স্বামীজীর 
ভাবধারা ও কার্যপ্রণালীর পার্থক্য খুবই বেশী ছিল। ১৮৯৭ অবে। 
খ্বাধীজী আমেরিকা হইতে ফারয়া আসিলে সকলেই পশুপতিবাবুর 
গৃহে তাহার সংবর্ধনায় অগ্রসর হইলেন; কিন্ত লাদ্ব মহারাজকে 
দেখিতে পাওয়া গেল না। তিনি তখন ভাবিতেছেন, “ওদেশে সাহেব 
মেমদের সঙ্গে মিলে নরেনের কি আমার কথ! মনে আছে ?” নরেন 
কিন্তু ঠিক মনে করিয়া রাখিয়াছেন এবং তাহাকে খুজিয়া পাহয়া 
বলিলেন, “তুই আমার সেই লাটু ভাই, আর আমি তোর সেই নরেন 
ভাই ।” ইহাতে ত্বাহার ক্ষোভ আপাত: নিবৃত্ত হইলেও ম্বামীজীর 
আচার-ব্যবহার ও মিশন-প্রতিষ্ঠাদি দেখিয়। সন্দেহ আবার মাথা তুলিয়া 
ধাড়াইল এবং একদিন বলিয়াও ফেলিলেন, “ভাই, এত ঝঞ্ধাট কেন 
আনছ? এতে যে ধ্যান-ধারণা সব ঘুলিয়ে যাবে ।» সেদিন হ্থামীজর 
যুক্তি লাটু মহারাজকে আস্বস্ত করিলেও এরূপ আচরণ পূর্ববৎই দুর্বোধ্য 
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থাক্রিয়া তাহার জীবনে ঘবন্্ব হি করিতে লাগিল । মঠে আসিয়া স্বামীজী 
নিয়ম করিলেন, প্রত্যুষে ঘণ্টা বাজিলেই নিদ্রাত্াগ করিতে হইবে । 
অমনি একদিন দেখা গেল, খেয়ালী লাটু কাপড়-গামছ্ছা লইয়া মঠ 
ছাড়িয়া যাইতেছেন। স্বামীজী জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোথা যাচ্ছিস ?” 
লাটু বলিলেন, “কলকাতায় 1” এ“কেন ?” “তুমি ও দেশ থেকে এসেছ, 
কত নৃতন নিযম করছ--আমি ওসব মানতে পারব না। আমার মন 
এখনও এমন ঘড়ি-ধরা হয় নি যে. তুমি ঘণ্টা বাজাবে আর আমার মন 
অমনি ধ্যানে বসে যাবে 1৮ নবীন ও প্রাচীন ধারার এই বিষম সংঘর্ষস্থলে 
নিকপায় স্বামীজী প্রথমে বলিলেন, “তবে তৃই ন্বা।” কিন্ত ফটক পার 
হইতে ন1 হইতেই তাহাকে ধরিয়া আনিযা কহ্তি.লন, “তোকে এ নিয়ম 
মানতে হবে না__যারা নুতন এদেছে তাদের জন্য এ নিয়ম কর] হয়েছে ।” 
অর্কর একবার স্বামীজী মঠে ডাস্বল ভাজার ব্যবস্থা করিলে অড্ভুতানন্দ 
বলিলেন, “এ আবার কি একটা মত চালিয়ে দিলে ভাই ! এ বয়সে 
আমাদের ভাম্বেল ভাজতে হবে নাকি? আমি তো তোমার ডাস্বেল 
ভাজতে পারব না।৮” কথ! শুনিয়। স্বামীজী হাসিতে লাগিলেন । 

এইরুপে সঙ্ঘজীবনের সহিত সর্বক্ষেত্রে আপনাকে মিলাইতে অপারগ 
হইলেও এই সকল দৃষ্টান্ত দেখিয়া সিদ্ধান্ত করা চলিবে না যে. লাটু 
মহারাজ নিয়মভঙ্কে আনন্দ পাইতেন বা এরূপ করার সমর্থন করিতেন। 
তিনি বলিতেন, “মঠে থাকলে নিয়ম মানতে হবে! সেখানে থেকে 
নিয়ম মানব না_-এ তো! ভাল নয়।” একদ। জনৈক সাধু তাহার নিকট 
কোন এক মঠের মহত্তের নামে অভিযোগ করিলে তিনি সাধুটিকে 
অধ্যক্ষের নিকট ক্ষমা চাকিতে বলিয়াছিলেন | অধিকন্ত ১৯*৭ শ্্ীগ্াবে 
হ্তিনি একদিন বলিয়াছিলেন, “এখন দেখছি বিবেকানন্দ ভায়ের মঠ করা 
সার্থক হয়েছে ” 


৪৪৬ শ্রারামকুষ্ণভক্তমালিক! 


মতের অমিল থাকিলেও বিবেকানন্দ-ভাই তাহাকে প্রাণ দিয়] ভাল- 
বাসিতেন | ১৮৯৭ তং-তে তিনি ঘখন উত্তর-ভারতভ্রমণে নির্গত হন, 
তখন স্বামী অদ্ভুতানন্দকে সঙ্গে লইয়া যান | কাশ্মীরে যে হাউপ-বোটে? 
স্বামীজী ছিলেন, উহাতে দেশপ্রথান্ুষায়ী মাঝি সপরিবারে বাস করিত । 
নৌকায উঠিয়া ইহা দেখিয়াই লা ঝটিতি তীরে নামিয়া বলিলেন, 
“আমি মেয়েমানুষের সঙ্গে এক বোটে থাকব ন11” পরে শ্বামীজী 
যথন আশ্বীম দিলেন ষে, তাহার উপস্থিতিতে ভয় নাই, তখন লাটু পুনঃ 
উঠিতে প্রন্মত হইলেন | একদিন স্বামীজী কাশ্মীরের এক প্রাচীন মন্দির 
সম্বন্ধে বলিলেন ষে, উহ! দুই-তিন হাজার বৎসরের পুরাতন | অমনি 
লাটু এতাদূশ অনুমানের কারণ জানিতে চাহ্যা কহিলেন, পতুমি বুঝলে 
কি করে? আমায বোঝাও। ওখানে ক সে কথা লিখা আছে?” 
স্বামীজী হাসিয়। বলিলেন, “তোকে সে কথা বোঝাতে পারব না। বদি 
তুছু লেখা-পড়া শিখতিস তাহলে হয় তো তোকে বোঝাতে চে 
কর্তুম ।” লাটু মহারাজের বুদ্ধির তারিফ কারবার জন্থ স্বাবাজী কখন 
ক্ষন ঠাহাকে প্রসিদ্ধ গ্রাক দাশনিকের নামানুসারে প্লেটো বলিব 
সম্থোধন করিতেন । এরুপ যুখত্বের অপবাদেও পশ্চাৎপদ না হইয। 
বুদ্ধমান প্লেটো! উত্তর দিলেন, “ও বুঝেছি । তুমি এমন বিদ্বান যে, 
আমার মতো গগ্ুড-মুকৃখুকেও বোঝাতে পার না” চারিদিকে হাসির 
রোল পড়িয়া গেল। কাশ্বীরব্রমণান্তে খেতড়িতে পৌছিয়া স্বামীজা 
রাজপ্রাসাদে অতিথি হইলেন। কিন্তু স্বামী অড্ভুভানন্দ রাজার অন্্ 
গ্রহণ করিবেন না বলিয়া চুপি চুপি বাহিরে বাইয়া আমিতেন। 
একদিন রাজবাড়ির দারোয়ানের নিকট হইতে প্রায় বলপুর্বক রুটি ও 
বেগুন-পোড়া আদায় করিয়াছিলেন দারোয়ান সম্ত্রন্ত ছিল, পাছে 
রাজ-অতিথিকে ভিক্ষা দিয়া রাজরোষে পড়ে। সেবারে তিনি 


স্বামী অন্ভুভানন্দ টি 


স্বা্ীজীর সহিত জয়পুর পর্যন্ত বেডাইয়া' কলিকাতায় বলরাম-মন্দিরে 
ফিরিয়। আসেন । 

১৮৯৮ খ্রীপ্রান্জের শেষভাগে তিনি কিছুদিন কাকুডগাছ যোগোছি।তন 
বাস কবিয়াছিলেন ! তখন মঠ বেলুড়ে ন!লাম্বরবাবুর বাগানে । স্বাদ) 
অদ্ডুতানপ্দকে মধ্যে মধ্যে সেপানেও দেখা যাইত । আমেরিকা হইতে 
সঃপ্রত্যাগত স্বামী সারদানন্দ তখন শয্যাদি বেশ ফিটফাট রাখিতেন 
আব লাটু মহারাজ তাহাব গৃহে প্রবেশপুবক কৌতুকচ্ছলে সমস্ত লণ্ডভণ্ড 
কবিতেন । স্বামী পারদামন্দ ইহার কারণ জিড্ভলাঁ কৰিলে নি 
বালতেন, “দখছি, ওদেশ থেকে এসে ভুমি বশুখানি সাহেব বনেছ ।” 
কথ! শুনিষা সার্দানন্দ শুপু হাসিতেন। এ সংসর [ডিসেথর মাপে 
রামনাবুর শেষ 'আন্থথের পময তাহার শয্যাপাঙ্থে সবদা উপস্থিত থাকি 
কী, মহারাজ মাপ্রাপ দেবা করেন । রাষবাবু ২৪ ঘণ্ডা পাখার বাতাস 


চ৮'তিভেন-- লাই পার। বত্রি সেকাযে নিযুক্ত থাকিতেন তিনি শন্তযাা 
হইলেও উপকাধার প্রতি স্বায কর্তদ্ বিশ্বৃত হন নাউ । 


১৮৯৯ গ্রীগ্ভাব্দে শ্বামীক্জাখ দ্বিতীষবার েদেশ-গমনের পর লাট 
মহার;জ পেকুড মঠ ভইতে ধ্িডন কুঁটে বিঙ্গদতী পর্রিকাব হাপাখানায 
চ।লযা যান। এসময় ভাহাকে সমাজের নম়শব্ের অনেকের সাত 
খনিষ্ট৬াবে মিশিতে হহত। কেহ যদি পরে প্রশ্ন করিত, “যারা চরিত- 
হীন তাদের এঙ্গে আপনি মিশতেন কেন 1” তিনি উত্তর দিতেন, “কিস 
ভার! তো কপত ছিল না।” সাধুর লোক-পরীক্ষা্ন মানদও অদ্ভুত । 
ছাপাখানার কমচারাদিগকে তিন খুব খাওয়াইতেন , ছোলা-সিদ্ধ, 
যাঙাআলু-সিদ্ধ, ঢা, মোহনডে।গ-- এই সব স্বহস্তেই প্রত্বত করিতেন: 
ধ্ঝে মাঝে আবার হিং-এর কচুরি কিনিয়া আনিতেন | তখনও দিনের 
বেলা গঙ্গার ধারেই কাটাইতেন , সেখানে ষে ষাহা দিত তাহারই দ্বা€। 

রী 


৮৭৮ স্রীরামকৃ্ণ-ভক্তমালিকা 


দৈনন্দিন এ্ররূপ ব্যবস্থা করিতেন । তাহার নিজের প্রয়োজন ছিল অতি 
সমস্ত দুই-তিন বাটি চা ও তংসহ ছোলা-পিদ্ধ হইলেই যথেষ্ট । 
বিশেষ অনুরোধে এক আধখানি কঢুরি হয়তো গ্রহণ করিতেন । 
এইভাবে কিছুদিন যাপনের পর ১৮৯৯-এর শেষাশেষি, 'বহৃমতী'র 
ছাপাখানা গ্রে স্ট্রীটে উঠিয়া গেলে তিনি অন্থত্র চলিয়া ধান। 

পরবৎসর ডিসেম্বর মাসে স্বামীজী যখন বেলুড়ে ফিরিয়া আসেন, 
স্বামা অদ্ভুতানন্দ তখন সেখানেই থাকিলেও স্বেচ্ছায় তাহার সহিত দেখা 
ক]রতে যান নাই--স্বামীজীই তাহাকে খুণজিয়া গন্বাতীর হইতে 
আনিযাঁছিলেন। কিন্তু স্বামীজীর শত চেষ্টা সত্বেও প্রণালীবদ্ধ 
সঙ্ঘজীবনের মধ্যে তিনি আবদ্ধ হন নাই। এমন (ক, ১৯০১ অন্দে 
ধামীজী তাহাকে মঠের ট্রাষ্টী করিতে চাহিলে তিনি অস্বীক্ৃত হইফা 
বাললেন, “আমার ওপব ঝঞ্জাট ভাললাগে না। আমি ওলবের ডা 
থাকব না।? 

লা মহারাজ নিরক্ষর হইলেও শান্ত্রের বাণী তাহার নিকট শুধু “কথার 
কথা" না হইয়া 'প্রাণের বাথা"-ম্বরূপ ছিল। স্থামী তদ্ধাননের (হুধার 
মহারাজের ) সহিত একদিন তিনি পণ্ডিত শশধর তর্কচুড়ামণির উপনিষদ্‌ 
ব্যাধ্যা শুনিতে গিয়াছিলেন। পণ্ডিত কঠোপনিষদ্‌ হইতে যখন 

“অঙ্গু্ঠমাত্র: পুকষোহন্তরাস্্রা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্তরিবিষ্টঃ । 
তং স্বাচ্ছরারাৎ প্রবৃহেন্মুঞ্জা দিবেষী কাং ধের্ষেপ |” 

--এই শ্লোকটি পাঠ করিয়া অর্থ করিলেন,» তখন লা মহারাজ 
্বান্ুভৃতির সহিত সামগ্রস্য দেখিয়া সোৎসাহে পাশ্ববর্তী শুদ্ধানন্দকে 
কহিলেন, “এ সুধীর, পণ্ডিত ঠিকই বলেছে।” কথাটি তিনি একটু 


১ শন্তের শীষকে যেমন অতি সাবধানে খড় হইতে পৃথক করিতে হয়, তেমান 
হয়ে সধদ। জম ধিষ্িত পরমাস্মীকেও স্বদেহ হইতে পৃথক করিতে হয়। 


স্বামী অদ্ভুতানন্দ ৪৪৯ 


উচ্চেঃস্বরে বলিয়া ফেলিলেন, অপরের ষে ইহাতে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতে 
পারে এবং বিপরীত মন্তব্যের অবকাশ ঘটিতে পারে, সেদিকে ভ্রক্ষেপ 
ছিল না। একবার বলিয়াই কিন্তু তৃপ্তি হইল না--অন্তরের উদ্বেলিত 
আনন্দ তরঙ্গের হ্টায় ক্ষণে ক্ষণে বাহিরের বেলাভূমিতে ঝাঁপাইয়া 
পড়িতে লাগিল, আর স্বামী শুদ্ধানন্দের গা ঠেলিয়া কহিতে লাগিলেন, 
«এ ধীর, পণ্ডিত ঠিক বলেছে ।৮ অগত্যা স্থধীর মহারাজ ভাবিলেন, 
উপস্থিত লোকেরা তো! এই ভাবগাত্তীর্য বুঝিতে পারিবে না; স্কতরাং 
সভাগৃহ-পরিত্যাগই শ্রেয়ঃ। আবাসস্থলে ফিরিবার পরেও "স্বামী 
অদ্ভুতানন্দের আনন্দের রেশ একই ভাবে চলিতে লাগিল; এমন কি, 
রাত্রেও শুদ্ধানন্নজীকে জাগাইয়া তিনি কহিতে লাগিলেন, “এ স্থধীর, 
পণ্ডিত ঠিক বলেছে ।” একই উচ্চভাবে এইরূপ দীর্ঘকাল তন্ময় 
থ্ককার দৃষ্টান্ত ধ্যানসিদ্ধ ব্যক্তি ভিন্ত্র অস্ত্র বড়ই বিরল । স্বামী শুদ্ধানন্দ 
তখন তাহার সহিত একই গৃহে থাকিতেন এবং শান্ত্ালোচনা 
করিতেন। লাটু মহারাজের এই শান্তপ্রীতি গভীররাত্রেও অপূর্বরূপে 
প্রকটিত হইত-_অকস্মাৎ নিশীথকালে তিনি হয়তো আদেশ করিতেন, 
“এই ত্বধীর, স্থধীর, গীতাপাঠ কর।” শুদ্ধানন্দ সানন্দে তাহাই 
করিতেন | 

সাধারণতঃ মঠের বাহিরে সাধনাদিতে রত থাকিলেও সঙ্ঘের প্রতি 
তাহার অগাধ ভালবাসা ছিল । বিশেষত: স্বামী ব্রদ্ধানন্দের ইজ্িত বা 
আদেশ মানিতে তিনি সর্বদা প্রস্তত ছিলেন | তিনি স্ত্রীলোকের সহিত 
অধিক মিলাঁমিশ। করিতে চাহিতেন না--সাধ্যমত এড়াইয়! চপিতেন । 
একন্বার বলরাম-মন্দিরে এক স্ত্রীভক্ত তাহার ঘরে আপিয়া উপদেশ 
ক্রার্থনা করিলেন । লাটু মহারাজ তাহাকে শ্রীশ্রীমায়ের নিকট যাইতে 
বলিলেও তিনি বসিয়াই রহিলেন। অধিকস্ত কথাপ্রসঙ্গে জানাইলেন যে, 


৯ 
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স্বামী সারদানন্দের আদেশে তিনি আসিয়াছেন। শরৎ মহারাজের নাম 
শুনিয়াই লাটু মহারাজ বলিলেন, “শরৎ আমার কাছে কেন পাঠালে? 
আমি রাজাকে (স্বামী ব্রদ্ধানন্দকে) জানাব । রাজার হুকুম হ'লে তোমায় 
ঠাকুরের কথা শুনাব ; কিন্তু তার হুকুম না পেলে তোমায় কোন কথা 
বলব না।” ষেই কথা, সেই কাজ--তিনি মহারাজের নিকট গলেন। 
মহারাজ তখন বলরাম-মন্দিরেই ছিলেন | তিনি সব শুনিয়া মহিলাটিকে 
বলিলেন, «শরতের কথায় ওকে এমনভাবে বিরক্ত করো! না ওতে 
তোমারই অকল্যাণ হবে।” ফলতঃ লাটু মহারাজ একাই ঘরে ফিরিলেন | 
নিবারণচন্ দত্ব প্রায়ই ঠাকুরদের গান রচনা করিয়া মঠের সাধুদের 
শুনাইতেন | লাটু মহারাজ ইহাতে বলিয়াছিলেন, “দেখ, ঠাকুরদের গান 
তৈরি করতে নেই--ওতে দরিদ্দির বাড়ে ।” এই নিষেধ মহারাজের 
মনঃপৃত ন] হওয়ায় তিনি লাট্ুকে বলেন, ”ও গানের ভেতর দ্ষে 
ঠাকুরের নাম প্রচার করছে-_তাতে নিষেধ করা কেন 1 অমনি সে 
কথ! শিরোধার্য করিয়া লা মহারাজ নিবারণকে জানাইলেন, “তুমি 
রাখালকে খুশী করবার জন্ত গান বাধতে পার ।* 

বলরাম-মন্দিরে থাকা কালেও তিনি ষাহা কিছু পাইতেন, ভক্তসেবায় 
লাগাইতেন। এরূপ অর্থভিক্ষার সময় তাহাকে অনেক ক্ষেত্রে অনেক 
অপমান-হুচক কথা গুনিতে হইত । তাই জনৈক ভক্ত একদিন তাহাকে 
বলিবেন যে, গৃহস্থের জন্ভ সাধুর ভিক্ষা করা অনুচিত; ঘাহা কিছু 
প্রয়োজন হইবে অতঃপর ভক্তরাই দিবেন । তর্ক বাড়িয়াই চলিল। 
অবশেষে অকম্যাৎ লা মহারাজ প্রশ্ন করিলেন, “এসব কথা তোমায় কে 
শিখিয়ে দ্বিয়েছে 1” “আপনারই একজন গুরুভাই”-_এই উত্তর শুনিয়া 
তিনি বলিলেন, "ও |! তাই তোমাদের এত জেদ। আচ্ছা, তারই কথা 
থাকবে । রাজাকে (বরদ্ধানন্দজীকে ) অনেক দিক ভেবে চলতে হয়-_ 


৮ 
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মঠের স্টনাম তাকেই যে রক্ষা করতে হয়।” পরে তিনি আর যেখানে- 
সেখানে ভিক্ষা চাহিতেন না এবং পরিচিত ক্ষেত্রেও বিচারপূর্বক গ্রহণ 
করিতেন । একদিন জনৈক ভক্ত তাহাকে কিছু দিলে তিনি না লহয়াই 
চলিয়া গেলেন এবং কারণ জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলেন, “আরে, ও এখন 
নেশার নৌকে আছে ; নেশা ছুটে গেলে বলবে- শালা আমায় ঠকিযে 
নিষেছে |” 

১৯০২ শ্রীষ্টাব্দে স্বামীজীর দেহত্যাগের কিঞ্চিৎ পূর্ব হইতে ১৯১২ 
্ীষ্টাব্বের অক্টোবর মাসে কাশীধাম যাওয়1 পর্যপ্ত লাটু মহারাজ প্রায়শ: 
বলরাম-মন্দিরেই ছিলেন ৷ মধ্যে একবার রামবাবুব স্ত্রীর শেষ অস্থথের 
সময ( এপ্রিল, ১৯০৩ ) রামবাবুর বাডিতে গিষাছিলেন এবং ১৯০৩-এর 
৬ছুর্গাপৃজার পরে কয়েক জন ভক্তপহ উত্তর-ভারতের কয়েকটি তীর্থ 
$দখিযা আপিযাছিলেন । 

বলরাম-মন্দিরে লাটু মহারাজের অশেষ গুণাবলীর মধ্যে সহাগুণটি 
বিশেষ অভিব্যক্ত হইয়াছিল । এস্চ মাতাল তাভাকে একদিন খুব কটংক্ি 
করিতে থাকিলে উপস্থিত ভক্তেরা মাতালকে দণ্ড দতে অগ্রসর হইলেন । 
লাটু মহারাজ বারণ করিয়া বলিলেন, “দেখ, ও মদ খেয়ে মাতাল তে 
গালাগালি করছে, আর তোমরা যে মদ নাখেয়ে মাতাল হয়ে গালাগালি 
করছ? কার শান্তি দেওয়া উচিত বল তো? ওকে তোমরা আর কি 
মারবে? মদই ওকে মেরে রেখেছে ।” এইরূপ বিচাব্রের সম্মুখে সমস্ত 
শাসন পরাজিত হয়! কলিকাতায় এরুপ উচ্ছৃঙ্খল লোকের অভাব 
নাই; কিন্ত লাট্ু যহারাজের সহাম্ৃভৃতিরও কোন অপ্রাচুর্য ছিল না। 
রাত্রি এগারটায় জনৈক মাতাল দোকান হইতে মাংস কিনিয়া আনি্বা 

, উহ প্রসাদ করিয়া দিতে বলিলে তিনি অক্নানবদনে পাব্রটি সম্মুখে রাখিতে 
নির্দেশ দিয়। মাতালকে তাহার প্রিয় গান, “জগৎ দেখ না চেয়ে যাচ্ছি 


৪৫২ শীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা 


বেযষে সোনার তরণী, তরাঁর উপর শ্যামকলেবর রাম রঘুমণি” ইত্যাদি 
গাহিতে বলিলেন। গান শেষ হইলে তিনি বলিলেন, “প্রসাদ 
হযে গেছে, তুলে নাও ।” মাতালও সানন্দে মাংসপাত্র লইয়া চলিয়া 
গেল। 

ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে তিনি বডই উদার ছিলেন। মুসলমানদের ঈদ ও 
মহরম উপলক্ষে তিনি পীরের দরগায় পূজা পাঠাইতেন। খ্ীষ্টমাস ও 
গুড ফ্রাইডের দিনে স্বহস্তে যীশুগ্রীষ্টকে ভোগ নিবেদন করিতেন বা মালা 
পরাইখা দিতেন ' খ্রীষ্টান ডি মেলো ধ্যান সম্বন্ধে তাহার উপদেশ 
চাহিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “কাকে ভালবাস ?” সাহেব বলিলেন, 
“যীশু ও ঠাকুব উভযকে |” এববাবর কাকে ভালবেসে এসেছ ৮” ডি 
মেলো যীশুর নামই করলে লা মহারাজ বিধান দিলেন, “দেখ, যীশুকেই 
ধবে “থকে1।” 

ঠাকুবের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত লাটুর সত্যনিষ্ঠা ছিল চমকপ্রদ । 
একদিন তিনি বলিয়াছিলেন যে, জনৈক ভক্তের বাড়িতে বিগ্রহ দেখিতে 
যাইবেন। সেদিন বৃষ্টি হইয়। রাস্তায় জল ফাড়াইয়া গেল : তথাপি লাটু 
এক-ইাটু জল ভারঙ্গিযা ভিজা-কাপড়ে যথাসময়ে বিগ্রহের সম্মুখে উপস্থিত 
হইলেন 

স্বামী অদ্ভুতানন্দের একটি অভ্যাস ছিল এই ষে, শাসনের প্রয়োজন 
হইলে অপরকে শাসন না করিয়া নিজেকেই শালন করিতেন আর 
উপদেশদানকালে অভিমান দূর করিবার জঙন্ নিজের নিরক্ষরতার স্থতি 
সর্বদ! জাগাইয়া রাখিতেন। একদিন এক ব্যক্তি অত্যন্ত বেয়াড়া ভাবে 
তর্ক করিতে থাকিলে মুছ ভৎ্পনায় কাজ হইতেছে না দোয়া তিনি 
বলিলেন, “তুমি এমন বকুনি খেলে, হাসতে তোমার লজ্জা করছে না 
-এমন বেহায়া তুমি?” তাকিক 'সর্বভৃতে একই ব্রদ্ধ বিমান” এই 
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অট্টদ্ধত সিদ্ধান্তের অপপ্রয়োগ করিয়া উপহাসক্রমে বলিলেন, “আপনি তো 
আমায় ধমক দেন নি, নিজেই নিজেকে ধমকাচ্ছেন। এতে কে না 
হাসবে 1” লাটু মহারাজ তখন আত্মস্থ হইযা বলিলেন, “হা, লাল 
কাপড় পরেছি-_ভারী সাধু বনে গেছি আর কি। একটা ছোট কথা 
শুনলে এখনও ভেতর থেকে ফৌস বেরোয় !" কাহাকেও কোন উপদেশ 
দিবার পর তিনি বিড় বিভ করিষা বলিতেন, “ভাবা সাধু হয়েছি রে, 
বাপ। পরকে উপদেশ দিতে যাচ্ছি । আরে, তুই কি উপদেশ. দিবি? 
ওরা তোর চেয়ে কত বড়, কত শিক্ষিত 1” এই পদ্ধতিকে তিনি বলিতেন, 
“উলটো পাক দিযে মনের পাকগুলোকে খুলে দেওয়া”-- আর সঙ্গে সঙ্গে 
হাতে উলটা পাক দেখাইযা দিতেন | 
লাট্ু মহারাজ একদিন কোন 'এক ভদ্রলে'কের গৃহে নিমস্ত্রিত হন। 
ককাডির লোকেবা অনেকেই তীহাকে চনিতেন না; সতরাং গেরুয়াধারী 
সম্্যাসাকে পঙক্তি হইতে পৃথক করিয়া বপাইলেন এব* পরিবেশনকালে 
তেমন মনোষোগও দিলেন ন।। অকস্মাৎ গৃহ কন্ী সেখানে আসিযা 
এবং অবস্থা দেখিয! কান্নার স্ববে সূলিছ্েে লগিগিলেন, “আমার কি হবে 
গো! সন্ত্রাসীকে খেতে বগিযে দেখলুঘ নঃ1” নিবভিমান স্বামী 
অডভুতানস্প যতঠ এাত্বনা দেন, গছিণা ততই গতহঃ অকল্যাণের ভাবনায় 
বিলাপ কবেন | ইভা দেখিয়া তিনি দেই আসনে অস্যাই গৃহের মঙ্গলের 
জন্য ছুই-চার খিনিট জপ করিলেন । 
শ্রীলতার জন ছিল ত্বাহাৰ আব, অপূর্ব! ১৯০৭ খ্রাষ্টা্জে 
এছুর্গাপূজ্ার সময শ্রীশ্রীমা জয়রামবাটা হইতে ন্সাঁপয! বলরাম-মন্দিরে 
একমাস ছিলেন । গাড়ি হইতে মামিয়া তিনি প্রিষ সন্তান লাটুকে 
“দেখিয়া যাই বগিলেন, “বাবা লা, কে্ন আছ?” লাটু অমনি উত্তর 
দিলেন, তুমি ভদ্দর ঘরের মেযে, সদর বাড়িতে কেন আমাব সঙ্গে দেখা 


8৫ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা। 


করতে এপেছ 1? আমাকে তো ডেকে পাঠালেই পারতে ।” খেয়ালী 
সন্তানের ভব্যতা দেখিযা মা হাসিতে হাসিতে উপরে চলিয়া গেলেন । 
কখন কখন তিনি আবার মায়ের সম্বন্ধে বেদাত্তবচারও করিতেন । মা 
জয়রামবাটী ফিরিবেন । লাট্ু ঘনের বিষাদ ঢাকিবার জন্যই বোধ হয় 
নিজের ঘবে দূত পদচারণ করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে বেদান্তবিচার 
কবিতে লাগিলেন,সন্ব্যালশর কে পিতা, কে মাতা ?- সন্্যাসী নিষ্ায়া 1৮ 
মা নীচে ন।মিঘা উহা শুনিলেন এবং দ্বারপ্রান্তে আসিয়া বলিলেন,“বাবা 
লাটু, তোমায় আমাকে মেনে কাজ নেই, বাবা!” আর যায় কোথায? 
স্সেহেৰ স্পশে বেদান্ত ভাসিযা গেল--লাটু মাষের পদতলে লুটাইয়া 
কাদতে লাগিলেন । মা হখন অশ্ুসিক্তা | মায়ের চক্ষে জল দেখিয়। 
লাটু আবার তাহাকে প্রনোধ দিতে লাগিলেন, “বাপের ঘরে যাচ্ছ মা, 
কাদতে কি আছে 1”- ২হা বলির স্বীয় উত্তরীয়ে মায়ের অশ্রমোচন 
করিলেন | মায়ের সম্বংক্ষ লাটু মহারাজ একদিন অন্তরের কথা এএকাশ 
করিয়া বলিয়াছিলেন, “ঘ:কে মানা কি সহজ কথা রে 1 তিনি ষে স্বয়ং 
লক্ষ্মী!” 

লাটু মহারাঁজ সাধারণতঃ গান্তীর্পূুর্ণ হইলেও তাহার রহস্তবোধ 
যথেষ্ট ছিল । বলরাম-মর্শ্দরে অবস্থানকালে তিনি প্রায়ই গিরিশবাবুর 
বাড়িতে যাইতেন। তিনি শুনিযাছিলেন, গিরিশবাবু স্বরচিত 
“কালাপাহাড়” নাটকে প্রচ্ছন্রভাবে লাটুর চরিন্্র অঞ্চিত করিয়াছেন । 
একদিন গিরিশবাবুর কি কথার উত্তরে তিনি বলিলেন, 

“মনকে ছাদো মনকে বাধো, মনকে দিও না লাই। 
আগুর কথা পিছু করো, ছু'শিয়ার রঙিও ভাই ॥৮ 

গিরিশবাবু কথাটার উদ্দেশ্য ধরিতে না পারিয়। কহিলেন, “বড়: 
ঠারেঠোরে কথা হয়ে ষাচ্ছে ষে সাধু!” লাটু “কালাপাহাড়'-রচনার 
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প্রতিশোধের স্বযোগ পাইয়া বলিলেন, “সেই ভাল, ন। ইলে “কালাপাহাড়' 
জমবে কেন 1”__অর্থাৎ তুমিও তো! কম ঠারেঠোরে কাজ সার নাই ! 

&ঁ সময় প্রা ছয় মাপ কাল লাট্ু অনিদ্রারোগে ভুগিয়াছিলেন | 
গির্পশবাবুর বাটীতে উপস্থিত হইলে মহাকবি তাহাকে গল্প করিয়! ঘুষ 
পাড়াইতেন | বস্ততঃ গিরিশবাবুর সহিত তাহার খুব হুগ্ততা ছিল । 
অথচ গিরিশবাবুর অস্ত্রখের সময় তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেও তিনি 
যাইতেন না । কেহ নেহাত পীড়াপীডি করিলে বলিতেন, “দেখ, গিরিশের 
কষ্ট আমি দেখতে পারি না।” তাহার অনুরাগ কত গভীর ছিল: তাহার 
পরিচয় পাওয়া গেল গিরিশবাবুর দেহত্যাগের দিনে ( ১৯১২ স্ত্রী; ৮ই 
ফেব্রুয়ারি )। সংবাদ পাইয়া লাই মহারাজ শোকদমনের জন্ত দিবসব্যাপী 
মৌনাবলম্বন করিলেন । পরদিন মৌন ভাঙ্গিলেও সব সময় শুধু গিরিশের 

কপ্রসঙজেই অতিবাহিত হইল স্বামীজীর দেহত্যাগের সংবাদ পাইয়াও 
তিনি অনুরূপ কারণেই বেলুড়ে যান নাই--ষদিও তিনি কলিকাতায়ই 
ছিলেন । অথচ দ্ুঃংখবোধ ছিল গ্গীহ'ব স্থগভীর | কাশীতে থাকাকালে 
বাবুরাম মহারাজের দেহত্যাগের সংবাদ পাইয়া তিনি তিন দিন স্তব্ধবৎ 
অবস্থান করিয়াছিলেন | কাশী হইতে একর আলচুমাড়ায় যাইবার জন্ত 
হরি মহারাজ সাদর আমন্ত্রণ জানাইলে লাটু মহার[জ উত্তর দিলেন, 
“জীবের দুঃখে ছুংখিত হয়ে বিশ্বনাথ-অন্রপূর্ণী এখানে বিরাজ করছেন । 
[দের ছেড়ে আমি কোথাও ষাব না।” 

যাহা হউক, গিরিশবানুর দেহত্যাগের পরে রামকৃফবাবুর একমাত্র 
পুত্র ধষি অকম্মাৎ কলেরারোগে দেহত্যাগ করিলে তাহার মন কলিকাতা 
হইতে উঠিয়া গেল। তিনি হয়তো তখনই চলিয়া যাইতেন; কিন্তু 
বাবুরাম মহারাজের বিশেষ অনুরোধে ৬দুর্গাপুজ1 পর্যন্ত থাকিয়া 
»বিজয়াদশমীতে কাশীধাত্র! করিলেন। যাত্রার পুর্বে বাঁসগৃহখানি:র 
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দিকে তাকাইয়া তিন বার বলিলেন, “মায়া, মায়া, মায়া!” পথে 
বৈছ্বনাথ-দর্শনান্তে কাশীতে সদলবলে পৌছিয়া তিনি অদ্বেতাশ্রমে 
উঠিলেন , কিন্তু সেখানে স্থানাভাব দেখিয়া টেড়িনিমে কুণ্ডু মহাশয়দের 
বাড়িতে চলিয়া গেলেন । এই বাটীতে সপ্তাহখানেক থাকিয়া সোনাপুরায় 
বংশী দত্বের বাটীতে আশ্রয় লইলেন | অতঃপর বাড়িওয়ালার আত্মীয়ের 
আসিতেছেন শুনিয়া ১৯১৩ খ্রীষ্টাকের ডিসেম্বরের পূর্বেই ৬৮নং পাঁডে 
হাউলির বাড়িটি ভাড়া লইযা তথায় উঠিয়া গেলেন । প্রায় চারি বৎসর 
এই বাড়িতে অবস্থানান্তে তিনি ৯৬নং হাডার-বাগের ভাড়াবাটীতে 
উঠিয়া যান এবং সেখানেই স্বধামে গমন করেন । 

কাশীতে বাসকালে একদিন শ্রীশ্রীমায়েব প্রতি তাহার স্থগুপ্ত ভক্তি 
হঠাৎ নিজ পূর্ণ সৌষ্ঠবে বাহির হইয়া পড়িযাছিল। ভাসাভাসা 
মাতৃভক্ির প্রতিবাদকল্পে প্রাযই তিনি বলিতেন, “তোদের মাঠাউনকে: 
হামি মানে না 1” কিন্ত সেদিন “বিশ্বনাথের পৃজার জন্য পুষ্প ও বিন্বপত্র 
লইয়া রাস্তায় নামিয়া অকস্মাৎ বলিলেন, “চল, আগে মার কাছে যাই 1৮ 
মা তখন কাশীতে | সেখানে গিষ! কম্পিতকলেবরে মাতপদে পৃষ্পাপ্লি 
প্রদানপুর্বক লাট্‌ মহারাজ নীরবে অঞ্বিসর্জন করিতে লাগিলেন | 

পাড়ে হাউলির বাড়িতে লাটু মহাবাজ জপধ্যানে এতই তন্ময় 
থাকিতেন যে, আহারাদির কোন নিযমিত সময় ছিল না; গৃহে 
থাকিলেও তাহার জীবনে পর্বতকন্দর বা অরপ্যোচিত শৃঙ্খলাহীনতা 
লক্ষিত হইত--আজ ঘদি দৈনিক আহার হইল দশটায়, তো কাল রাব্রি 
একটায় এবং পরশ্ব ব্রাত্রি তিনটায়! এইরূপ ধ্যান ও কঠোরতাদি 
সম্বন্ধে কেহ প্রশ্ন করিলে তিনি বলিতেন, «আব্রে, আমর] আর কি 
কঠোর করছি 1 কঠোর করেছিল দস্থ্য রত্বাকর। সংস্কারের দাগ 
যেন পাথরের আক--সহজে উঠে না। কর্ষনা হলে কিকরুপা মিলে ?” 
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কাশীতে তাহার আশ্রিতবাৎপল্যের কযেকটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় । 
একবার ছুশ্চিকিংস্য (সম্ভবতঃ যক্ষা) রোগে আক্রান্ত একটি দরিদ্র যুবক 
তাহার পাডে হাউলির বাড়িতে আশ্রয় পাইযা তাহারই বিধানানুসারে 
মাঞ্জ ৬বিশ্বনাথের পূজা ও চরণামূত পানপূর্বক নিরাময় হইযাছিল। 
একসময়ে গৃহনির্যাণের জন্য কিছু টাকা তাহারই আশ্রিত কেহ চুরি 
করিলে পুলিসে খবর দিবার কথা উঠে! অমনি বাধা দিযা তিনি 
বলেন, “দেখ, সে বেচারী লোভ সামলাতে না পেরে চুরি,করেছে 
সত্য; কিন্তু যাকে আশ্রষ দিষেছি তাকে পুলিসে দেওয়া কি ভাল 
দেখায়?” একবার জনৈক নিঃসম্বল ভক্তের অভিলাষ হয ষে, তিনি 
কলিকাতা হইতে কাশীতে ৬বিশ্বনথ-দর্শনে যাইবেন, কিন্তু একান্ত 
দরিদ্র তাহার পর্ষে উহা কিরূপে সম্তব হইবে ? সংবাদ পাইয1 লাটু 
কহারাজ তাহাকে জানাইলেন যে, কোনও প্রকারে এক পিঠের 
রেল-ভাঙা সংগ্রহ করিয়া চলিয়া আসিলেই আর নব ব্যবস্থা হইয়া 
যাইবে । এহ আশ্বাম পাহযা ভক্তটি আপিনেন বটে; কিন্তু নিজেকে 
কপদকশুন্য দেখিয়া বড়ই মন:ক্রেশ অহ্ভব করিতে লাগিলেন । 
৬বিশ্বনাথদর্শনে যাইযা সেম কট আরও বধিত হইল। ক'রণ 
সামান্য ফুল-বেলপাতা দয়া পুজা করিলেও বাহিরে আরসযা যখন 
দেখিলেন মকলেই দান করিতেছে, আর নিঃস্ব তিনিই মাত্র সেই 
পুণ্যার্জনে বৃঞ্চিত, তখন ত্টাহাব যনে এইকপ ধিক্কাব নালিল--একে 
তো তাখে অংদিয়া লাপুর অন্ন ধ্বংস করিতে হু, অধিকন্ত গুণা-অজনের 
জন্থা একটি পযসারও ক্ষমতা রাখি না।৮ গৃহে ফিপ্রিগা তিনি কদ্ধকক্ষে 
অশ্রুপাতত করিতে থাকিলে অঙ্ভুঠানন্দ লব জানিতে পাধিযা বিধান 
ধদলেন, “তুমি গঙ্গাক্রানাস্তে ভগবানের উদ্দেশে গঙ্গাজল অর্পণ ক'রে এই 
বলে প্রাথনা করো, 'জগতের সমস্ত ছুঃখ দূর হোকৃ” 1৮ ভক্তটি ভাবিলেন, 


৪৫৮ শ্রীরামকুষ্জ-ভক্তমালিক! 


“ইহা অক্ষমের সাস্বনার জন্ক একটা অন্কল্প ব্যবস্থা মাত্র - প্রকৃত পুণ্যলাভ 
ইহাতে হয় না।” তথাপি মহাপুরুষের আদেশ মান্ভ করিয়া তাহাই 
করিলেন। কিন্ত কি আশ্চর্য! এরূপ করিবামাত্র তাহার মন শান্তিতে 
পরিপূর্ণ হইয়া গেল । 

লাট্ু মহারাজ অপরের মনোভাব বুঝিতে পারিতেন । এক সময়ে 
জনৈক ভক্ত স্বীয় পত্রিবারের মহিলাদের দ্বারা অনুরুঞ্ধ হইয়াও 
তাহাদিগকে ৬বিশ্বনাথ-দর্শনে লইয়া গেলেন না; বলিলেন, “ও পাথর 
দেখে কি হবে 1” ভাবিলেন, তিনি খুব বেদান্তবাদী হইযাছেন। এ দিন 
লা যহারাজের দর্শনার্থে যাইয়া তিনি যখন সিড়ি বাহিয়া উপরে 
উঠিতেছেন, তখন শুনিলেন স্বামী অড্ভুতানন্দ বলিতেছেন, “পাথর ! 
আমি দেখছি, সাক্ষাৎ শিব; আর তৃই বলছিস পাথর !* এই ঘটনাটিকে 
শুধু কাকতালীয়-স্যায়ে বিভিম্্র ব্যাপারের আকম্মিক মিলন বলিয়!? 
যুক্তিবাদী উড়াইয়া দিতে পারেন; কিন্তু এই যুক্তি তিনি কতবার 
প্রয়োগ করিবেন? কারণ লারট্র মহারাজের জীবনে এইরূপ ঘটনা 
অহরহঃ ঘটিত। এক রাৰ্রে তাহার পার্থে নিদ্রিত এক ভক্ত কুস্বগ্ন 
দেখিতেছেন, এমন সময় তিনি শী ভক্তকে ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন, 
“এখানে এসেও 'এই সব চিন্তা? স্বাহার নিকট যে সব ভক্ত বা 
মেবক থাঁকিতেন, তাহাদের মনে ধ্যানকালে অপবিভ্র ভাব উদিত 
হইলে অন্ত্দষ্ঠা লাট্ু মহারাজ তাহ! জানিতে পারিতেন এবং 
তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক বলিতেন, “পবিত্র হও, পবিভ্র হও | 
সং না হলে সং-ম্বূপকে জানতে পারবে না” ইত্যাদি। জনৈকা 
মহিলা স্বামীর সহিত কলহ করিয়া তীর্থদশশনে বহির্গত হন এবং 
৬কাশীধামে পৌছিয়! আত্মীযগণের সহিত তাহাকে প্রণাম করিতে 
আপিয়া দেখিলেন, তিনি যেন কেমন করিয়া সে গোপন রহস্য 


স্বামী অভ্ভূতানন্দ 3৯ 


জ্কুরগত হইয়াছেন , কাজেই প্রণাম করিযা উঠিবামাত্র কহিলেন, 
“স্্রীলোকদের স্বামীকে মেনে চলতে হ্য। যে মানে না, তাব্র 
সংসারে খিটি-মিটি লেগেই থাকে |” বিধবা সঙ্গিনী দুইজন তাহার 
পদপ্রান্তে ছুইটি টাকা বাখিয়া প্রণাম করিলে তিনি উহা কিছুতেই 
গ্রহণ করিলেন না, বলিলেন, “গরীব অ+র বিধবার টাকা সঙ্গ্যালীকে 
নিতে নেই |” 

লাটু মহারাজকে নিত্য বনু ভক্তের বিবিধ আধ্যাত্মিক অভাব 
মিটাইতে হইত । নিরক্ষর তাহার মুখে অবিরাম উচ্চ ধর্মতর'শ্রবণের 
জন্য বছ শিক্ষিত ব্যক্তিও মন্ত্রমুগ্ধের স্যায় দীর্ঘকাল বসিয়া থাকিতেন। 
তাহার এই সমযের উপদেশাবলী সংগৃহীত হইযা “সতকথা1, নাষে 
গ্রন্থাকাবে প্রকাশিত হইয়াছে । উহা পা" করিলে ত্বাহার গভীর 
অনুভূতি ও অপরের মনে প্রেরণা জাগাইবার অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়া 
অবাক হইতে হয। 

শেষবযসে তাহার দেহে বহুধন্ররোগ দেখা দিল । এই সময় পায়ে 
একটা ফোসকা হইয়া যথোচিত ঘত্বের অভাবে বিষাক্ত পচাঘাষে 
€গ্যাংগ্রীনে ) পরিণত হয। অক্ত্রোপচ'রর ফলে সে যাত্রা উহা 
সারিলেও পুনর্বার বহুযৃত্রজনিত বিষাক্ত ক্ষত দেখা দিল। ইহার 
চিকিৎসাকল্পে শেষ চারিদিন প্রত্যহ তাহার দেহে দুই-তিন বার 
অস্ত্রোপচার কর! হইয়াছিল; কিন্তু কি অপূর্ব তিতিক্ষা-দেখিষা মনে 
হইত না যে, তিনি যন্ত্রণাভোগ করিতেছেন ! অগ্রোপচ'রে কোন ফল 
হইল না। ১৯২* খ্রীষ্টাকবের ২৪শে এত্রিল 'তনি যহাসমাধিতে দেহরক্ষা 
করিলেন | তাহার শেষসংবাদ স্বামী তুরীয়ানন্দের একখানি পত্রে 
( ২৫৪২০ ) স্বন্গরভাবে বণিত হইয়াছে 

«এমন অদ্ভূত মহাপ্রয়াণ প্রায় দেখা যার না। ইদানীং সর্বদাই 


৪৬০ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা 


অন্তমুথ থাকিতেন লিখিয়াছি। অস্থখের সময় হইতে একেবারে ধ্যানস্ক 
ছিলেন--ভ্রমধ্যবদ্ধদৃষ্টি। সকল বাহা বিষয় হইতে একেবারে সম্পূর্ণ 
উপরত ! সদা সচেতন, অথচ কিছুরই খবর রাখিতেন ন11-. মধ্যে 
মধ্যে প্রায় প-_কে ভাকিতেন , প-র হাতে খাইতেন। কখন কিছু ন 
খাইলে প-_ বলিত, “তবে আমিও কিছু খাব না” অমনি লাট্রু মহারাজ 
খাইয়া লইতেন। কিন্তু দেহত্যাগের পূর্মরাত্রে কিছুইশ্াইলেন না। 
প- বলিল, “খাইলেন না, তবে আমিও আর খাইব ন1।” লাট্রমহারাজ 
এবার বলিলেন, “মৎ খা"_-একেবারে মাযা-নিমুক্ত উক্তি! পরদিন 
সকালে আমি যাইয1 দেখি খুব জ্বর । নাড়ী দেখিলাম- নাডী নাই। 
ভাক্তার আসিয়া হার্ট পরীক্ষা করিলেন_ শব্ধ পাইলেন না । টেম্পারেচার 
১০২০৬ (বশ সজ্জান-তবে কোন বাহ চেষ্টা নাই। দুধ দিলে 
অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন । ভ্বিশ্বনাথের চরণামুত অতি 
সন্তোষের সহিত থাইয়াছিলেন | বেলা ১০টার পর আমি বিদায় লইয়া 
পুনরায় চারটার সময উপস্থিত হইব বলিয়া আসিলাম। বাটা আসিয়। 
ন্লানাহারান্তে একটু বিশ্রাম করিতেছি, বাদ পাইল|ম লাটু মহারাজ 
১২টা ১* মিনিটের সময ইহলোক ছাড়িযা শ্বস্থানে প্রহ্থান করিয়াছেন |. 
আমি ত্বাভাকে শেষদর্শন করিবার জন্া ৯৬নং হাড়ার-বাগ বাটীতে 
উপস্থিত হইলাম । 

« যখন তাহাকে বলাইয়া দিযা পূজাপি করা হয় তখনকার মুখের 
ভাব ঘে কি স্থন্দর দেখাইয়াছিল, তাহ] লিখিয়। জানানো যায না। 
এমন শান্ত, সকরুণ, আনন্দময় দৃঠি অমি পূর্বে কখনও লাটু মহারাজের 
আর দর্শন করি নাই। ইতঃপূর্বে অর্ধ-নিমীলিত নেত্র থাকিত, এখন 
একেবারে বিস্ফারিত ও উম্মুক্ত হইযাছিল। তাহাতে ষে কি ভালবাপা, 
কি প্রসন্নতা, কি সাষ্য ও মৈত্র-ভাব দেখিলাম, তাহা! বর্ণনার অতীত । 


স্বামী অদ্ভুতানন্দ ৪৬১ 


যে দেখিল সেই মুগ্ধ হইয়া গেল। বিষাদের চিহৃমাত্র নাই। আনন্দের 
ছট। বাহির হইতেছে -সকলকেই তেন প্রীতিভবে অভিনন্দন করিতেছেন । 
এ সমযের দৃশ্য ₹ তীব অদ্ভূত ও চমৎকার প্রাণস্পর্শী ! অভ্ভুতানন্দ নাম 
পূর্ণ করিতেই যেন প্রভু এ অদ্ভুত দৃশ্য দেবাইলেন ।*--ধন্য গুরু মহারাজ, 
ধন্য তাহার লাটু মহারাজ !” 


স্বামী তুরীয়ানন্দ 


কলিকাতার বাগবাজার-অঞ্চলে বহপাড়া-পল্লীতে শ্রীযুত চন্দ্রনাথ 
চট্টোপাধ্যায় নামক এক স্বধর্মপরায়ণ নিষ্ঠাবান্‌ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন । 
তিনি তেজস্বী ও স্পষ্টবাদী বলিয়া পরিচিত ছিলেন , আর তাহার 
অসাধারণ নাড়ীজ্ঞান ছিল। তাই আসন্নমৃত্যু বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার তাহাকে 
বলিয়া রাখিতেন, “শেষ সময়ে ভুলো না; হাড় ক'খানা যাতে গঙ্গায় 
যায, তার ব্যবস্থা করো ।” চন্দ্রনাথ ডব. লিউ ওয়াটসন কোম্পানির 
গুদাম-সরকার ছিলেন | এই সামান্ক আয়েই তিনি সহধমিণী প্রলন্ময়ীর 
সহিত সানন্ে সংসারষাত্রা নির্বাহ করিতেন | মহেন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রনাথ ও 
হরিনাথ নামে চক্্রনাথের তিনটি পুত্র ছিল। তাহার কন্তাত্রয়ের মধ্যে 
ক্যেষ্ঠটা ভিন্ন সকলেই অকালে গতাস্থ হয়। হরিনাথ আমাদের 
উত্তরকালের স্বামী তুরীয়ানন্দ। ইনি ১৮৬৩ শ্রীষ্টাব্দের ৩রা জান্যারি 
(১২৬১ সাল, ২*শে পৌষ, শনিবার, চান্দ্র পৌষ, শুরা চতুর্দশী তিথি, 
মুগশির! নক্ষত্রে বেলা ৯টায় ) জন্মগ্রহণ করেন । ঠিকৃজির ফলে জানা 
ষায় যে, হরিনাথ বিদ্বান, তপোনিষ্ট, স্বধর্মপরায়ণ সন্্যাসী হইবেন। 
বালকের জন্মগ্রহণের পর চন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠতাত বলিয়াছিলেন, “কৃষ্ণ 
এসেছেন |” হরিলুটের সন্তান বলিয়া চন্দ্রনাথ নবজাতকের নাম 
রাখিলেন হরিনাথ । 

হরিনাথ যখন যাজ্জ তিন বংসরের শিশু, তখন অকম্মাৎ একটি ক্ষিপ্ত 
শ্গাল তাহাকে অতফিতে আক্রমণ করিলে শিশুকে রক্ষা করার অস্থা 
কোন উপায় না দেখিয়া প্রসম্মময়ী তাহাকে ছুই হস্তে উর্ধে তুলিয়া 
ধরিলেন | এইরূপে সন্তান রক্ষিত হইলেও মাতা শৃগালদংশনে অচিরে 


স্বামী তুরীয়ানন্দ ৪৬৩ 


দেহত্যাগ করিলেন । অত:পর জ্ঞোেষ্ঠা ভ্রাতুজাযার উপর হরিনাথের 
লালনপালনের ভার অপিত হইল । মহেন্রশাথ হরিনাথ অপেক্ষা 
বিশ বৎসরের এবং উপেন্দ্রনাথ দশ বৎসরের বড় ছিলেন | ন্নেহপরায়ণা 
ও (কামলপ্রাণা ভ্রাতবধূর আদরষত্বে হরিনাথ জননীর অভাব অনেকটা 
ভুলিলেন বটে; কিন্তু অজ্ভাতে সে শূন্যতা তাহার কিশোরচরিত্রে একটু 
পরিবর্তন আনিয়া দিল। সহিষ্ুতার প্রতিমা মাতাম্ন নিকট যে 
হরিনাথ দুরন্ত ছিলেন, ভ্রাতৃজায়ার নিকট তিনি বড শান্ত ও বাধ্য ভইষা 
পড়িলেন । আহারে তাহার তেমন বিচার ব্রহিল না, যাহা পশইতেন 
তাহাই খাইতেন। তথাপি ত্বাহার অন্তনিহিত তেজ মাঝে মাঝে 
বিদ্রোহের আকারে বাহির হইয়া পড়িত, তখন তিনি অপরকে 
প্রহারাদি পর্যন্ত করিতেন । বড় বউদির স্রেহের কথা স্মরণ করিয়া 
কীরে তিনি বলিয়াছিলেন, পৰড় বউদির কাছেই মানুষ হয়েছিলুম । 
সর্বদাই ত্বার সঙ্গে সঙ্গে থাকতুম। ভয়ানক নেওটা ছিলুম। বড় 
বউদিও আমায় খুব স্রেহযত্ব করতেন, মার মতো মানুষ করেছিলেন । 
সাধু হয়ে গেলেও তার জগ্ চিন্তা ছিল। তার শরীর না যাওয়া 
পর্যন্ত চিত্তিত ছিলুম । ত্বার শরীর যাওশার পর নিশ্চিন্ত হলুম 1৮ 
বুদ্ধিবিকাশের পরেই হরিনাথ কম্খুলিয়াটোল। বাংল" স্কুলে ভি হইলেন | 
তাহার দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে আত্মীয়গণ ঘখন ত্বাহার পিতাকে 
গঙ্গাষাত্রা করাইলেন, তখন হরিনাথ কীদিয়া উঠিলেন । হরিনাথের 
দিদি পিতাকে বলিলেন, “হরি কাদছে ওকে একটু সাত্বনা দিন | 
পরলোকে প্রসারিতদৃষ্টি স্ডতিপর বৃদ্ধ শুধু বাঁললেন, “হরিকে আর কি 
বলব? হরি জগতের, জগৎ হরির |” 

বাল্যকালে শরীরচর্চা ও ব্রন্ধচর্যপালনে হরিনাথের একটু মাত্রাধিক্য 
দেখা যাইত । তিনি প্রত্যহ আখড়ায় ষাইয়৷ কুস্তি লড়িতেন এবং 


৪৬৪ শ্বীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা 


একসঙ্গে একশত ডন ও পাঁচশত বৈঠক দিতে পারিতেন | সঙ্গী ছেলেরা 
বলিত, “অত করিস নি। বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছিস , শেষে মরে 
যাবি।৮ বিভ্রপের ভঙ্গীতে হরিনাথ উত্তর দিতেন, “আমি একাই মরে 
যাব, আর তোরা বেচে থাকবি 1” ধর্মসাধনার ক্ষেত্রেও বালব্রহ্ধচারী 
হরিনাথ গায়ত্রীজপ ও সন্ধ্যারাধনা তো নিয়মিত করিতেনই, তদুপরি 
প্রত্যহ তিনবার গঙ্গাক্সান, স্বপাক হবিষ্ান্র-ভোজন ও কঠিন শয্যায় 
শয়নাদিতে অভ্যস্ত ছিলেন । এতদ্যতীত শান্ত্রপাঠাদিও যথেষ্ট ছিল! 
বেদান্তবিচারে তিনি অল্পবয়সেই পারদশী হইয়াছিলেন। তাহার চাল- 
চলনের অসাধারণতা-দর্শনে হিতকামী প্রতিবেশীরা মহেন্দ্রনাথকে সাবধান 
করিয়া দিলেন । কিন্তু উপার্জনক্ষম জ্জোষ্বভ্রাতা পিতৃমাতৃহীন কনিষ্ঠ 
ল্রাতাকে শাসনের দ্বারা তখনই সংসারে আকুষ্ট করার প্রয়োজন বুঝিতে 
পারিলেন না, বরং বলিলেন, “হরিনাথ নিষ্ঠাবান্‌ ব্রাহ্মণের সদাচারেই, 
তো লিপ্ত আছে ইহাতে আপত্তিব কি কারণ থাকিতে পারে?” এই 
নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা হরিনাথকে একদিকে যেমন কখন কখনও বিপদগ্রস্ত 
করিতে লাগিল, অপবদিকে তেমনি স্প্রবৃত্বিগুলিকে পল্লপবিত করিয়া এবং 
অভিজ্ঞতা আনিয়া দিয়া নিজ আদর্শে স্বপ্রতিষ্ঠিত করিতে লাগিল । 
গঙ্গাম্ানে তাহার বিশেষ প্রীতি ছিল । নিজের নিকট ঘড়ি নাথাকায় 
অনেক দিন তিনি ভুলক্রমে অধিক রাত্রে উঠিয়। গঙ্কাতীরে উপস্থিত 
হইতেন এবং যথাসময়ে গঙ্গাক্সানান্তে গৃহে ফিরিতেন । এইরূপে এক 
জ্যোতসা রাত্রে প্রত্যুষের পূর্বেই গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন । একটু পরে 
একগলা জলে নামিয়া স্নান করিতে করিতে দেখিলেন, যেন খড়ের তালের 
মতো কি একটা তাহারই দিকে ভাপিয়া আপিতেছে। তীর হইতে 
শব হইল, “কুমীর, কুমীর! উঠে এস।” অমনি সংস্কারবশে হরিনাথ 
তৎক্ষণাৎ জল ছাড়িয়। উঠিলেন | কিন্তু পরমুহূর্তেই ত্মরণ হইল, "আমি 


স্বামী তুরীয়ানন্র ১৬৫ 


না বেদান্তবিচার করি? এই বুঝি আযাব 'ব্রহ্ধ সত্য ও জগৎ মিথা।, 
বলা?” কাজেই পুনঃ গঙ্গার নামিয়া বিচার করিতে লাগিলেন, 
“আমি শুদ্ধ আত্মা, আমার দেহ নাই, মৃত্যু নাই ।” সৌভাগাক্রমে জলে 
নাজডা পড়া বা ষে কোনও কারণেই হউক কুমীরটাকে আর দেখা 
গেল না। 

আচারনিষ্ঠ হইলেও হরিনাথ গুণগ্রাহী ছিলেন । তথন জেনারেল 
এসেম্ব লিতে বাইবেল-পাঠ অপরিহার্য ২ইলেও পাঠকালে কক্ষটি প্রাই 
শৃশ্য থাকিত । অথঢ হরিনাথ স্বহন্তে নারাযণপুজা-সমাপনান্তে বিশ্তাপয়ে 
উপস্থিত হইয়া শ্রদ্ধাসহকারে বাইবেল-পাঠ শুনিতেন। কব্বর 
স্থরেন্্রনাথ মঙ্ুমদারের 'মহিলাকাব্য” ও তুলশীদাসের দৌহাবলী তাহার 
কস্থ ছিল । সন্ধ্যাসমাগমে তিনি গঙ্গাতীরে বপিয়া মহিলাকাব্যের 
'মাতা'র অংশটি কিংবা দৌহাবলী অনর্গল আবৃত্তি করিতেন এবং 
উহাতে সন্ধ্যাকিরণোদ্ঞাসিত পবিত্র জাহুবীত।রে এক অপূর্ব আধ্যাত্মিক 
পরিবেশের সৃষ্টি হইত । 

পিতার দেহত্যাগের পরে আশঙ্ারাদি-সন্বক্ধে হরিনাথের কঞ্ঠোরতা 
যেন ক্রমেই বধিত হইতেছিল । কিন্তু শরীর ত ত সহিতে পারিবে কেন? 
ফলে শীঘ্রই তাহার আমাশয় হইল এবং আত্মীয়ষ্জনের পীডাপীনিতে এই 
বিষযে কতকটা শিখিলতা অবল্খন করিতে হইল । এইরূপে বাহিরের 
কঠোরতা কিঞ্চিৎ মন্দীভৃত হইলেও একটি ঘটনায় অন্তরের বৈয়াগা 
আরও বৃদ্ধি পাইল । প্রিতনাথ ও কেদারনাথ নামীয ছইটি খুল্লতাতপুক্র 
তাহার অতি প্রিষ হছিলেন। কেদারনাথ অল্পবমসেই বিহ্চিকারোগে 
দেহত্যাগ করিলেন । হারনাথ দ্াড়াইযা পব দেখিলেন- মানুষের জীবন 
কত ক্ষণভঙ্গুর, আর মৃত্যুর সম্মুখে মান্ুষের সবপ্রকার চেষ্টা, সর্বপ্রকার 
স্সেহের আকরণ কত অকিঞ্ষিৎকর 1 


৩৪ 


৪৬৬ শ্ীবামকুষ্-ভক্তমালিকা 


উক্ত ঘটনার কিছুদিন পরে চিৎপুরে এসব্মঙ্গলার মন্দিরে এক সাধুর 
আগমন হয়। বালাবন্ধু গঞ্জাধরের ( ঘখগডানন্দজার 1 সহিত হরিনা 
প্রাই পেখানে যাইতেন , কিন্তু সকাম অপর দর্শকদের গ্যুতয তিনি 
ব।কৃপিদ্ধ সাধুর নিকট কোনও প্রাথনা না জানাহযা নারবে বসিষা 
থাকিতেন । সাধু তহা লক্ষ্য করিয়া হরিনাথকে একদিন জিজ্ঞাসা 
করিলেন, ভুমি আম খাও, কিছু তো চাও না? তোমার কি চাই +” 
হপ্িন'থ উত্তর 1দ১লন, “সাধন-ভজন ও ভগব:নলাভ !”* সাধু আনশো 
উল্ল'দত হইমা বাললেন, “বেশ বেশ ! তোম।খ হবে । তবে এখন নয়. 
একটু দেখি আছে । এখন ঘরে থেকে সাধন কর!” হরিনাথ সাদুব 
বাকা £শরোধায করিয়া গৃহে থাকিষাহ সাধনভজনে ডুবিতলেন। 

হরিনাথের মনে তখন ধঙ্ধপিপাপা জাগিযা তাহ!কে উহার সন্ধানে 
সর্বত্র লইয়া যাইতেছে । এই সমযে পল্লীতে এচার হহল যে, দীননাৎ 
বন্ধ মহাশয়ের বাড়িতে পরমহংস শুবাখকষতদব আিবেন। এহবাদ 
পাভযা তিনি গঙ্গাধরের সহ ৩ খেখানে গেলেন । হবিন!খের বযস তখন 
তের কি চৌদ্দ বংলর। সেই প্রথম সঙ্গশনের কথা তাহার একখানি 
চিঠি (১৯৯১৭ তাং) হইতে জানা যাধ। কেশবচন্ত্রের সহত ঠাকুরের 
তখন 'গবে পরিচয় হইয়াছে | হবিনাথ ও গঙ্গাধর সেখানে গিঘ। 
দেখলেন, একখানি গাড়ি হইতে একজন বলিষ্ট ব্যক্তি ( হৃদয়) অপব 
একজন সংজ্ঞাহীন ও অত্যন্ত রুশ ব্যক্তিকে নামাইতেছেন ৷ দ্বিতীষ 
ব্যক্তির মুখকান্তি ও অঙ্গের ভাব যেন শাস্্রবণিত শুকদেবের ন্যায় 
ধাধরি করিয়া তাহাকে উপরে লইয়া গেলে তিনি জংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া 
ষধুরকঠে “ঘশোদা নাচাত তোরে বলে নীলমণি” ইত্যাপি গান গাহিলেন 
এবং অনেক পরমাথপ্রসঙ্গ করিলেন । হহার পর হরিনাথ আরও ছুই 
তিন বৎসর পুর্বেরই ন্যায় সাধনভজনে ব্যাপৃত রহিলেন। তবে তিনি 
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স্থির করিলেন, তিনি বিবাহ ক্ববেন না। পিব!হ্রে সম্বন্ধ লইয়া কেহ 
আমিলে বরের মুখে বৈব্াগোর কথ শুনিয়া 'আলাপ-আলোচন। 
সেহথানেই শেষ হহত। পড়াশুনার দিক আর তাহার তেমন মন 
রহিল না। প্রবেশিকা পরীক্ষা তিনি চিহলন না। জিজ্ঞাসিত হইরা 
শুধু খলিলেন, “কি হচুব হাতরেজী বদ্ধ শিখে 1” 

ীননাথ বঠর বাটিতে প্রথয সন্ধর্শনের ঘ্ই-তিন বংসর পরে 
( সম্ভবতঃ ১৮৭১ বা ১৯৮০ শ্রী) হাতিনাথের দক্ষিণেষ্বরে যাতায়াত 
আরও হয়। ঠ'কুর তভীহংকে ছুটির দিন ব্যতীত অন্য দিনে যাইতে 
বলিয়া দেন । অধিকন্তু [চান জালিহ। শইয়াছলেশ ষে, হরিনাথ 
অদ্বৈবিচার করেন এবং 'রামগাত। পর প্রঃ পুস্তক । ঠাকুর 
ষ্াহাক্কে কিক্তপে এই গুফ জ্ঞানপথ হহতে সরস জ্ঞানমিশ্রা ডক্তিপথে 
স্বানি়্াছিলেন, তাহার ধফিবরণ আমরা লীলা প্রসঙ্গ” হহতে উদ্ধত করিব 
€ ৩য় ভাগ, ৭৫-৮০ পৃঃ ১7 

“মদে জনৈক বন্ধু হরিন ৭ একসময়ে বেদান্তচচায় বিশেষ 
মনোনিবেশ করেন । ঠাকুত্ত তখন বর্তমান এবং উহ'র মাকুমার ত্রদ্ধচর্য, 
ভক্তি, নিষ্তা প্রভৃতির জন্য উহাকে বিশেষ ভা-বাসতেন । বেদান্তচ্ 
ও ধ্যানভজনাদিতে নাবিষ্ হহযা হরনাথ পূর্বে পূধে যেমন ঘন ঘন 
ঠাকুরেপ নিকট ঘাতায়াত করিতেন, সেরূপ কিছুদিন করেন নাহ 
বাকরিতে পাপেন নাই। ঠাকুরের তাক্ষপৃঠিংত মে বিষয় অলক্ষিত 
থাকে নাই। বঞ্চুটিব সঙ্গে ষাতাঘাত করি” এমন এক ব্যক্তিকে 
দক্ষিণেশ্বরে একাকী দেখিয়া ঠাকুর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি রে, 
তুই ষে একলা, সে আসে নি? জিজ্ঞাসিত বাক্তি বঙ্গ, 'সে মশাই 
জাজকাল খুব বেদান্ত চর্চায় মন দিয়েছে । রাতদিন পাঠ, বিচার-তর্ক 
নিয়ে আছে। তাই বোধ হয় সময় নই হবে বলে আসেনি। ঠাকুর 
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শুনিয়া আর কিছু বলিলেন না । উহার কিছুদিন পরেই আমর] যাহার 
কথা বলিতেছি, তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দর্শন করিতে আদিলেন ী 
তাহাকে দ্রেখিযাই ঠাকুর বলিলেন, “কি গো, তুমি নাকি আজকাল 
খুব বেদান্তবিচার করছ? তাবেশবেশ! তাবিচার তো খালি এই 
গো ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা , না আর কিছু? বন্ধু_'আজ্ঞ] হা, আর 
কি? বন্ধু বলেন, বাস্তবিকই ঠাকুর সেদিন এঁ কয়টি কথায় বেদাস্ত- 
সম্বন্ধে তাহার চক্ষু ষেন সম্পূর্ণ খুলিয়া দিয়াছিলেন। কথাগুলি শুনিয়া 
তিনি বিশ্মিত হইয়া ভাবিয়াছিলেন, “রই কয়টি কথা হৃদয়ে ধারণা 
হইলে বেদান্তের সকল কথাই বুঝ! হইল |,-.*কথাগুলি ঠাকুর তাহাকে 
লইয়া পঞ্চবটীতে বেড়াইতে বেড়াইতে বলিলেন। ইতঃপূর্বে তাহার 
( হরিনাথের ) ধারণা ছিল-উপনিষদ্‌ পঞ্চদূশী ইত্যাদি নানা জটিল গ্রন্থ 
না পড়িলে, সাংখ্যন্তায়া্দি দর্শনে বুুংপত্তি না হইলে বেদান্ত বথন্ও 
বুঝা যাইবে না এবং মুক্তিলাভ স্থদূরপরাহত থাকিবে । ঠাকুরের 
সেদিনকার কথাতেই বুঝিলেন, বেদান্তের যত কিছু বিচার সব 
প্র ধারণাটি হৃদয়ে দূঢ করিবার জন্য। ঠাকুরের নিকট সেদিন তিনি 
বিদায়গ্রহণ করিলেন এবং তখন হইতে গ্রন্থপাঠাদি অপেক্ষা সাধনভজনেই 
অধিক মনোনিবেশ করিবেন এইরূপ নান] কথা ভাবিতে ভাবিতে 
কলিকাতার দিকে ফিরিলেন। এইব্ূপে তিনি সাধনসহায়ে ঈশ্ববকে 
প্রত্যক্ষ করিবার সঙ্কল্প মনে স্থির ধারণা করিয়া তদবধি তদনুরূপ কার্ষেই 
বিশেষভাবে মনোনিবেশ করিলেন 1--. 

«পূর্বোক্ত ঘটনার কিছুকাল পরেঠাকুর একদিন বাগবাজারে 
বলরাম বনহুর স্কাটাতে শুভাগমন করিয়াছেন । বাগবাজার-অঞ্চলের 
ভক্তগণ সংবাদ পাইয়া! অনেকে উপস্থিত হইলেন । আমাদের পুর্বোক্ষু 
বন্ধুর আবাস অতি নিকটেই ছিল। ঠাকুর তাহার কথা জিজ্ঞাসা করায় 
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পঞ$্ডার পরিচিত জনৈক প্রতিবেশী যুবক যাইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে 
ডাকিয়া লইষা আপিলেন। বলরামবাবুর বাটীর দ্বিতলের প্রশস্ত 
বৈঠকথানায প্রবেশ করিয়াই বন্ধু ভক্তমগ্ডলীপরিৰৃত ঠাকুরকে দর্শন 
করিলেন এবং ত্বাহাকে প্রণাম করিয়া নিকটেই এক পার্থ উপবিষ্ 
হইলেন । ঠাকুরও তাহাকে সহাশ্তে কুশলপ্রশ্নমাত্র করিযাই উপস্থিত 
প্রপঙ্গে কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন । দুই-একটি কথার ভাবেই বন্ধু 
বুঝিতে পারিলেন, ঠাকুর উপস্থিত সকলকে বুঝাইতেছেন জ্ঞান বল, 
ভক্তি বল, দর্শন বল, কিছুই ঈশ্বরের কূপ ভিন্ন হইবার নহে । শুনিতে 
শুনিতে তাহার মনে হইতে লাগিল ঠাকুর তাহার মনের ভুল ধারণাটি 
দুর করিবার জন্তই অগা যেন এ প্রসঙ্গ উঠাইরাছেন । মনে হইতে 
লাগিল, ঠাকুর এ সম্বন্ধে যাহ কিছু বলিতেছেন তাহা তাহাকে লক্ষ্য 
করিয়াই বলিতেছেন । শুনিলেন, ঠাকুর বলিতেছেন--'কি জান, 
কাম-কাঞ্চনকে ঠিক ঠিক মিথ্যা বলে বোধ হওয়া জগৎটা তিন 
কালেই অসৎ ব'লে ঠিক ঠিক মনে-জ্ঞানে ধারণা হওয়া] কি কম কথা! 
তাব দয়া না হলেকি হয়? তিনি রুপা করে এরূপধারণা যদি করিয়ে 
দেন কো হয়। নইলে মানুষ নিজে সাধণ ক'রে পেট] কি ধারণা 
করতে পারে? তার কতটুকু শক্তি! সে শক্তিদিয়ে সে কতটুকু 
ধারণা করতে পারে? এইরুূপে ঈশ্বরের দয়ার কথা বলিতে বলিতে 
ঠাকুরের সমাধি হইল | কিছুক্ষণ পরে অর্ধবাহাদশ। প্রাপ্ত হইয়া বলিতে 
লাগিলেন. "একটা ঠিক করিতে পারে না, আবার আর একটা চায়।' 
এঁ কথাগুলি কলিয়াই ঠাকুর এরূপ ভাবাবস্থায় গান ধরিলেন-_ 
'ওরে কুশীলব, করিস কি গৌরব, 
ধর] ন! দিলে কি পারিস ধরিতে !” 
গাহিতে গাহিতে ঠাকুরের দুই চক্ষে এত জলধার! বহিতে লাগিল 
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যে, বিছানার চাদবের ঝার্নকইা ভিজিন্না গেল ! বঞ্জু সে মপূর্ শিক্ষ্যুয় 
দ্রবীভূত হইযা কাদিবা আকুল! কতক্ষণে তখে দুইঞ্জনে প্ররুতিস্থ 
হলেন । বন্ধু বলেন. “পে শিক্ষা চিরকাল আমার অস্ত্রে অঙ্কিত হইয় 
রহিয়াছে । পেদ্দন হইতেই বুঝিলাম, ঈঙশগংরর কৃপা হিন্র পিছুই হইসার 
মতে? 15 

হরিনাথ একদিন গ্বাকুরকে প্রশ্ন কার বম, “মশাই, কামাটা একেবারে 
ষায়কি কারে 5” সাকুর উত্তর দিলেন “যাবে কেন বো মোড ফিরিয়ে 
দেনা 1” হরিনাথ জানিতেন, যুদ্ধ ক'বষাহ সমপ্ত মুনবৃদ্ঝিকে পবাজিত 
করিতে হয়, তাই ত্বর অ'নরা তিনি অবাক হইলেন 1 আবার আর 
অবাক হইলেন যখন তিনি উহার প্রতক্ষ ফল পাও তে পাইলেন ! 
এইই ৃষ্টিভচ্গীর পার্থক,সশ্বহ্ধ তাহার ভারও রি তারকা শ 
ঘটিয়াছিল । বঃন-বহ্ধচা4; ঘারিন।খ নাবাজাতিকে ৯) করিতিই অভান্ত 
ছিলেন। এমন ক, মাভিকগা জা আতুবধূর হান আহার বন 
পর্যন্ত ভাভাঁর মন সন্টাতিন হইত বালিকাদিগঞক্ে লিন দনকটেও 
আসিতে দিঙেন না । উক্ত পিনধে বার একদিন উপতদশ শিতেতেন, 
এমন সময় হ.৫নাথ বলিচন, “উ* আম তোদের হাতা সহ করিতে 
পারি না” রা অখনি তিরস্কাব করিযা বলিলেন, পুত বকর 
মতো কথা বল'ছদ ৷ নাধীঘুরগিদের জবন্তত।র চোখে দেব কাস £ক ? 
তার! জগন্মতার আনকী মতি । তাদের মায়ের মাতা দেখবি ও শ্রদ্ধা 
করবি। তাদের প্রভাব হতে নুক্ত হবার এই হচ্ছে উপাস। তা না 
ক'রে যতই তাদের অবজ্ঞা কবি ততষ্ট তাদের ফাদে গড়হি ৮, 

হরিনাথ একদিন ঠাকুরকে বলিলেন, “মশাই, যখন আম এখানে 
আদি তখন বেশ উদ্দীপনা পাই. কিস্ত কলিকাতায় ফিরে গেলে %ে 
উদ্দীপনা আব থাকে না ফেন?” ঠাকুর সেহসিক্ত-স্বরে শিমের মনে 
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ক্কগাধ বিশ্বাস জন্মাইঘ' বলিলেন, “তা কি কারে হতে পারে? তুই 
হারপাস, হরির দাল, তব পক্ষে ঈশ্বরবিস্বৃতি অসম্ভব 1” হবিনাথ 
পাশা দ্যা বর্লঃলন “আমি তা তা! বুঝতে পারি না 1৮ সনন্টকও 
তেঘনি দৃঢম্ববে উত্তর দিলেন, পক্ষোন বস্ব বাবিষযের সতাতি কাকর 
জানা বানা জ্ঞানাব উপব নির্ভব করেনা! কই জ্র'নিস অন্প নাই 
্ানিস, তুই হরিব সেবক, হরিব ভক্ত” 
হরিনাথ জানতেন, মুক্তি বানিবাণলাভই জীবনের একমার উদ্দেশ্য | 
এই বিষয়েও ঠাকুর একঘেয়ে ভাব সরাইশা কাভার মনদুক আরও উদার 
করিয়াছিলেন । ঠাক্কুব ভাহাকে বলিয়াছিলেন, “নির্বাণ আদর্শ 
করেছিস কেন? নির্বাণ মপেক্ষাও উচ্চতর মবস্থা আছে এবং তা লা 
করা যায়। যারা নির্বাণ প্রাথন1 করে তারা হীনবুদ্ধি, ভযতরাসে-_-যেমন 
কশ-পচিশ খেলা কেবলই চিক খু'জছে--কিসে ঘরে উঠে যায, সেই 
চেষ্টা । ঘুঁটি একবাব পাকালে আর নামাতে চায়না । একে বলে কাচা 
খেলোয়াড় । আর পাকা খেলোধাড যার পেলে পাকা ঘু টি কাচিষে 
দেখ, আবার তখনই কচেবারে! বুল পাশা কেললেই ভাবার উঠে 
গেল । তাদের পাশা হাতের বশ। যমন বলে তেমনি পডে। 
সুতরাং ভয় নেই, নির্ভষে £খলে 1৮ 
হরিনাথ আর একদিন দক্ষিণেশ্ববে গিষ! দেখিংলন, ঠাকুর একজন 
বেদান্তের পিতকে বলিতেছেন, পকিছু বেদান্ত শোনাও।” পিত 
চমতকার বুঝাইয়া যাইতে লাগিলেন এবং ঠাকুরও শ্রীতিপহকারে শুনিতে 
লাগিলেন । পবে কিন্তু তিনি পণ্ডিতের খ্যাতি করিয়া ভক্তদিগকে 
বলিলেন, «আমার কিন্তু বাপু অতশত ভাল লাগে না। আমার মা 
“আছেন, আর আমি আছি। তোমাদের ও বড় বড় জ্ঞান-জ্ঞেয়-জ্ঞাতা, 
ধ্যান-ধ্যেয়-ধ্যাতা ইত্যাদি ব্রিপুটা প্রভৃতি বেশ খুব ভাল। আমার 


৭৭২ শ্রীরামকুষ্ণ-ভক্তমালিক! 


হচ্চে কিন্ত--মা আর আমি, আর কিছুই নাই।” ঠাকুরের কথার 
ভঙ্গীতে বেদান্তের ব্রিপুটী অপেক্ষা! ঠাকুরের 'ম! আর আমি" হরিনাথের 
নিকট সেদিন বড় সহজ, সরল ও মধুর বলিয়া মনে হইয়াছিল । তিনি 
বুঝিয়াছিলেন, ইহাই অবলঙ্বনীয়। 

একদিন ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে ষধ্যাহনভোজনে বপিয়াছেন, হরিনাথ এবং 
অপর কেহ কেহ উপস্থিত আছেন ! ঠাকুরের সম্মুখে ভাতের থালা এবং 
চাবিদিকে ছোট ছোট বাটিতে ব্যগরনাদি পরিবেশিত হইয়াছে । শিষ্যদের 
মনে পাছে কোন সংশয় জাগে এই জন্য লোককল্যাণকামী ও সন্দেহভঞগন 
ঠাকুর নিজেই বলিতে লাগিলেন, “মনটা সদাই অখণ্ডের দিকে ছুটে 
তোমাদের সঙ্গে কথা কইব বলে মনটাকে নীচে নামিষে রাখবার জন্ত 
এটা খাই, ওটা খাই-_ভিন্ন ভিন্ন বাটি থেকে একটু করে জিভে দিই ।” 

হরিনাথ ঠাকুরকে অবতার বলির জানিপ্নাছিলেন , স্গতরাং তাহারা 
রোগযন্ত্রণাদিকে লীলা মনে করিয়া এ জন্ত তত উদ্বিগ্ন হইতেন না। 
কাশীপুরে একদিন ঠাকুরকে দেখিতে গিয়া তিনি প্রশ্্র করিলেন, “কেমন 
আছেন 1” ঠাকুর বলিলেন, “বড কষ্ট হচ্ছে, খেতে পাচ্ছি না, অসন্থ 
জালাযন্ত্রণা হচ্ছে ।” হরিনাথ কিন্ত দিবাচক্ষে দেখিলেন--ঠাকুব 
আনন্দের সাগর ও রোগধন্ত্রণার অতীত । ঠাকুর যতই নিজের যন্ত্রণার 
কথা বলেন, হরিনাথ ততই প্ররূপ অনুভূতি করেন | বারংবার এইরূপ 
হওয়ায় তিনি ঠাকুরকে বলিয়াই ফেলিলেন, “আপনি যাহাহ বলুন ন। 
কেন, আমি দেখছি আপনি অসীম আনন্দের সমুদ্র ।৮ ইহা। শুনিয়। 
ঠাকুর ফৃূহাস্তে আপনমনে বলিলেন, “শালা ধরে ফেলেছে রে 1” 

দক্ষিণেশ্বরে গমনাগমনকালে নরেন্দ্ের সহিত হরিনাথের একটা বেশ 
শ্রদ্ধামিশ্রিত বন্ধুত্ব জন্মিযাছিল! ছুইজনে অনেক সময় একই সঙ্গে 
হাটিয়া গাড়িতে কবিয়া দক্ষিণেশ্বরে ঘাইতেন। একদিন হাটিয়া 
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করাহনগরের পথে ফিরিবার সমযে নরেন্দ্রনাথ হরিনাথকে বলিলেন, 
“ঠাকুরের সম্বন্ধে কিছু বল ।” হরিনাথ উত্তর দিলেন, “কি আর বলব 1” 
এই বলিয়া তিনি *অসিতগিরিসমং স্থযাৎ ৯” ইত্যাদি শ্লোকটি আবৃত্তি 
করিলেন | নরেন্্রনাথও নানাকথা কহিতে কহিতে বলিলেন, “গুর কথা 
আর কি বলব” আমাকে যদি বল, তিনি এল-ও-ভি-ই (10৬০ ) 
0675020126৭ (মৃতিমান প্রেম )1” আর একদিন নরেন্দ্রনাথ তাহাকে 
বলিয়াছিলেন, “হরি-ভাই, ভগবান কি শাক-মাছ, যে এত দম দিয়ে 
(অর্থাৎ এত জপ-তপ করে )ত্াকে কিনবে 1 'যমেবৈষ বৃথুতে তেন 
লভ্যঃ__-পরমাত্সা ধাকে কৃপা করেন তারই কাছে তিনি লভ্য হন 1৮ 
শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের অল্প পরেই হরিনাথ প্রবল বৈরাগ্যের 
আকর্ষণে একমাত্র বস্ত্র পরিয়া এবং উত্তরীয়রূপে একখানি লেপের ওয়াড় 
এর্ধন্ধে ফেলিয়া গৃহ হইতে নিষ্ান্ত হন এবং আনামের শিলং পর্যন্ত ঘুরিয়া 
আলদেন , অতঃপর চব্বিশ বৎসর বয়সে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বরাহনগর 
মঠে যোগদান করেন এবং মন্ত্যাসগ্রহণান্তর স্বামী তুরায়ানন্দ নাথে 
অভিহিত হন। লন্ন্যাসের পরও সহোদরদের প্রতি তাহার ভালবাসার 
হ্রাস হয়নাই । তাহার মধ্যম ভ্রাতা উপেভ্নাথ একদিন দেখেন, এক 
মুণ্ডিতমন্তক গেরুয়াধারী তরুণ সন্ন্যাসী তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান । 
সম্র্যাসীর চক্ষে অক্রি । উপেকন্দ্রনাথ চিনিলেন, ইনিই হরিনাথ | জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “কাদছ কেন? এই তো তুমি চাও.” উত্তর আসিল, 
«আপনাদের নিকট আমি অনেক প্রকার্ধে ঝণী।” দাদা আশ্বাস দিয়া 
বলিলেন, “তা হোক; বড় ভাইদের ঘা কর্তব্য তা আমরা করেছি । 





১ “সাগররূপ মসীপাত্রে যদি নীলপবতসদৃশ মসী রাখা হয়, কল্লতরুর শ্রেষ্ঠ শাখা 

« যদ্দি লেখনী হয়, পৃথিবী যদি লিখিবার পত্রিক! হয়, আর ৬সরস্বতা অনন্তকাল ধরিয়। 
লিখিতে থাকেন, তথাপি. হে ঈশ্বর, তোমার গুণরাশিব সীমা করা যায় না।” 

_-শিবমহি়ঃ স্তোত্রম 


৪৭৪ শ্রীরামকফ্ণ-ভক্তমালিকা 


কিন্তু ভূমি যখন গৃঙ্থী হলে না, তখন এই পথই ভাল ! আমি আশীবাড 
করছি, তোমার সিদ্ধিলাভ হোক” অমনি মেঘযুক্ত শাবদাকাশ 
সুর্যকিরণে উদ্ধাপিত হইল--হর্িনাথের অক্রসিক্ত মুখে আনন্দের রেখ' 
ফুটিয়া উঠিল । 

নবীন সন্যাসী কিন্ত বরাহনগরেব পরিবেশের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিতে 
পারিলেন না-পরিব্রাজক ও সাধকরূপে তিনি চলিলেন তীর্থ জইতে 
তীর্থান্তলে ৷ এইরূপে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাকে 'তনি স্বামী সারদানন্দািন সহিত 
হৃষীকেশে তপস্যা করেন এবং পর বৎসর গ্রীত্মকালে গঙ্গোত্রী প্রভৃতি 
তীর্ঘদশনে গমন করেন । ইহার সর্বশেষ বিবধণ সাবদাননাপ্রস্জে 
লিপ্পবদ্ধ ভইযাছে। শঙ্গোতী হইতে ফিবিয়া তিনি একাকী হুমণপূর্বক 
মুশ্ডড়ী পাহাড়ের সানুদেশে রাজুর উপস্থিত হইয়া তপ্লামগ হন । 
এখানে সবকারের গোষেন্দ' বিভাগের এক কণঢাবাঁ তাহার আনুসব্ণ 
করে এবং বিবিধ প্রত্বো তাহাকে উজ্ক্ত করিতে থাকে । চর্বি মহারাজ 
ইহাতে বিশেষ বিরক্তি দেখাইলে গোষেন্দা বলে “আপনি পুলিসাক 
ভব করেন না?” দৃপ্ত সিংহের পুচ্ছ পদদলিত হইলে সে যেমন 
বারবিক্রযে দ্ডাযমান হইযা গর্জন করে, পুকষসিংহ স্বামী তুবীযানন্দও 
তেমনি বলিযা উঠিলেন, “আমি যমকেও ভয় করি না, পুলিস তো 
দুরের কথা 1” হিংআ জন্তকেও ভয় না কবিঘ1 খিনি গভীর অরণ্যে 
বিচরণ করেন, তিনি কি সংসার-অবরণ্যের ক্ষুদ্র হিং মানবের নিকট 
পরাজিত হইবেন %গ বস্ততঃ পরাজয হইল প্রুলিসের। সে পরে 
স্তাহার অন্ুরক্ত ভক্র হইযাছিল। 

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্ধের শেষে স্বামী বিবেকানন্দের সাহচর্ষে কিযাদ্দিবস বিভিন্ব 
স্থানে ষাপনান্তে হরি মহারাজ দিল্লী হইতে ব্রদ্ধানন্দজীর সহিত জালামুখ” 


প্রভৃতি তীর্ঘদর্শনে চলিলেন। পাঞ্জাব ও সিছ্ধুব বহুস্থান-দর্শনান্তে ১৮৯৩৬ 


এ 
ট 
্ঁ 
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কী্াব্দের প্রথমভাগে -স্বাঘী ব্রহ্ধানন্দের সহিত তিনি বোষ্ধে আসিয়া 
আমেরিকাগামী স্বামী বিবেকানন্দের সাক্ষাৎ পাইলেন । তথায় একদিন 
স্বামীজী জানালেন ঘষে তাহার শরীর ভাল নহে: স্থতরাং সমাগত 
ডদলোকদর স'ছত ধর্মপ্রসঙ্গ হরি মহারাজকেই করিতে হইবে । 
অনিচ্ছা সন্বেও হরি মহাবাজ প্রদ্ক্গ আরস্ত করিয়! বৈরাগ্যেরই উপদেশ 
দিলেন । কথা সাঙ্গ হইলে স্বামীজী তাহাকে একান্তে বলিলেন যে, 
গৃতস্থদিগকে একপ উচ্চাঙ্গের বৈরাগের উপদেশ দিলে অযথা তাহাদের 
মল বিচলিত হয়--তাহারা উহার মোটেই অনুপরণ করিতে পারে না। 
মনি হরি মহারাজ সহাশ্বে বলিলেন, “আমার মাথায় ছিল ষে, আপনি 
উদ্স্থিত আছেন , কাজেই, ষা-তাঁ বলা চলে না। বেশী ভাল কথ! 
₹লতে গিয়ে এই গোল হয়ে গেল ।” 

ইহার স্বল্পকাল পরে ত্রদ্ধ'নন্দজী ও তুরীয়ানন্নীজী বৃন্দাবনে গমনপুর্বক 
পৃঘকাল তপস্থায় কাটাইয়াছিলেন। তত্রি মহারাজ স্বামী ব্রজ্জানন্কে 
সমধিক শ্রন্কী করিতেন ও ভাঁলবাসিতেন । হতরাং তাহাকে ভিক্ষাথে 
যাইতে না দিয়! স্বধং দ্বারে দ্বারে খণ্ড খণ্ড রুটির সন্ধানে ঘুরিতেন ! 
এইট কঠিন শ্রমের ফলে কৌন দিন উদরপৃত্তি হইত, কোন দিন বা হইত 
না! একদিন কতপেব পারব দুইজনে বাঁলয়া জলে ভিজাইয়া শুফ রুটি 
খাইজেছেন, এমন সময়ে হরি মভারাজ সকাতরে বলিলেন, «মহারাজ, 
আপনাকে ঠাকুর কত স্রেঃঠধত্র করতেন এবং ক্ষীর সর ননী খাওয়াতেন , 
আর আজ আমি শুকনো কুটি খাওয়াচ্ছি*__ ইহা বলিতে বলিতে তাহার 
কগ বাম্পরুদ্ধ হইয়া গেল । 

বন্দাবনে অবস্থানকালে হরি মহারাজ রাধারানীর দর্শনমানসে কখন 
কখন নিধুবনে যাইতেন । একদিন তমালবৃক্ষের শাখায় রাধারানীর 
আলুলায়িত বেণী দেখিয়া প্রথমে ভাবিলেন উহা মঘুরপুচ্ছ ; কিন্ত 
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অচিরেই নয়নপথে সত্য উদ্ভাসিত হইয়া ত্বাহাকে চমকিত করিল 4 
একদিন বহু গৃহে ভিক্ষাটনে ক্লান্ত হইয়াও পূর্ণকাম না হওয়ায় শরীন্পের 
উপর তাহার অত্যন্ত ধিক্কার আপিল | জলে-ভেজানো রুটি মুখে দিতে 
দিতে তিনি বলিতে লাগিলেন, “শাল] শরীর, তোর জন্যই তো আমার 
এত কষ্ট-_-এই খা” ইহার পর তাহার স্পষ্ট অনুভূতি হইল, “আমি 
দেহ নহি--আমি স্বতন্ত্র, ক্ষুধাতৃষ্তাবজিত আত্মা_ দেহটা ত্যক্ত জীর্ণ- 
বস্ত্রের হ্যায পৃথক পড়িয়া আছে ।” এই অনুভূতির পর অতৃপ্ত ক্ষুধায় 
ও পর্যটনে ক্লান্ত দেহ ভৃশধ্যায় লুটাইযা পড়িল । নিপ্রাভঙ্গে তিনি 
দেখেন, শরীরের ক্লান্তি বিদ্রিত হইয়া তৎস্থালে দেহমন পূর্ণ করিয়া 
রহিয়াছে এক অসীম আনন্দ! অতঃপর তিনি অযোধ্যাদি দর্শনাস্তে 
১৮৯৪-এর শেষে মঠে ফিরিষা প্রাশঃ সেখানেই বাস করিতে থাকেন । 
তবে ঘধ্যে একবার দেওভোগে নাগ মহাশয়কে দেখিযা আপিয়াছিলেন 
এবং ১৮৯৬-এর শেষে মুঙ্গের ও মিথিলা প্রভৃতি স্থানেও গিয়াছিলেন । 

হরি মহারাজের পরিব্রাজকজীবনের কয়েকটি বিশেষ ঘটনার 
কালনির্ণয় করা অসম্ভব; অথচ চরিত্রাঙ্কনের পক্ষে তাহার] অপরিহার্য । 
একদা গ্রীম্ম কালে দ্িপ্রহরে নগ্রপদে ভিক্ষাটনের পর প্রয়াগের নিকটবর্তী 
কোন আম্রকাননে কৃপের শীতল জলে স্বচ্ছন্দে স্নান করিতে যাইয়া! তিনি 
মৃছিত অবস্থায় ভূপতিত হন | . সৌভাগ্যক্রমে এ অঞ্চলের কোন সাধু- 
ভক্তের সেবায় দুই দিন পরে সংজ্ঞালাভ হয় । 

পথ চলিতে চলিতে তাহার একদা মনে হইল, "জগতে সকলেই 
কোন-না-কোন কর্তব্যসম্পাদনে রত ; শুধু আমিই ভবঘুরের মতো ব্যর্থ 
জীবনষাপন করছি ।” তারপর কেশীঘাটে শায়িতাবস্থায় ধান করিতে 
তাহার অনুভূতি হইল --স্বিশাল ভূমিতলে তিনি শায়িত আছেন এবং 
ত্বাহার দেহ আকাশ-পাতাল জুডিয] বিস্তৃত রহিয়াছে , আর সেই গভীর 


শালা 
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'নিশ্ততা ভঙ্গ করিয়া অশরীরী বাণী উঠিতেছে, “দেখ, তুমি কত মহান! 
কেন তুমি ভাব তোমার জীবন ব্যর্থ ওঠ, জাগ, পরম সত্য লাভ 
কর--সে সত্যের কণামাত্র বিশ্বকে মুক্ত করতে পারে । ইহাই মহস্তম 
জীবন ।” তুরীয়ানন্দ চমকিত হইয়া জাগিলেন--নে গ্লানি চিরতরে 
তিরোহিত হইল । 
সৌরাষ্টরে গীর্নার পাহাড়ে শরাঁর অস্থস্থ হইলে তিনি বৈছ্ধের নিকট 
যাইতে উদ্ধত হইলেন । অমনি স্মতিতে জাগিল ণউঁষধং জাহুবীতোয়ং 
বৈছ্ো নারায়ণো। হরি+”--আর বৈগ্যগৃহে ষাওয়া হইল না; ভগবানে 
নির্ভর করিয়] গঙ্গাজলে রোগনিবারণের আশার কুঠিয়ায় ফিরিলেন। 
উপনিষদে আছে যে, ব্রহ্ধজ্ঞ পুরুষ আঅ'তীঃ লাভ করেন । স্বামী 
তুরীয়ানন্দ এক প্রত্যুষে উত্তরকাশীতে গঙ্গাম্বান করিতে যাইবার পথে 
(দেখেন, এক ব্যান মৃতদেহ ভক্ষণ করিতেছে । অমনি প্রাচীন সংস্কার 
জাগিয়! তাহার গতি প্রতিহত করিল; কিন্তু পরক্ষণেই আত্মজ্ঞান 
তাহাকে বলিয়া দিল, “বাঘ ফৃতদেহ খাচ্ছে তো খাক ; এতে আমি ভীত 
হই কেন?” তিনি পুনর্বার স্বপথে অগ্রসর হইলেন। আর একবার 
টিহিরী-গাডোয়ালে তপস্যাকালে রাত্রে গ্রামে রব উঠিল ব্যাত্র আসিয়াছে । 
অমনি তিনি ব্যস্ত-সমস্ত হইযা স্বীয় ভগ্রগৃহ্র দ্বারে ইক সজ্জিত করিয়া 
ব্যাদ্রের পথরোধে তৎপর হইলেন । কিন্তু মুহূর্তঘধ্যে দেহবুদ্ধি পরাজিত 
হইয়া আত্মবুদ্ধি প্রকাশিত হওয়ায় পদাঘাতে সেই ইঞ্কস্তূপ অপস্ত 
করিয়া ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন । 
স্বামীজীর প্রথমবারে ভারত-প্রত্যাবর্তনের পর হরি মহারাজ তাহারই 
ইচ্ছায় রাজপুতান1 ও সৌরাষ্ট্-ত্রমণান্তে মঠে ফিরিয়া জানিলেন ষে, 
গুরুভ্রাতাদের আগ্রহে স্বাস্থ্যলাভের জন্য স্বামীজী পুনরবার এই সর্তে 
সমুদ্রযাত্রা করিতে সম্মত হইয়াছেন যে, হরি মহারাজকেও তাহার সঙ্গে 
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আমেরিকায় যাইতে হইবে । স্থামাজী পূর্বেও ভ্তাহাকে এই প্রন্তাব, 
জানাইয়াছিলেন * কিন্তু তিনি সম্মত হন নাই । আজও তিনি সম্মত 
ছিলেন না। কিন্তু স্বামীজী তুরীয়াননজার সে অসন্মত্তির উদ্ভরে 
করুণ-স্বরে বলিলেন, “হরিভাই, ঠাকুরের কাজের জগ্ত আমি বুকের 
রক্ত বিন্দু বিন্দু পাত করে মৃত্তপ্রায় হসেছি। তোমরা কি আমাফ 
এ কাজে সাহায্য করবে না কেবল দাড়িয়ে দ্রাড়িয়ে দেখবে ?* আদেশ 
যখন আতির আকারে সম্মুখে আসে, তখন কাহার না মন টলে ? 
তুরীয়ানন্দ এই যুক্তির কাছে পরাস্ত হহযা ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্ধের জুন মাসে 
স্বামীজীর সহিত কলিকাতা-বন্দরে জাহাজে উঠিলেন । 

ক্রমে তিনি ইংলও হইযা অগস্ট মাসে নিউইয়কে পৌছিযা কিয়দ্দিবস 
বেদান্ত-সমিতি-ডবণে অবস্থানান্তে রিজ লে ম্যানরে শ্রীযুক্ত লেগেটের গৃহে 
শ্বামীজীর সহিত অতিথি হইলেন । এখানে অনতিবিলগ্বেই স্বামীজী 
জানাইলেন, “হরি ভাই, আমার টাকা ফুরিয়ে গেছে , আমি আর তোমার 
ভার নিতে পারব না। এখন তুমি কি করবে দেখ ।” হরি মহারাজ তো 
ভাবিয়। আকুল -কি করবেন এই বিদেশে 1? তিনি স্বাধাজীকে জানিতেন 
এবং বুঝিয়াছিলেন যে, ইহা কৌতুক নহে, পরস্ত কৃত্রিম কঠোরতার 
আবরণে কর্মক্ষেত্রে নামাহবার কঠোরতর কৌশল । তিনি ভাবিয়া 
মণ্ট -ক্রেয়ারে বৃদ্ধ! শ্রীযুক্ত হুইলারের গৃহে যাওয়াই স্থির করিলেন । পরস্ত 
স্বামীজী খন পরামর্শ দিলেন যে, সেখানে যেন শান্ত্রাধ্যাপন চলে, তখন 
তুরীয়ানন্দ অস্বীরুত হইলেন । অগত্যা সংপ্রসঙ্গ মাত্র করার উপদেশ দিয়া 
স্বামীঞী বলিলেন, “ওতেই ঘথেষ্ট কাজ হবে । হরি ভাই, জীবন দেখাও, 
আর ভারতকে ভুলে যাও।* কথাগুলি তাহার হুচয়ে দৃঢ়াঙ্কিত হইয় 
ভাবী কার্যাবলীকে নবরূপ দান করিয়াছিল । যাহা হউক, মণ্ট -ক্লেয়ারে 
উপস্থিত হইবার পর অনিচ্ছাসত্বেও তাহাকে বন্ধ কর্মে বিজড়িত হইতে 
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হইল; কারণ তাহাকে পাইয়) প্রীযুক্তা হুইলারের উৎমাহ দ্বিগু" 
বাঁধ হইল এবং তানি বহু ব্যাক্তকে নবাগত সন্ন্যাসীর সকাশে 
উপস্থিত করিতে লাগিলেন । অধিকন্ত মন্ট-ক্লেধারে থ।কিলেও স্বামী 
তুবীযানন্দ শনি ও রাবিধারে নিউ ইদর্কের কার্ধে অভেদানন্দজীকে 
সাহাযা করিতেন । পরবর্তী প্র।ম্রকালে অভেদানন্দা মহারাজ অন্ত 
গমন করিলে স্বামা তুরীধানন্দকেে এ সমযের জন্য পূর্ণ কার্ষভার 
শর্তে হইল: 

নট ৬ঘের বেদাভ্ানুরাগিবা ভাহাবনাম ও মশ পূর্বেহ শুনিয়াছিলেন, 
অধুনা তা517+ ঘনিততবকতপ নিকটে শাইমা 1বশেষ আনন্দিত 
ইভলেন ! এপদাএসমিভিত তরগকখালার পাশ্থে একট অন্ধকার শুহে 
তিনি প্রায়ই ধাণমগ্র থাকতেন শুধু বিপষ্ মযে ণমাগত বাকের 
তত পদালাপ করিতে নগত হহতেন তখন তাহার হাস্টময 
শখ, পোজন্য ও বঞ্চব্য বিবয পুঝাহবার আগ্রহ আগশুককে যু 
করিত | জন্তররাতজো মগ থাকা হাত।ব স্বহাসৃপিদ্ধ হইইলে€ ভঙ্গ। 2৭ 
তলপদ্ধিবদ। মিচাহতে তান এও এন্হ হই যাহতুতন যে, শমযেখ 
নবা হু হাব গনব ক্ষেত্রে ধারা পযন্ত প্রলঙ্গ ঢালাহতেন | কথা 
লতে তিনি মাক মাক হাসুত্ ০ € ত২ ৮২৮ ব! শাশব 


বব 
শির উচ্চ।বণ কাবিন কখন তব. বাপনমক্ম অতনকক্ষণ সা 


গকুগন্তার হ্ননদিত খানা! আছ হহতেন এবং বক্তার অ জিন 
লক্ষ; কবথা নারবে বাপয়া থাকতেন; প্রশ্নোত্বরদানন্ালে তিনি 
অকন্মাৎ যেন আনমনা ইহথা স্থদুরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেন এবং নিজেই 
এই প্রকার আচরণের ব্যাখ/াকল্পে বলিতেন, “প্রশ্মের উত্তর দেওয়! 
দুভাবে হতে পাবে -একাঢ হচ্ছে উত্তর [পচ্ছি মন করে উত্তর 
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দেওয়া; আর অপরটি হচ্ছে অন্তর থেকে স্বত: উত্তর আসা । আমার 
উত্তর অন্তর হতে আসে |” 

অন্তরঙ্গের সহিত আলাপ-প্রলঙ্ষে তিনি কিরূপে স্থান-কাল ভুলিয! 
বাইতেন, একদিনের ঘটনায তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় । সেদিন গুরুদাস 
মহারাজের সহিত একটি সন্ত্রান্তপল্লীর পথে চলিতে তিনি আলোচ্য 
বিষয়ে মাতিয়া উঠিলেন | তাহার প্রতিবাক্যে যেন বিঙ্্যৎ প্করিত 
হইতেছে এবং মনোযোগী শ্রোতা একমনে শুনিতেছেন । ভাবের 
আতিশয্যে কগশ্বর ক্রমেই উচ্চতর এবং গতিবেগ দ্রুততর হইতে 
লাগিল । অকস্মাৎ দণ্ডায়মান হইয়া! তিনি শুন্যে হস্ত প্রলারণপূর্বক 
উচ্চৈঃম্বরে বলিয়া উঠিলেন, “গুকদাস, সিংহতুল্য হও, সিংহতুল্য হও । 
পিপ্রর ভেঙ্গে ফেলে মুক্ত হও । একটা বড লাফ মার, আর কাজ ফতে 
কর।৮ এবপ ঘটনায় আকৃষ্ট পথচারী শুধু মুচকি হাপিয়া চলিয়' 
যাইত। ব্যক্তিগত সংপ্রসঙ্গের সহিত তিনি ধ্যানপ্রণালীও শিখাইতেন 
এবং সপ্তাহে একদিন গীতাব্যাখ্যা করিতেন । বক্তৃতা তিনি কদাচিৎ 
দিতেন , কারণ তাহার মতে “বক্ততাতে জনগাধারণ আকৃষ্ট হয়, কিন্তু 
প্রকৃত কাজ হয় ঘনিষ্ঠ মিলনে | অবশ্য ছুই-ই দবকার |” 

দ্বিতীয় বার আমেরিকায় আসিযা আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ 
পশ্চিমাঞ্চলে বেদাত্তপ্রচারে বিশেষ সাফল্যলাডভ করেন , কিন্তু স্বয়ং 
দীর্ঘকাল তথায় থাকিতে পারিবেন না জানিয় স্বামী তুরীয়ানন্দকে 
কার্ষভার দিবেন স্থির করেন এবং ভক্তমগুলীকে বলেন, “আমি তো 
তোমাদের কাছে শুধু বক্তৃতা করছি , এরপর তোমাদের কাছে আমি 
আমার এমন একজন গুরুভাইকে পাঠাব, যার মধ্যেকি করে আমার 
বাকাগুলিকে জীবনে পরিণত করতে হয় তা দেখতে পাবে ।” ভারত » 
হইতে যাত্রার পূর্বে তিনি হরি মহাবাজকে বলিয়াছিলেন, “আমি 
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পাশ্চাত্য জগৎকে ক্ষাব্রবীধ দেখিয়েছি, বক্তৃতায় তাদের চমৎকত 
করেছি ; তুমি তাদের ব্রাহ্মণোচিত পবিত্রতা ও ধ্যানপরায়ণতা দেখাও ।” 
বস্ততঃ পাশ্চাত্য বেদান্তান্থরাগীর জীবনগঠনের জন্ত ম্বামী তুরীয়ানন্দের 
প্রয়োজন ছিল। এতত্ব্যতীত স্বামীজীর বাণীতে মুগ্ধ হইয়া কুমারী 
মিনি বুক আশ্রমস্থাপনের জন্ত সান আশ্টোন উপত্যকায় ১৬* একর 
নিষ্কর ভূমি দান করিয়াছিলেন । এই আশ্রমগঠনের দায়িত্ব পড়িল 
হরি যহারাজের উপর | 

তাহার নিকট পশ্চিমাঞ্চলে আহ্বান আদিল ১৯০০ শ্রীষ্টাবের জুন 
মাপে । সেখানে আপিয়া বেদান্ত-প্রচারের জন্ত তিনি ভূমিদাত্রী কুমারী 
বুকের সহিত প্রথমে লস্‌ এঞ্জেপিপে ও পরে ২৬শে জুলাই সান্‌ 
ফ্রান্সিস্কো৷ নগরে উপনীত হইলেন । উভগ় স্থলেই নবাগত স্বামী 
স্বঁকজন প্রভাবশালী ধর্মপ্রচারকরূপে খ্যাতিলাভ করিলেও দীর্ঘকাল 
তথায় থাকিতে পারিলেন না; অবিলম্বে ( ২রা অগস্ট, ১১*০ ) দ্বাদশ- 
জন ছাত্র-ছাত্রী সমভিব্যাহারে আশ্রমস্থাপনার্থে তাহাকে বাত্র৷ করিতে 
হইল । 

মিনি বুকের দান গ্রহণ করিলেও উহার স্বরূপ বা অবস্থান সমন্ধে 
গ্রহীতার কিছুই জানিতেন না। তাহারা পান্‌ ফ্রান্সিস্কো। হইতে 
বেলযোগে শেষ স্টেশন সান্‌ হোজেয় উপনীত হইলেন এবং তথা হইতে 
চারি-ঘোড়ার গাড়িতে চল্লিশ যাইল পার্ধত্য পথ অতিক্রম করিয়! সানু 
আন্টোন উপত্যকায় অবতরণপুর্বক দেখিলেন--উপত্াকার একাংশ 
বন্ধুর এবং উহা ওকৃ, পাইন্‌ ইত্যাদি বৃক্ষে সমাকীর্ণ, অপরাংশ সমতল 
* তৃণাচ্ছাদিত; স্থদূরে চির-তুষারাবৃত সিয়েরা নেভাডা পর্বতমালা ; 
দ্টপত্যকাটি শীতে অতীব শীতল এবং গ্রীন্মে অত্যু্ণ ; শীতে স্বল্প বৃঠিপাত 
হয়, পরে সব শুকাইয়া যায়-_আশ্রমভূমির মধ্য দিয়! প্রবাহিত 


৩১ 
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নির্বরিনীতে এক বিদ্দুও জল থাকে না; পানীয় জল পারি মাইল দূর 
হইতে আনিতে হয়; আশ্রমের বিস্তীর্ণ ভূমির পরিমাণ প্রায় ৪৮৫ বিঘা; 
উহাতে একখানি কাঠের ঘর ব্যতীত কিছুই নাই | আশ্রয়হীন, জলহীন 
এই বিজন প্রদেশে স্থখে লালিত আমেরিকার নগরবাসীরা বাস করিলে 
মৃত্যু অনিবার্ধ_-এই ছুবিষহ চিন্তায় ভগ্রহ্ৃদয় তুরীয়ানন্দ জনৈক ছাত্রকে 
বলিষাই ফেলিলেন, «এ তোমরা আমাদের কোথায় এনেছ ?” তাহার 
ভাব বুঝিতে ন1 পারিয়া একটি ছাত্রী বলিল, “স্বামীজী, আপনি হতাশ 
হলেন যে! আপনি কি জগন্মীতার উপর বিশ্বাস হারালেন?” সারা- 
জীবন কঠোর তপস্যায় যে সন্ন্যাসী জীবনপাত করিয়াছেন, ছাত্র-ছাত্রীদের 
জন্য তাহার হৃদযের ককণা! আমেরিকান্‌ মহিল। বুঝিবে কিবুপে ? হরি 
মহারাজ শুধু ছাত্রীটির কথাই অনুমোদন করিয়া বলিলেন, “তোমার কি 
বিশ্বাস! আজ হতে তোমার নাম হ'ল শ্রদ্ধা।” শান্তি আশ্রমের হত্র- 
পাত হইল । নবাগতার। কয়েকটি তাবু খাটাইলেন ' উহ্ারই একটির 
মেজেতে কাঠের পাটাতন করিয়া স্বামী তুরীয়ানন্দের বাসস্থান নিদিই 
হইল । ক্রমে কাচা ইট ও কাঠের সাহায্যে আরও কয়েকটি গৃহ নিমিত 
হইল | আশ্রযের সকল কার্ষে স্বামী তুরীয়ানন্দ উত্সাহ দিতেন ও 
যোগদান ব.রতেন এবং কেহ বাধা দিলে বলিতেন, “আমি নিজে না 
করলে ওরা শিখবে কিক্ুপে ? সকলে মিলে কাজ করলে শীদ্ত্ হয়ে ষায়।” 
একদিন কাঠ কাটিতে গিয়া অনবধানতাবশতঃ তাহার নাক আহত 
হইয়া রক্ত পড়িতে থাকিলে তিনি হাসিয়া বলিলেন, “আমায় ভাল 
কাঠুরিয়া হইতে হইবে !” 

স্বামী তুরীয়ানন্দের অনুকরণে ও অনুপ্রেরণায় শান্তি আশ্রমের সকলে 
তপস্যা ও অধ্যয়নাদিতে মগ হইলেন। প্রত্যুষে সানান্তে শীতকালে অগ্থি, 
প্রজাপিত করিয়া গৃহমধ্যে কিংবা গ্রীম্মকালে বৃক্ষতলে ধ্যান চলিত। 
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ধ্যানের পূে সংস্কতপাঠ ও ব্যাখ্যা হইত | এক ঘণ্টা ধ্যানের পর 
সকলে গৃহকার্য ও রন্ধনাদিতে ব্যাপূৃত হইতেন। আটটায প্রাতরাশের 
পর পুনর্বার কার্য আরম্ভ হইত এবং ১০ট1-১১টায 'রাজযোগ বা গীত।দি- 
পাঠর পর পুনর্ধার এক ঘণ্টা ধ]ান চলিত । বেলা একটায় মধ্য।হ- 
ভোজন ও সন্ধ্যা সাতটায় সান্ধ্যভোজন হইত । তৎপধে সান্ধ্য ধ্যান। 
মাতৃভাবে মাতোয়ারা হরি মহারাজ সর্বাবস্থার সকলকে মায়ের কথা 
স্মরণ করাইয়া দিতেন | জাগাঙতক আলাপ-আলোচনাধ কেহ রত 
থাকিলে শুনিতেন তাহার 'হরি ও শব্ধ ক্রমেই 'নক/ঠব্তী হইচ্জেছে ; 
অমনি চিন্তা মায়ের দিকে ধাবিত হইত । তিনি বলিতেন, «আশ্রমে 
কেবল মায়ের কথা, মায়ের চিন্তাই চলিতে থাকুক 1” 

এই ভগবত্প্রবণতা তিনি শুধু মুখেই শিক্ষা দিতেন না, জীবনেও 
তাহ! প্রতিপন্ন করিতেন । একদিন ধ্যানমগ্ন অবস্থায তাহার একটি ৩শু 
কীটদষ্ট হইলে তিনি বাহিরে কিছুই প্রকাশ না করিয়া পুর্ববৎ ধ্যানমগ্র 
রহিলেন। কিন্ত পরে বিষের প্রতিক্রিধয় হাতটি ক্রমেই ফুলিয়া উঠিযা 
জীবনসংশয় উপস্থিত হইল | টবক্রমে সন্ধ্যাকালে এক ব্যক্তির তথা 
আগমন হইল। তিনি বেদান্তের আকর্ষণে ৪০ মাহল পথ পদক্রজে 
অতিক্রয করিয়া শান্তি আশ্রমে উপস্থিত হইগাছেন--সঙ্গে কিছু ওষধশ 
আছে। এসব প্রয়োগের ফলে সকলে আশু 1বপদ হইতে উদ্ধার 
পাইলেন । 

সর্বকর্ষে ভারতম্থলভ ভাবগতপৃষ্টি পাশ্চান্ত্যজ!বনে সংক্রামিত করিবার 
জস্ক তিনি সর্বদ] প্রয়াসী ছিলেন। একবার ভক্তের প্রদত্ত পুষ্প স্বয়ং 
আপ্রাণ না ককিয়। শ্রীরামকৃষ্ণচরণে অর্পণ করিলে দাতা জানিতে চাহিলেন, 
“আপনি কি ফুল ভালবাদেন না?” উত্তর আসিল, “নিশ্চয়ই ! তা ন 
হ,লেকি ঠাকুরকে দিতে পারতাম 1” একদিন তিনি দেখিলেন রম্ধননিরতা 


৪৮৪ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিক। 


ছাত্রী দেশাচার অনুযায়ী ব্যঞ্জনের স্বাদ লইয়া লবণের পরিমাণ পরীক্ষা 
করিতেছেন ; অমনি তাহাকে জানাইয়া 'দূলেন ষে, ভারতে দেবোচ্ছেশে 
রন্ধন কর হয় এবং ভোগের পূর্বে কেহ গ্রহণ করে না। 

স্বামী তুরীয়ানন্দের শিক্ষা এখন সকলেই অহিংস ও নিরামিষার্ম । 
একদিন তাহার তাবুর পাটাতনের নিম্ে একটি রাটল-স্সেক ( ঝুমঝুষে 
সাপ) প্রবেশ করিল। উহা ভয়ানক বিষাক্ত এবং চলার সময়ে ঝুমঝুম 
শব্দ করে। অহিংস আশ্রমবাসীরা। সর্পটির প্রাণবধ করিলেন না, পরস্থ 
তাহাকে কৌশলে রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় দূরে লইয়া গিয়া রঙ্ছু ছোট করিয়। 
কাটিয়া যুক্তি দিলেন। দুই-একদিন পরে দেখা! গেল, সেই নেক্টাই 
( গলাবন্ধ;-পরা সাপটি পুনর্বার থাস্থনে সমুপস্থিত ! এই দিনও পূর্ববৎ 
তাহাকে ধরিয়া লইয়! গিয়া আরও দূরে নিক্ষেপ করা হইল । 

কথাপ্রসঙ্গে তুরীয়ানন্দজী একদিন জানাইলেন যে, ঠাকুর একবার - 
বলিয়াছিলেন. «আমার আরো সব ভক্ত আছে যারা ভিন্ন ভাষা বলে, 
ভিন্ন দেশে থাকে এবং যাদের চাল-চলনও ভিন্্ ।* অতঃপর গস্ভীরভাবে 
কহিলেন, “মা আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন, তোমরাই লেই ভক্তমগ্ডলী 1” 
এমন অচিন্তনীয় শুভসংবাদে সেখানে মৃত্যুর নীরবতা বিরাজিত হুইল । 
অবশেষে একটি ছাত্রী সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করি! বলিয়া উঠিলেন ষে, 
ভাহার ন্যায় অযোগ্য| নারী এবংবিধ সৌভাগ্যের অধিকারিনী হইতে 
পারেন না। স্বামী তুরীয়ানন্দ উত্তর দিলেন, “কে ঘোগ্যা? ঈশ্বর 
কি ষোগ্যতার মাপ করেন ?” ইহার অল্পলকাল পরেই এ ছাত্রীটি 
শেষমূহূর্ত পর্যন্ত প্রীরামরুষ্জ নাম উচ্চারণ করিতে করিতে ইহলোক হইতে 
চিরবিদায় হইলেন । 

স্বামী তুরীয়ানন্দ প্রায় ছুই বৎসর শান্তি আশ্রমে ছিলেন । ইতোমধ্যে 
সান্‌ ফ্রান্সিদকো, ওকৃল্যাণ্ড, লস্‌ এঞ্জেলিস্‌ প্রসৃতি স্থানের ভক্তদের 


স্বামী তুরীয়ানন্দ ৪৮৫ 


অন্থরোধে কয়েক মাস এসব স্থানে গিয়া বাস করেন । ১৯*১ খ্রীষ্টাব্দের 
নভেম্বর মাসে সান্‌ ফ্রান্সিসকোতে অবস্থানকালে তিনি পিত্তকোষের 
পাথুরিরোগে কিছুদিন শয্যাগত ছিলেন । এ নগরের এক ভক্ত মহিলা 
একদ] জানাইলেন ষে, তাহার পতি ত্বাহার বেদাম্তালোচনার বিরোধিতা 
করেন। প্রতিকারকল্পে হরি মহারাজ উপদেশ দিলেন, সতীর পির 
আদেশ পালনীয় ; স্থতরা' বেদান্তচর্চ একটু কম করিলেও ক্ষতি নাই। 
পরন্ত ইহাতেও অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় তিনি এই ভদ্রলোকের সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন। ভক্ত মহিলা নিষেধ করিয়! বলিলেন [য, এই 
উগ্রপ্রক'তর লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে অপমানমাত্র লাভ 
হইবে । ভিনি তথাপি ভদ্রলোকের বাড়িতে গিয়া সহান্যে তাহার 
করমর্দন করিলেন ' অমনি সমস্ত বিরোধ তিরোহিত হইয়া বন্ধুভাব 
প্রতিষ্ঠিত হইল ও ভদ্রমহিলার ধর্ষপথের কণ্টক বিদূরিত হইল। 

শান্তি আশ্রমে ফিরিয়া আপিষা স্বামী তুরীয়ানন্দ পুনর্বার আশ্রমের 
কার্ষে মন দিলেন , কিন্তু পাশ্চাদ্দ পরিবেশের মধ্যে অবিরাম পরিশ্রমে 
তাহার শরীর ও ন্নাযুমণলী দুর্বল হুইয়া পড়িল। এদিকে স্বামী 
বিবেকানন্দকে দেখিবার এক প্রবল আগ্রহ্ঙ তাহার মনে জাগিতেছিল । 
অতএব চিকিৎসকের পরামর্শে শ্থির হইল ষে, তিনি ভারতে ধাইবেন । 
অনুমতির জন্য স্বামী বিবেকানন্দকে ভারতে পত্র লিখা হইল। উত্তর 
তারযোগে না আসিয়া চিঠিতে আসায় যাত্রার একটু দেরি হইয়া গেল । 
বিদায়মুহূর্তে জগন্মাতা তাহাকে দেখাইলেন যে তিনি ভারতে না গেলে 
আশ্রমের সমৃদ্ধি ও শিষ্যসংখ্য। বৃদ্ধি পাইবে । তুরীয়ানন্দ সে কথা না 
শুনিয়াই সান্‌ ফ্রান্সিদকো বন্দরে জাহাজে উঠিলেন (জুন, ১৯*২)। 
হৃদয় ভারাক্রান্ত থাকায় বিদায়কালে গুরুদাসকে বলিলেন, “জগন্মাতার 
আদেশ অগ্রাহ করে আমি ভুল করেছি। এখন আর উপায় নেই।” 


9ি৮৩ শ্বীরামকুষ্ণ-ভক্তমান্দিকা 


ভারতে উপস্থিত হইবার পূর্বেই ব্লেঙ্গনে তিনি সংবাদ পাইলেন ষে,- 
স্বামীজী ইহলোক তাগ করিষাঁভ্বন | এত আগ্রহ, এত চেষ্টা বউ বার্থ 
হইল । ক্তবাঁং তিনি স্বিব কপিং নল তে, আব বিদেশ কিবিবেন না, 
অবশিই্ জীবন ভগব?চিস্।য়উ কাটাই দন্দারে বিদিশী পোশাক 
ও ঘডি চিরতাব পবিত্যান্ত হইল 1 আস »৭ রর ক্ষ্দ্দিবস যপনান্গে 
তপস্যাব উত্দশো তিনি রক্দাবন ফাত্া কবিলেন . লাক্গ শেলেন স্বামা। 
ব্রহ্মানন্দজীব আদেশ বক্ধ্রাচাবা কুফল [ল | 

বৃন্গাবনে ই 


স্বামী তুধীয়াননেদ্বে শলীস অঙম্থ £উ পুডে। আর্বাগালা দাত নিনি 


[এতে রে হুল লালারের 2৪৮০ 
নিন ব্তপধ্ ছিলেন হুশ্ীদ সৎসদ্ব্ব তশষদিকে 


4 9” 


তর গায় 


১৯৯৫ শ্রীছান্দেন প্রবন্তে যাযারতী গমন কেন জ বঙ্ছচাণী কুষ্তল'স মে 
ফিরিয়া যান । ক্ষ বংলপ নহেন্ণ মাতে শখি সারা আলম্োজা ও 
তননিতালের পথে উত্বপখ্গু যাউপা প্রনর্বব অপলঃস নর হন! আমবা 
তাহাকে প্রথম কনখল, গবে হধকশ এ তংপাব উত্তন গাশীতে দেখাতে 
পাই । উত্তবকাশীতত দেবাগিবিজ২এ চিকট তিতিলি ভিছুদদিন শাজঘলোচিন 
কবেন । এই শীতপ্রধান আগ্চলেও তবি মহারাজ অন্তি অর বন্ধই বাবভাব 
করিতেন, এমন কি, শীতকাল দেশী গিলিলীল জানা শন্গুতদ হইযাও 
শীতবন্ত্াদি গ্রহণ করিতেন না! এউ ধীব, স্থি, তে পুগ্ধঘঘ সহ্বাপীণ 
পৃত পদক্ষেপে তখন এ অঞ্চল পবিত্রীক্জ ভনপাচ্ছিল এবং তাহার স্ৃঘশ 
সর্বত্র প্রচাবিতহইযাচিল 'পাঠাদকাতে তিনি লাদাজ্ঞানমুদ্রা-অব্লঙ্থান 
পদ্মাসনে বসিশা থ।কিহিতন এবং ভি কথা! কহিতিন | এই তপন্থীর পণ 
মুগ্ধ দেবী-গিপিজী তীহান জঙ্া সনরপ্রকা| বাবস্থা কণিষা দিখ্)ছিলেন | 
এই সময়ে তিনি প্রাচীন উপনিষদপ্ডলি ও গীতাব শ্রকগ্চল সৃখস্থ কবিয়া 
ও প্রতিক্সেকের উপর দীর্ঘকাল মনঃসংযয কবিষা উহাদের মর্জকগা অবগত 
হউযাছিলেন ; সাধনার ফল মন্ত্ৰার্থ তাহার নিকট উদঘাটিত হইয়াছিল । 


স্বামী তুরীয়ানন্ন ১৮৭ 


নয়মাস এইরূপে অভিবাহিত হলে তিনি “বদরীনারামণ ও কেদাএনাথ- 
দর্শনে গমন করেন । 

অত:পর ১৯০৭ শ্রীগ্রান্দের স্র্ষ গ্রহণ উপলক্ষে আমবা তাহাকে গুকদাল 
মহ'বাজেব সহিত পবিত্র তীর্থ কুকক্ষেত্রে দেখিতে পাই | ১৯০৮ প্রীন্টান্দের 
প্রথমভাগে তিনি গডমুক্েশ্ববে তপন্তানিবত ছিলেন | সশ্ববতঃ গডমৃজেশ্বর 
হইতেই এ বৎসরের শেষ কিংবা পব বংপহরর আরান্তে নাললে যান এবথ 
তথয ১৯১০ গ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি বা মাঠ অবধি তপশ্থণ করেন | নাহলে 
শান্ামোদী তুবীযানন্দজীব “তললী বাযাযণ, পাঠ শুনিতে বহু"্যাক্জির 
সমাবেশ হইত: তিনি প্রত্যহ নদী পার ভইয| এক মাইল দুবন্ত্তী গ্রামে 
ভিক্ষা! কবিত্ে যাইতেন । উহ্াতেই 'দ্বিপ্রহরের আহারের বালঙ্থা হইত | 
রাত্রে এক পোষা দুগ্ধ পান কারতেন। কিংবা কোল সাধু উপস্থিত হভালে 
(তাহার সহিত ভাগ করিযা উহাব কিয়দংশ মাক্র গ্রহণ কাততেন। 
বন্ত্রাভাবে তিনি কৌপী'নযাত্র পরিধান করিতেন । একসযফে উহারও 
অভ'ব ঘটিলে সমাগত ভক্তদের নিকট লঙ্নানিবারণের জন্য এক মৃতদ্হ্র 
পরিত্যক্ত বস্ত্র ছিম্র করিযা কৌপীনাকারে পবিধান করেন ! এবম্প্রকার 
তপশ্যায় ক্রি তাহার শর্দেহ একদিন শিক্ষার্যে বহিগমনকালে স্বীধ 
অক্ষমতা জানাইযা অকস্মাৎ ভূপতিত হইল । তদ্র্শনে ব্যথিত জশৈক 
জাঠ-ভক্ত অত্তঃপর নিজব্যযে বন্ধনাদির ব্যবস্থা করিঘা দিলেন । 

১৯০৯ সনের শেষে কঠিন ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া তাহাব দেহ অতীব 
শীর্ণ ও দুর্বল হ্যা পড়ে । ইহাতে জনৈকা বৃদ্ধা সহান্তৃতি প্রকাশ 
করিলে তিনি কহিলেন, “আমি দেহকে তুলতে এচষ্টা করছি ; আর তুমি 
খালি তাবই কথা স্ববণ করিরে দিচ্ছ ।” প্রতিকারশুন্ত ও চিন্তাবিলাপ- 
রহিত হইয়া তিনি স্বীয় ছঃখ ভোগ করিতেছেন, এমন সময় জনৈক 
বিদ্ভালয়-পরিদশক তীাহাব অবস্তা জ্ঞাত হইযা কনখল গেবাশ্রঘে সংবাদ 


৪৮৮ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা 


পাঠাইলেন । অমনি গঙ্গারাম মহারাজ তথা হইতে আসিয়া সেধাভার 
গ্রহণ করিলেন । কিন্তু ষথোচিত সেব' কর সম্ভব ছিল না; কারণ হরি 
মহারাজের উহ] মনঃপৃত ছিল না। এমন কি, গুরুদান যহারাজ তাহার 
সেবার জন্য কিছু অর্থ দিলে উহার মূল বা সুদকিছুই তিনি গ্রহণ করিলেন 
না। দাতা খন বলিলেন যে, স্থদট1 অন্ততঃ ব্যঘ করা উচিত, তখন 
তিনি উহা কাশীতে সেবাশ্রম ও অদ্বৈতাশ্রমে পাঠাইতে লাগিলেন । 
ফলতঃ অবহেলায় দেহের অবস্থা এপ শঙ্কাজনক হইল যে, ন।জিমাবাদের 
জনৈক ভক্ত তাহাকে স্বগৃহে লইয়৷ গেলেন এবং পরে তাহাকে কনখল 
সেবাশ্রমে আনা হইল । এখানে আপিয়া তিনি নিরাময় হইলেন । 

১৯১০ শ্রীষ্টাব্বের শেষে তিনি বেলুড় মঠে আগমন করেন এবং পর 
বৎসরের প্রারস্তে স্বামী ব্রদ্ধানননজীর আহ্বানে পুরীধামে গমনপূর্বক 
কযেক মাস অতিবাহিত করিয়া বৎসরের শেষে বেলুড়ে ফিরিয়া আসেন : 
পুরীতে থাকা কালে এক সাধু ত্বাহার চক্ষে প্রত্যহ গোলাপজল ঢালিয়া 
দিতেন । একদিন ফোটা ফেলিবামাত্র হরি মহারাজ বলিয়। উঠিলেন, 
“এ তো গোলাপজল নয়!” সাধু শিশির লেবেল দেখিয়া বুঝিলেন, 
উহা নাইদ্রিক এসিড | তখনই গোলাপজলে চক্ষু ধৌত করা হইল । 
অতঃপর ভয় ও ছুঃখে অভিস্ভৃত সাধুকে সাত্বন! দিয়া হরি মহারাজ শুধু 
বলিলেন, “তোমার কোন দোষ নাই, সব মায়ের ইচ্ছা ।” ওউষধ চক্ষে 
পড়িবামাত্র মনে হইল, “তবে কি, মা, আমার চক্ষুটি নেবার ইচ্ছা 
হয়েছে তোমার? এই সমক্বে তাহার বহুমূত্র রোগ ধরা পড়ে। 
উপযুক্ত চিকিৎসায় তিনি সেবারে শীঘ্রই আরোগ্যলাভ করিলেন বটে, 
কিন্তু স্বাস্থ্য ক্রমেই অবনতির পথে চলিল । 

১৯১২ অঞ্ধের আরস্তে তিনি কাশীতে ছিলেন | অতঃপর স্বামী বন্ধা-. 
নন্দ ও শিবাননোর কনখল-গমনকালে তিনিও তাহাদের সহিত তথায় 


স্বামী তুরীয়ানন্দ ৭৮৯ 


ধান | সেবারে সেখানে প্রতিমায় ৬দুর্গাপুজা হয়। চণ্ডীপাঠক ছিলেন 
স্বামী তুরীয়ানন্দ | সমস্ত চণ্ডীখানিই ত্বাহার কগস্থ ছিল, স্বতরাং এক 
ঘণ্টায় পাঠ সমাপ্ত করিতে পারিতেন । তাহার স্বাস্থ্য তখনও আশাচ্রূপ 
ন্নত না হওয়ায কনখল হইতে তিনি দেরাছ্‌নে যান | সেখানে শরীর 
কিঞ্চিৎ সবল হইলেই তাহার তপস্থাপ্রত্ণ মন তাহাকে পুনর্বার হৃষী- 
কেশে লইয়া যায়। হৃমীকেশ হইতে তিনি কিছুদিন পরে কনখলে 
উপস্থিত হন । অতঃপর স্বামী ব্রদ্ধানন্দজীর সাদর আহ্বানে ১৯১৪ শ্বীঃ- 
এ ৬কালীপুজ দেখিবার জঙ্ কাশীধামে উপনীত হন এবং তথায় পাঁচ- 
ছয় যাস অবস্থাশ করেন। 

১৯১৫ অব্দের গোডাতে স্বামী শিবানন্দ তাহাকে বলেন ষে, আল- 
যোড়ায় থাকিলে তাহার স্বাস্থেোোন্নতি হইবে , তদনুসারে এপ্রিল মাসে 
তাহারা তথায উপস্থিত হন | ক্রমে তাহাদের এই অবস্থানকে উপলক্ষ 
করিষা আলমোডায় একটি ক্ষুদ্র আশ্র-প্রতিষ্ঠার স্ত্রপাত হইল | এই 
কার্ষে হরি মহারাজকে বিশেষ পরিশ্র করিতে হইযাছিল । গৃহনির্মীণ 
সমাপ্ত হইলে তিনি ১৯১৬-র ২২শে মে তারিখে পূজাহোমাদি-সমাপনাস্তে 
প্রীরামকু্ণ কুটীরে' প্রবেশ করিলেন | এই - বনিমিত আশ্রমে কিন্তু তিনি 
দীর্ঘকাল বাস করিতে পারেন নাই । স্বামা প্রেমানন্দের সপ্রেম আহ্বানে 
প্বৎলর ডিসেম্বর মাসে কাশীধামে আগমনপুর্বক তিনি স্বামী প্রেমানন্গ ও 
শিবানন্দের সহিত মিলিত হইলেন | মিলন হইবামাত্র তুরীয়াননজী 
বাবুরাম মহারাজকে পাদস্পর্শপূর্বক প্রণাম করিলেন ; তখন প্রেমানলাজীও 
ভূমিষ্ঠ হুইয়া প্রতিপ্রণাম করিলেন । অগত্যা পরাজিত হইয়৷ হরি 
মহারাজ বলিলেন, “নিরভিমানিত্বে আপনাকে পরাভূত করা কি আমার 
সাধ্য 1” ষ্ীাহার শরীর তখনও বিশেষ হ্ুস্থ নহে, পায়ে বাত ও 
গলা-ফোলা দেখিয়া প্রেমানন্দজী যখন বলিলেন যে, দুই-এক দিন দেরি 


৪৯০ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা 


করিয়া হ্স্থ হইয়া আসা উচিত ছিল, তখন দেহজ্ঞানহীন জীবনুক্ত পুরুষ) 
সহাস্যে উত্তর দিলেন, “আমার আর কি1--আপনাদের হুকুম তামিল 
করেছি |” মহাপুকষজী বাবুরাম মহারাঁজকে লাল কাপড়ের একজোড়া 
নেপালী জুতা দিযাছিলেন | স্বামী প্রেমানন্দ উহা হরি মহারাক্তকে 
বাবহার করিতে দিলে তিনি সাগ্রহে মাথায ঠেকাইযাঁ বলিলেন, 
“আপনার দান মাথায় রাখবার, পায়ে দেবার নয ৮ 

১৯১৭-এর জানুযারি মাসে মঠে আপিয়া! জুন মাপে তিনি পুরীধামে 
যান। পুরীধামে তাহার স্বাস্থ্য মোটেই ভাল ছিল না। তথাপি 
৬জগন্লাথ-দর্শনের আগ্রহ এতই প্রবল ছিল ষে, নিয়মিত তথায় যাইতেন 
পক্ষে থাকিতেন অযূলা মহারাজ (স্বামী শঙ্করানন্দ | হুর্যোদয়ের 
পূর্বে একদিন মন্দিরে গযনকালে স্বামী শঙ্করানন্দ্রে মনে হইল, হরি 
মহারাজ যেন নিদ্রিত; অতএব ধার পদক্ষেপে একাই মন্দিরাভিমুখে 
অগ্রসর হইলেন । কিন্তু বহ্ঘ্বির-অতিক্রমের পূর্বেই পশ্চাৎ হইতে শব্দ 
আসিল, “কি অমূল্য, যাচ্ছ নাকি।” পরমৃহূর্তেই হরি মহারাজ তাহার 
পার্খে উপস্থিত! এক উৎসবের দিন পরস্পরের অজ্ঞাতপারে ইহার বহুবার 
এজগন্নাথ-দর্শনে গিয়াছিলেন। দিনান্তে অমূল্য মহারাজ সহান্ে হরি 
মহারাজকে জানাইলেন যে, তিনি তিনবার দর্শন করিযাছেন | হরি 
মহারাজ মুখে কিছু না বলিয়া হস্তের অঙ্গুলি প্রসারণপূর্বক জানাইয়া 
দিলেন, তিনিগিয়াছেন পাঁচবার ! একদিন হরি মহারাজ এজগন্নাথদর্শন- 
মানসে অকুণস্তস্তের পার্থ দিয়া সোপানশ্রেণীতে আরোহণ করিতেছেন, 
এমন সময় দেখিলেন, অন্য পার দিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ অধতরণ করিতেছেন । 
অমনি দ্রুতবেগে যাইয়া ভূমিষ্ঠ পপ্রণাম করিলেন ; কিন্তু উঠিয়া! দেখেন, 
ঠাকুর নাই। তিনি বুঝিলেন, ইহা অলোঁকিক দর্শন__ঠাকুরই অস্করূপে 
মন্দিরে এজগন্নাথমৃতিতে পূজা গ্রহণ করিতেছেন । 


স্বামী তুরীয়ানন্দ ৪৯১ 


পেইবারে তাহার কানের কাছে একটি বিস্ফোটক হয়। বহ্ছযৃত্রের 
জন্য রক্ত দূষিত হওয়ায় উহা ভীষণাকার ধারণ করে এবং অস্ত্রোপচার 
করিতে হয। তিতিক্ষাশক্তিতে স্বামী তুরীহানন্দ এত উচ্চাধিকার লাভ 
করিয়াছিলেন ষে, এই অন্ত্রপ্রয়োগকালে ক্লোরোফর্ম ব্যবহার করিতে 
নিষেধ করেন ও সঙ্ঞানে কোন মুখবিকৃতি পর্যপ্ত না করিয়া এই অবর্ণনীয় 
যন্ত্রণা সহা করেন । আর 'একদিন তিনি বাহাপংজ্ঞা শুন্য হইযারোগশয্যায় 
পড়িয়া আছেন, জীবনের আশামাব্র নাই । অকসক্মাং তিনি সংজ্গাপ্রাপ্ 
হইয়া বলিয়া উঠিলেন, «এ যাত্রা আর যাওয়া হল ম11৮” উক্ত" ঘটনার 
অনেক পরে এক গ্রীষ্মের সন্ধ্যা কাশী সেবাশ্রমে তিনি স্বামী নর্বেদানন্দ 
প্রভৃতির নিকট এই সম্বন্ধে এইরূপ বলেন- পপুবীতে সেদিন বাইরের 
জগতের হুশ চলে ষ1ওঘার *র বন সাপু ও পরে পহু দেবদেবী দেখতে 
থাকি! তারপর হঠাৎ দেশি প্রাণ যেন বেতিরে যেতে চাচ্ছে; কিন্তু 
আর একটা শক্তি ভেতর থেকে তাকে ধরে রাখবার টেষ্টা করছে । 
প্রাণের সঙ্ষে এবং সেই শক্তির সস্জগ একটা টাগ-অব-ওযার!টানাটানি) 
লেগে গেছে দেখনুম । খানিক পরে প্রাণ জযা হয়ে উত্ক্রমণ কবতে 
ষাচ্ছ, এমন সময হঠাৎ দেখি স্কামীজী এ: ' বলছেন, 'হরি-ভাই, এখন 
কোথায় যাচ্ছ? এখনও তেোো সময হয নি সঙ্গে সঙ্কষে নেতরব্রের 
পরাভূত শীক্তটির তেজ যেন অনেক বেতে গেল এবং সে উর্ধগামী 
পাণাক এক হেঁটকায টেনে এনে স্বস্থানে ব্সি-ঘ দিলে? তারপরই 
আমার বাহালংঙ্ঘ। ফিবে এল এবং চোখ মেলে বললুম, 'এ ধাত্রা যাওয়! 
হল না |” 

পাচ-ছয় মাপ পুরীধামে অতিবাহিত হইলে তিনি ব্রহ্ধানন্দজী ও 
সারদানন্দজীর সহিত ১*ই নভেম্বর কলিকাতায় আপিয় “উদ্বোধনে, 
উঠিলেন। এখানে তীহার দেহে পুনর্র অক্সোপচার হয়। তখনও 


৪৯২ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা 


তিনি ক্লোরোফর্ম-ব্যবহারে অস্বীকৃত হইলেন, স্বীয় মনকে দেহ হইত 
তুলিয়া লইঞা তিনি স্বাস্্ানন্দে মগ্ন রহিলেন এবং দ্রষ্টা হিসাবে দেখিতে 
লাগিলেন, কে যেন কাহার দেহে অস্ত্রচালনাদ্ি করিতেছে । স্বাস্থ্যের 
কিঞ্চিৎ উন্নতি হইলে ১৯১৯ শ্রীষ্টাব্ধের ৪ঠ1 ফেব্রুয়ারি তিনি কাশীধামে 
গমন করিলেন । তাহার জীবনের অবশিষ্ট সার্ধ তিন বৎসর বিশ্বনাথের 
পুণ্যক্ষেত্রেই যাপিত হইয়াছিল। হরি মহারাজের জীবনে এই কয়টি 
বৎনর অধ্যাত্মহিমায় ভরপুর | 

তাহার অধ্যযননিষ্ঠা ছিল অপূর্ব । অস্থখের মধ্যেও নিয়মিত পড়া 
চলিত । নিবিষ্ঈষনে তিনি যখন অধায়নে বসিতেন তখন সময়ের জ্ঞান 
থাকিত না। তিনি সাধারণতঃ প্রতিকার্য যথাসময়ে করিতে অভ্যস্ত 
ছিলেন ; প্রাত:কৃত্য, ধ্যান, ভ্রমণ, পাঠ, স্নান, আহার--এই ক্রম ঘড়ির 
মতো! পালিত হইত | কিন্তু অধ্যয়নরত হরি মহারাজকে সেবক নময়ের? 
কথা বারংবার ম্মরণ করাইয়া দ্রিলেও *এই উঠি”, "এই উঠি বলিয়া 
ক্রমেই দেরি করিয়! ফেলিতেন | পাঠের পর তৈলমর্দনাদির সময় আবার 
পঠিত বিষয় আলোচনা করিতে করিতে তিনি বলিতেন, “স্বামীজীও 
এরূপ করিতেন _ এতে অধীত বিষয় চিরকালের জন্ত আয়ত্ব হয়ে যেত |” 
শান্্পাঠ-শ্রবণেও তাহার বিশেষ রুচি ছিল। যথাসময়ে নিদিষ্ট লাধু- 
পাঠক উপনিষদূ বা ভাগবতাদি শাস্ত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেন । 
পাঠশেষে হরি মহারাজ দীর্ঘকাল ধরিয়া! পঠিত বিষয়ে নবালোকপাত 
করিতেন কিংব] শ্রোতাদিগের সন্গেহাদি নিরাল করিতেন। 

নিজের ধ্যানাভ্যাস ও অনুভূতি সম্বন্ধে তিনি একদিন বলিয়াছিলেন 
যে, একবার তিনি নিদ্রাত্যাগপূর্বক সমস্ত সময় ধ্যানে অতিবাহিত করার 
সঙ্কল্প করেন । নিদ্রা কমিতে কমিতে ঘখন সম্পূর্ণ দূরীভূত হইয়াছে, তখন 
তাহার মনে পড়িল, নিপ্রার অভাবে ম্বামীজীর শরীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল ; 


স্বামী তুরীয়ানন্দ ৪৯৩ 


ত্বাহারও নিদ্রা একেবারে চলিয়া গেল নাকি? ইহাতে দৈহিক পীডাদি 
হইতে পারে ভাবিয়া তিনি চেষ্টা করিয়া আবার নিদ্রাকে ফিরাইযা 
আনিলেন । জিতনিদ্রাবস্থায় তিনি সাত-আট দিন ছিলেন । 

এই ঘোগিরাজকে গুরুভ্রাতারা কিরূপ শ্রদ্ধা করিতেন, তাহার একটি 
দৃষ্টান্ত দিলে মন্দ হইবে না। তখন ১৯২১ গ্রীষ্টাবের প্রারস্ত। স্বামী 
ব্দ্ধানন্দ কাশীধামে রামকুষ্ণজ অদ্বৈতাশ্রমের এক প্রকোষ্ঠে উপবিই আছেন, 
এমন সময়ে সামী সারদানন্দ প্রমুখ সন্ব্যাসিবৃন্দ গঙ্গান্গানান্তে তাহাকে 
প্রণাম করিলে তিনি অকত্মাৎ বলিয়! উঠিলেন, “দেখ, শরৎ, আমার 
ইচ্ছা হচ্ছে হরি মহারাজকে প্রণায করতে । এমন মহাপুরুষ দুলভ | 
ছুরাপোগ্য ব্যাধির কথা ভুলে তিনি কেমন স্বস্থ আছেন!” অতঃপর 
হরি মহারাজের ঘরের পারব দিয়া ফিবিবার পথে স্বামী সারদানন্দের মনে 
হইল, “এই স্থষোগ ত্যাগ করা উচিত নয।” অমনি অতকিতে গৃহে 
ঢুকিয়া হরি মহারাজকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 
«কে ?” যখন জানিলেন স্বামী সারদানন্দ, তখন ক্ষুব্বস্বরে বলিলেন, 
“আমি রোগে অস্ধপ্রায় হয়েছি; তাই তুমি আমায় অপ্রস্তত করলে ! 
আমি কি তোমার মহিমা জানি না ?” 

গুরুত্রাতাদের প্রতি হরি মহার[|জের শ্রদ। ও ভালবাসার নিদশন 
পাঠক পূর্বেই পাইয়াছেন। তাঁহার কাশীবাসকালে স্বা'মী অদ্ভুতানন্দের 
দেহত্যাগ হয়। তখন হরি মহারাজের শরীর দুর্বল ছিল, চলিতে কষ্ট 
হইত । তথাপি তিনি তাহাকে দেখিতে ষাইতেন | তখন রাস্তা মেরামত 
হইতেছে; তাই পথের উপর খোয়া পড়িয়া আছে । একদিন কোন 
যান-বাহন না পাওয়ায় তিনি এ বন্ধুর রাজপথের উপর দিয়! দ্রুতপদে 
চলিয়া তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন | লা মহারাজের মহাসমাধির পরে 
এ সময়ের অবস্থাদি বর্ণনা কঙ্গিয় হরি মহারাজ যে পত্র লিখিরাছিলেন, 


৪১৯৪ শ্রীরামকুষ্ণ-ভক্তমালিকা 


তাহা অন্বঞ্জ উদ্ধত হইয়াছে ! উহাতে শুধু লাটু মহারাজের অতি উচ্চ, 
অন্থতি-মহিমাই খ্যাপিত হত লাই, পশ্রের প্রতিছত্রে হরি মহারাজেরও 
উচ্চভাব-ধারণার ক্ষমতা, গুক্শাতপ্রেম ও পরগ্তণগ্রাহিতা দৃঢাঙ্ষিত 
রহিয়াছে । সেবকদের সহিত তাহার সম্বন্ধ এবং আচরণ ছিল অপূর্ব | 
এহ বিষবটি শ্বাধা ত্রচ্ছানতশ্প্প কথাব অনুধাবন কর্িলেই সম্যক উপলঙ্ধ 
হইবে। একদিন জনক গুকত্রাতা যধঘন কোনও সেবক সম্বর্ষে 
যহারাজের শিকট সমালোচন। করেন তখন তিনি এই বলিয়া উত্তর দেন 
যে. সেবকদেপ্নকট শুধু পেবা দাবী না করিয়া তাভাদিগকে কিছু 
ধঙ্গভাব কেয়া আাবশ্যক ! হরি মহাবাডের নিকট তাহারা পবূপ পা 

বলধা সেবানে পড়ি খাকে | বস্ততঃ পেবকগণ ষতক্ষণ তাহার নিকট 
থাকিতেন ততক্ষন ভীতভাদের আন এক উচ্চ রঃজ্যে বিচরণ করিত । 
ইহার মাহমা উপল না কিতে পাবা তাহারা ঘটনাক্রমে অন্থান্র » 
চলিয়া গেলেও এহ আকর্ষণ উতাহাদিগিতে পুনঃপুনত দূর্দুবান্তর হইতে 
তৎসকাশে লইযা আমিত। 7 
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তনি অবকদিগকে বলিতেন, “তাদের 
দাখিত আমার উপর , তাই নলের কলাযাশের জন্যই বকি ।” তিনি 
একদিকে যেখন অতি ফঠোর ছিলেন, অপরদিকে ছিলেন ভেষনি 
কোমল । একদিএ যথাসময়ে সেবক তৈলমর্দনর জগ্য না আসায় হপ্রি 
মহার্ভ অপবের হার! কার অমাধা করাহতেছেন, এমন সমষে সেবক 
আপিঘা উপস্থিত রে | অমনি ভৎসনা নামিয়া আসিল 
বদ্রনিধোষে । উহা সহ করিতে ন। পারিয়া সেবক কাঁদিয়া ফেলিলেন । 
ততক্ষণাৎ হপ্ি মহ!রাঁজেব পেহ ক্রোধের অভিনয় কোথায় ভালিয়া গেল। 
অতঃপর অ]শীর্বাদচ্ছলে সেবকের মাথায় হস্তস্বাপনমাত্র সেবক সেদিন 
অন্ুষ্ব কপ্সিণেন যেন ক্লেছের গৃহিত সেই হস্ত-অব্লম্বনে বিদছ্ুৎপ্রবাহবৎ: 
এক অধাত্ত্রশক্তি দেহমধে; প্রবেশ কদিতেছে ? 


স্বামী তুরায়ানন্দ ৯ 


হরি মহারাজকে সাধারণতঃ শুক্কঙ্ঞঞানা বলিয়া! মনে হইলেও বজ্্রত: 
শ্রশ্রীঠাকুরের শিক্ষাপ্তণে তাহাতে চ্জান ও ভক্তর অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছিল। 
শরার দুর্বল ভইলেও তিনি পদত্রজে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিবা গঙ্গাতারে 
উপস্ডিত হইতেন এবং বনক্ষণ পধবিধা গঞ্জাদর্শন কবিতিন | সোপান 
বাহিয়া জল পবণ্ত অবতরণ কর! শক্তিতে কৃলাউত না বলিষা পরি 
কাহারও দ্বারা গঙ্জগাবারি আশাহথা উহ শযত্বে মস্তরকে শ দেঠে 
ছিটাইতেন। কোনও আপুানক শিক্ষা গবিত যুবক গঞ্গাক্সানন্ণ 
কুসংক্কারমাত্র বলিবা উল্লেখ করিলে তিনি গশ্টীবভাবে উত্তর দিঞ)ছিলেন 
যে, যে বিদেশের দুই-চারি পাতা! বিল শিক্ষা কারিযা তাহারা নিজেদের 
শাস্ত্রের উপর বাঁতশ্রদ্ধ হইধাচছে, শ্বামাজা সেইসব পাশ্চান্তা দেশবাসীকক 
সেইসব স্বদেণ। শাস্ত্াবলপনেই পরাস্ত কারয়াছিলেন । শিবরাত্রিতে 
(কেহ উপবাপ কবিলে কিংবা »বিশ্বনাথ-দর্শনে ধািতেছে শুনিলে তি'ন 
বিশেষ উৎপাং দিতেন! 'প্রকদিন আমন্ভাগবত-পাঠকালে পাঠক 
পুস্তকাধারের উপর কেংনও আধবণ ন! দেওয়ায় তিন সারাক্ষণ অ:ত 
গম্ভীর হইয়া! রহিলেম এবং পাগাজে। স্বরণ করাইষা দিলেন যে, 
প্রশ্রীঠাক্করের মতে ভগবান, ভন্ত ও ভংশবত অভিন্ন; ভাগবতকে 
গ্রন্থমাত্র মনে না কারযা আরও অদ্ধা প্রদর্শন বাবশ্বাক । 
হরি মহারাজকে অনেক ক্ষেত্রে বাধকুগ্ধ বলিধ মনে হইত | ভক্কগণ 
স্বেচ্ছায় তাহার সেবার জন্য যে অথাদি দিতেন তাহা যথেষ্ট ছিল বলিয়া 
সেবকগণ বায়সন্বক্ধে একটু মুক্তহস্ত হইবেন--ইহাই (ছল স্বাভাবিক । 
কিন্তু হরি মহারাজ পর্প্রকার ব্যয়ের উপৰ ০পদৃষ্টি বাখিতেন। অথচ 
আয় ও উদ্বত্ত অর্থ সগ্থন্ধে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ উদাসীন । জনৈক 
সেবক একদিন পহস্যচ্ছলে কপশতাব দোষ আরোপ করিলে তিনি 
তাহাকে বুঝাইয়। দিলেন ০ গৃহস্থর অতি পরিশ্রষপূর্বক অর্থ উপার্জন 


৪৯৬ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিক। 


করেন; অতএব তাহাদের দানের টাকা বুথা ব্যয় করা অনুচিত। এই 
বাযসংক্ষেপ ও অর্থাগমের ফলে কিছু টাক। উদৃংত্ত হইলে লেবক একবার 
প্রস্তাব করিলেন যে, উহার কিয়দংশ হরি মহারাজের অতি আদরের 
আলমোড়া আশ্রমে দেশুয়া যাইতে পারে । অমনি তিনি বাধ] দিয়া 
কাইলেন যে, এ অর্থ তাহার নাষে জম] থাকিলেও উহা তাহার নিজস্ব 
নহে, উহা সজ্যের , সজ্ঘাধ্যক্ষ এই বিষয়ে ধাহ। করিবেন, তাহাই চরম । 

সংসারবিরাগী মোক্ষপথচারী সন্নাপীর মনেও কলমাণকামনা জাগ্রত 
থকে । হরি মহারাজ শাধুদিগকে পর্দা স্মরণ করাইযা দিতেন যে. 
স্বামীজীর নির্ধারিত পথই তাহাদের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ ,আর সমাগতদিগকে 
নিজের রোগজীর্ণ শরীর দেখাইযা। প্র বলিতেন, “ঠাঁকুর-স্বামীজীর 
কাজ করিনি বলে এত ভুগতে হচ্ছে ।” সেবাশ্রমের সাধুদের বলিতেন, 
“তন দিন ঠিক ঠিক এই নাবায়ণসেবা করলে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হযে 
যাধ। যারা করেছে তারা প্রাণে প্রাণে বুঝেছে 1 

প্রৌট়ে স্বদেশী আন্দোলনের সময় যেমন, বৃদ্ধকালে মহাত্মা গান্ধীর 
আন্দোলনের পমযও তেমনি তাহার স্বদেশপ্রেম প্রতিকথায় বন্ুধা 
আত্মপ্রকাশ করিত | তিনি মনে করিতেন ষে, গান্ধীজী রাজনীতিক্ষেত্রে 
বামীজীর আদ্শই অনুসরণ করিতেছেন | দেশবন্ধু চিত্তরঞনও তাহার 
প্রীতি-আকর্ষণে সক্ষম হইযাছিলেন ; তাই শেষশয্যায় শাধিত অবস্থায়ও 
তাহার গুখে কখন কখন চিত্বরঞ্জনের নাম উচ্চারিত হইত 

দেশের বালকদের চরিত্র-গঠন ও সংশিক্ষার জন্য প্রাচীন আদর্শে 
্রন্ষচর্য-বিদ্ভালয় স্থাপিত হয়_-ইহা ছিল তাহার অগ্তম আকাজ্ফা। 
তাই ঘুবক সাধুদিগকে সর্বদা এই কার্ষে উৎসাহিত করিতেন। ত্বাহারই 
উদ্দীপনায় স্বামী সত্তাবানন্দ মিহিজামে রামকৃষ্ণ মিশন বিগ্ভাপীঠ" স্থাপন 
করেন , পরে উহা দেওঘরে স্থানান্তরিত হ্য। 


স্বামী তুরীয়ানন্দ ৪৯৭ 


$ বৃদ্ধবযসে কোন কার্য করা তাহার পক্ষে সম্ভব ছিল না বলিয়া তিনি 
সত্প্রপঙ্গের দ্বারা অপরের দেবা করিতেন | ইহাতে যথেষ্ট ক্লান্তি হহলেও 
[তনি কর্তব্যবোধে বিরত হইতে পারিতেন না। একাদন সেবকের 
সহিজ নীরবে বগিযা আছেন , অকস্মাৎ বলিয়া উঠিলেন, “আর পারি 
না।” দেব অবাক হইয়া জানিতে চাহিলেন ষে, হরি মহারাজ কোন 
কাজ না করিযাও “আর না-পারা?র কথ। তুলেন কিন্ূুপে £ হরি মহাবাজ 
শান্তভাবে সেদিন তাহাকে বুঝাইযা দিলেন যে, জাগতিক অথে [তিনি 
কোন কার্য না করিলেও যে-সব সেবক ও ভক্ত তাহার আশ্রয লইয়াছে 
কিংবা যাহারা দুইটি সংকথা-শ্রবণের আকাজ্ফায় তাহার নিকট বসিষ' 
থাকে, তাহাদের মঙ্গলচিত্তা তাঁহাকে করিতে হয় এবং স্বীয় জ্ঞানভাশার 
৩ইতে অযূলা রত্বরাজি অকাতরে অবিরাম বিলাইতে হয়! ধ্'ভাবা 
সহ করেন তাহারাই মাত্র জানেন, এই কার্য কত শ্রমপাধ্য--অপরে 
বুঝিবে কিরূপে £ 

দীঘ কঠোর তপশ্যায হরি মশারামজব শরীর ভানিযা পিযাঁছিল | 
ক্রমে উহ] ব্যাধির আকারে পরিণত হইল । বন্যুত্ররোগ তো তাহার 
ছিলই । কাশীধামে উপস্থিত হইবার পর ঠ্াহার দুইবাব ইনুফ্লুষেপ্রা 
হইল । তদুপরি পুবতন হাপানিও দেখা দিল। রক্ত দূষিত হওয়ার 
ফলে গায়ে কোনপ্রকার ক্ষত হইলে উহা বিষাক্ত ঘায়ে পরিণত হইতে 
লাগিল এবং বারংবার অস্ত্রেপচার করিতে হইল । কিন্ত এই সব সত্বেও 
এই বিদেহ মহাপুরুষের তিতিক্ষাদর্শনে লোক অবাক হইত । 

১৯২১ খ্রীষ্টান্ে তাহার পৃষ্ঠভাগে ছুষ্টব্রণ হইলে চিকিৎসকগণ একাট 
বড মাংসখণ্ড অপসারিত করেন । হরি মহারাজের নির্দেশে এবারেও 
“ক্লোরোকর্ষ-ব্যবহার হয় নাই। এই পীড়াদায়ক অক্ত্রোপচারকালেও 
বিন্দুমাত্র যন্ত্রণা প্রকাশ করিতে না দেখিয়া চিকিৎসক অনেকটা ভরসা 


৬২ 
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পাইলেন এবং পরদিন এ অংশের বন্ধনাদি খুলিয়া] যখন দেখিলেন যে, 
এক খণ্ড মাংস ঝুলিতেছে, উহা সরাইয়া ফেল! কঠব্য, তখন হরি 
মৃহারাজঅকে কিছুই না বলিয়া কাটিতে উদ্যত হইলেন। অমনি তিনি 
অপহ্া যন্ত্রণা চীৎকাব করিয়া উঠিলেন। ডাক্তার কারণ বুঝিতে না 
পারিধা থমকিয়া দাডাইলেন। হরি মহারাজ তখন বুঝাইয়া দিলেন যে, 
ইচ্ছাশ-প্রয়োগে দহ হইতে যন উঠাইযা লইলে যন্ত্রণাবোধ থাকে 
না, ন্জ্তি দে'দন পূবে কিছু না বলায় মন দেহেহই আবদ্ধ ছিল, অতএব 
প্রতিক নিয়মে যন্ত্রণাবোধও ছিল । 

১৯২২ ত্রীষ্টাঞ্ধে বর্ষার প্রারস্তে তাহার পৃহে একটি সাযান্ত অণ হইফা 
ক্রমে বৃহৎ ছুষ্টব্রণে পরিণত হইল । কণিকাতা ২ইতে ডাক্তার আসিয়া 
সর্বশেষ অকস্ত্রোপচাব করিলেন । এবারেও ক্লোরোখদ্ বাব্হার হইল না। 
কিন্তু ডাকার বলিয়া রাখিলেন, “আপনাকে সাধারণ রোগীর মতে] 
চীত্কার কগিতে হইবে, ভাহ' হইলে আমিও স্বাভাবিক অবস্থার 
থ।বন 1” কাষধতঃ অস্ত্রপ্রয়োগকালে তিনি কোনও শব্দ করিলেন না। 
৬দ ডাক্তারের কথা রাখিবারই জন্য থেন সর্বশেষে “ম রে” বলিরা কৃত্রিম 
হবে চীতকাস কারা সকলকে একটু হাসাইলেন মাত্র । 

এই তিতিক্ষার ব্যাখ্যা একদিন তাহার স্বমুখে শোনা গিয়াছিল। 
সেবাশ্রমেই একবার তাহার হাতের তালুতে আস্রে'পচারের মময় যন্ত্রণার 
লক্ষণ ন। দেখিয়া পরদিন স্বামী নির্বেদাননা এ বিষিয়ে প্রশ্ন করিলে তিনি 
বলিলেন, গ্ঘাখ, ষনটা ছেলেমান্থষের মতো । তাকে ধরে রাগলে 
ক্রমাগত বলতে থাকে, “ছাড়, ছাড়।, তাই একবার একটু ছেড়ে 
দিয়েছিলাম ; কিন্ত তখনও ডাক্তারের কাজ শেষ হয়ান দেখে আবার 
ধরে ফেললাম ।” তারপর খানিকক্ষণ মৌন থাকিয়া পুনরায় হঠাৎ তাহার 
নিজন্ব অপুর্ব ভঙগমতে গীতার শ্লোকটি উচ্চারণ করিলেন, “যত্মিন্‌ স্থিতে। 


স্বামী তুপীয়াশন্ণ ৯৯ 
ন ছুঃখেন গ্ররুণাপি বিচালাতেশ (ব।হাতে অবাস্থত হলে যোগী গকুছুঃসেঞ 
বিচলিত হন না) আর সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন, “ভাবাকাপ (আচায 
শঙ্কর ) বলেছেন, 'শত্ত্র-সম্পত-লনিতেনা।প ছুখেন ম বিচাল)তে। 


( শত্াধাতজনত দুঃখেশ্ ব9লিত হন না) । ফ্লু থম বাব 
তান যেন যোগিক এত্যাহার-সি।ছ্ঞ উদেখ কারলেন বং 1 তারটতে 


স্থতপ্রজ্ঞ অহাপুকষের বক্ষপ দেখাহ লেন । 

মহাজমাপির ছুই-এক দিন পুচ পহবাল-শমঘ1 ১, হুরীবানশা 
দেবককে জিজ্ঞাসা কখিলেন, আমার কোগাশ তি দামও কৌোখায় 1? 
এ গল ঠিক ঠিক আছে চার্ট পালন, “আব সধু, গাছতলায় 
থাকব, ভিহ্রা। করে খাব. এখানে ক এখন োথাষ আছি? 
সানকালাতা তত ব্রচ্ধজ্ঞ পুরুষ বলিয়া যহতে পাখিংলন, “আমায় কোপীন 
পরিয়ে দাশ, কমণ্লু দাও--আছি গাছতলাষ থাকব 15 চবাধাশীপপ 
আর এক ইচ্ছা মাঝে মাঝে প্রবল ভুইব। উ9ত- ভিবি বাসয়া ধ)ান 
কারবেন 1 পেহ অবছ।য় এপ নি [পিয়া মারাযক 1 তবু 
ধৃস্বরে বারহবার আদেশ কারতেস, "সামার বসিয়ে পাপ 1৮ উপেক্ষা ন। 
করিতে পাখিয়া এক সে আদেশপালন তত উপবিধ্ধ ছবন শরীরকে 
ধূরয়া রাখিলে খঁলতেন, ছেড়ে দাশ, ছেকে দত গাধে হাত 
দিও না” 

দেহত্যাগেক্স প্রায় এক সঞ্তাহ পুবেহ তিনি বাণয়া বাঝিমাছলেন, 
“আর পাচ-ছয় দন খুব আনা করে নাও ।” পুরা শেষে আবার 
বলিয়া উঠিলেন, “কাল শেষদিন, কাল শেষাদন 1” শেষদিন আসিল । 
প্রাতে শ্বামী অখগ্ডানন্দের সহিত যথারীতি সদালাপ হষ্টল । অতঃপর 
যত্তই সদ্ধিক্ষণ সমুপস্থিত হইতে লাগল তততহ এারাহুক্ত মহাপুরুষ 
প্রিয়জনের শেষ বন্ধন মন করার উদ্দেশ্যে সকলকে খলিতে লাগিলেন, 


মি শ্রীরামকুঞ্চ-ভক্তমালিকা 


“তামরা আমাকে ছেড়ে দাও, তা হলে নিশ্চিন্ত হতে পারি |” সকলের 
নিকট এইরূপে বিদায় লইযা বলিলেন, “তবে যাই, তবে যাই!” 
মহাপ্রয়াণের দিনে, আহার গ্রহণে অস্বীকৃত হইলেন- চরমমূহুর্তের পুরে 
শুধু চরণাযূত পান করিলেন | অতঃপর বসাইয়া দিতে বলিলেন , কিন্ত 
কেহ সাহস করিযা সে কারে অশ্রপর হইল না দেখিয়া খেদোক্তি 
করিলেন, “সব বোকা, কেউ বুঝতে পারছে না--শবীর যাচ্ছে, প্রাণ 
বেবিযে যাচ্ছে |” সকলকে তখনও নিশ্চল দেখিয়া অগত্যা পদদ্ধধ 
টানিঘা লম্বা কারযা দিতে বলিলেন এবং প্রণামের উদ্দেশ্যে হস্তদ্বয় তুলিয়া 
ধরিতে বলিংলন । তারপর করজোডে বলিলেন, “জয় গুরুদেব, জয় 
গুরুদেব, জয় রামকুষ, জয রামকৃষ্জ! বল, বল, তিনি সত্যস্বরূপ, 
জ্ঞানস্ব্ূপ |” স্বামী অখগ্ানন্দ উপনিষদের বাণী উচ্চারণ কবিলেন, 
“সতাং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম |” ভরি মহাবাজ উহাব পুনরাবৃত্তি করিলেন, 
আব বলিলেন, পত্রহ্ম সত্য, জগৎ সত্য. সব সত্য _ সত্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত 1” 
ক্রমে বাকৃ নিরুদ্ধ হইল । অনন্তশষ্যায শায়িত মহাপুকষ বিকচকমলসদৃশ 
চক্ষৃব্ধয় বিস্ফারিত করিষা শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাভূমি সন্দশন করিতে 
করিতে ২১শে জুলাই, শুক্রবার সন্ধ্যা ৬ট1 ৪৫ মিনিটের সময় মায়ার 
জগৎ হইতে বিদাব লইলেন। সমস্ত রাত্রি ভজন-কীর্তনে অতিবাহিত 
হইল। পরদিন প্রাতে সেই পৃতদেহ পুষ্পমাল্য সজ্জিত হ্ইয়া 
মণিকণিকার পুণ্যতোয়া জাহ্বী-সলিলে বিসজিত হইল । 


স্বামী অদ্বৈতানন্দ 


শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র ঘোষ এধিক বসে ঠাকুধের নিকট আসেন । 
তাগী ভক্তদের মধ্যে তিনি ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ ; এমন কি. ঠাকুরের 
অপেক্ষাও তিনি কথেক বংসরের বড ছিলেন । এই জন্য এবং এ নামীয 
ওপরের সধ্তি পার্থক্যরক্ষার জন্য ঠাকুর তাহাকে 'বুড়া গোপাল” বা 
'মুকব্বি' আখ্যা দিয়াছিলেন , আর ভক্ত-মখলে তাহার নাম ছিল 
'গোপাল-দাদ।? বা 'গোপাল-দী? | সন্ত্রাগের পর তাহার নাম হ্যস্থামী 
অদ্বৈতাননা , কিন্তু সে নাথ তত প্রচলিত ছিল না। 
ঠাকুরের নিকট আগমনে পূৰে গোপাল-দর শ্রীবিষোগ হয। সেই 
দারুণ শোকে পাতিত গে।পাল দা প্রথম জানিতে পারেন সংসার কত 
অনিতা 1 সেই বৈধাগেব ফট তাহার মন এক সংসারাতীত নিত্য- 
সত্যেণ অন্বেষণে ফিখিতে লাগিল । এ সমঘ তাহার বন্ধ পি'খিনিবালী 
শ্রীযৃত মহেন্দ্র কবিরাজ দক্ষিণেশ্বরে যাতায়ত করিতেন। তিনি 
গোপ[স-দাকে তদবস্থ দেখিয়া ঠাকুরের কথা শুনাইলেন। অতঃপর 
“গোপাল বিশ্বাস-সহ আইলা দেখিতে । 
শান্তিদাতা রামকৃষে, মহেন্দ্রের সাথে ॥ ( পুথি) ৯ 
কবিরাজ মহেন্দ্র পালের পহিত এই প্রথম্দ”+৭কালে কিন্ত গোপাল-দা 
শ্বায শোকনাশ-বিষয়ে আশার আলোক পাইলেন না; অতএব সেদিন 
4.৯. আত্রীবাসকুক-পুঁখি পৃহ ৪৩০। ভাহার দক্ষিণে্বরে প্রথমাগমনের কাল 


অনিশ্চিত | ইহারও পূর্বে সম্ভবতঃ পি'থিতে প্রথম দশন হইয়। খাকবে। 'কথামুতা, 
১ম ভাগ, » পৃষ্টাষ আছে, প্রথম দর্শন হয় ১৮৭৫ খ্বীষ্টান্দে। 


৫০৯ 


শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমা লিক] 


ঠান্বের উত্ব তাহার বশে শত্ধাও জন্মিল না-ঘনে করিলেন, 


ইনি সাধারণ শাধুদেরউ মতো! একজন । 


২ 


গোপাদ-দার শাল সনস্ত এই 
পারিল না। একলিও 'নহাৎ 


ভি 
স্কতরাং 


ব্জণ 2 


একদিনে চিনিজে পাবা যায? 
ঘনিঠভাবে িশিত 


দক্ষিদেশুবে 0লিতলন | 


5২1 


আআীযবিয়োগেত্র কত হও 
ধাণণ। কবতে পাবেন না 


নথ কবি সর 'লকলন, 
১৮*শ 


খুন ৩ 
স্+)কিত্তাকি 1" (হাগের 
শ্রীবামকষের নিঞ্টট 
পরলেন এব" উহা ক্রেদে 'লিপিডত্ত 
দ্ধ করিস দিল, 
আব তাশাবু 
অঙ্ু-প্রণশা। 

তা বলাগ্যই (পৃ হ। 
কবল আস্তকব 0 


মুগ জাবেন্‌ 

মাধিক্ক, 

তন 
£ 


অভী? জ' উউয়া ষাব। ও 


হইতে সর্ত্োভা 


আশ্চর্য প্রমাণ পাই 
ফলে গুরুর সান্ধ্য 
হওয়া বড়ই বিরল । 


₹৯শাকে চধম পলিযা 


তবেধ সঙ্গান 


তপু হাউ 
ঠাকুর পাইলেন তানি তাজা 
মুগে অনিতা ভাগবতা কথ! 
সদা ।তনি জানিলেন যে, এই সং 
বাত্র মহৌধপ । 
1 চবণস্পর্শ মানব 


কল্ক বন্ধ ছাভিলেন না, আব 
এভণ করিতে 


পার ছিল নালমহাপৃকষকে কি 


হইলে 
পুনর্বার বন্গুসহ 


২১০ 
পভাতি 


গোগাল-দা 


গভ'র তাহ] ব্ষাদগ্রস্ত বাঞ্ছিও প্রথমে 
: কিন্তু উপশুক্ত চিকিৎসক যখন তাহাকে ক্রমে 
£1ঠার বৃঝিতে বাকি থাকে না, 
প্।' হদুবপরাহত 

অঃফিঘা শগোপাল-দ তাহাব ভালবাসায় বাধা 


এতা'দুশ 
প্রিতীষবাতর 


। তাহার মস্ত সংসার বন্ধন 
সাথাব বাথিকপে 
টা ৪ বৈরাগ্যের 
পবকধপ মাযামরীচিকায় 
পংশারের সকল শন্বন্ধত 
ক এই ক্ষণ-ভঙ্গুর সংসারের 


বশের একমাত্র ভরসা । গোপাল-দা এখন 
বেভ্রীর/মকৃষ্জেরই আশ্রয় লইলেন । 
মহ্মার যেমন পরিচয় পাই, গোপাল-দাব শুদ্ধস্ 


ইহাতে ঠাকুবেব 
ভাবের তেষনি 


লবণ স্ত্রীপিয়োগ অনেকেরই হয়, কিন্ত উহাব 
লাভ এ সংশ্লা্ ত্যাগ কবিয়া ভগবানের জন্ত উন্মত্ত: 
ভবে ইহাও সঙ যে, উপঘুক্তকালে বাহিরের 


স্বামী অদ্বৈতানন্দ ৫০৩ 


পরিবেশ ও মানসিক অবস্থার সামগ্রশ্য না ঘটিলে তাদৃশ নবজীবন-লাভ 
সম্ভব হয় না। গোপাল-দার জীবনে ভাহাও ঘটিয়াছিল। 

গোপাল-দার পিতার নাম শ্রাগোবর্ধন ঘোষ । তাহার] জাতিতে 
সর্দেগোপ এবং তাহাদের পৈতৃক ভিটা চব্বিশপরগণা জেলার অন্তর্গত 
জগদ্দল (রাজপুব ) গ্রামে । সম্ভবতঃ ইং ১৮২৮-এর এক শুভদিনে 
এ গ্রামে গোপাল-দার জন্ম হয় ১ কিন্তু তিনি প্রায়শঃ কলিকাতার 
উত্তরে সি'খিতে বাস করিতেন এবং সি'থির বেণীমাধব পালের 
চিনাবাজারে বুকশ, ম্যাটিং, খড় বাঁ, পপোষ ইত্যাদির একটি পদৌোকানে 
কাজ করিতেন বেণী পাল ত্রাঙ্ছ ভক্ত হইলেও শরৎ ও বণন্তকালের 
উৎসবাদিতে মধ্যে মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণকে আপন ভবনে আমন্ত্রণ করিয়া 
আনশিতেন | দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকুষ্ণ-ঈরণে আত্মলমর্পণের পূর্ণে এই 
বাটীতে গোপাল দা একবার তাহার দর্শন পাইয়াছিলেন , কিন্ত উহা! 
প্রাণের নিরীক্ষণ নহে-চক্ষের দর্শন 'ঘথবা উংস্ককোব উপাস ঈক্ষণ 
মাত্র । উহ! গোপাল-দার চিজে বর*গ্যের আকাঙ্ষা জাগায় নাই বা 
ভগত্বান্লাভের জগ কোনও গভীর উদ্দীপনার সঞ্চার করে নাই। 
তবে তিনি সেই দিনই চিনিয়াছিলেন ষে, ৬ বামকৃঞ্জচ সতাসত্যই ভগবৎ- 
প্রেষিক। 

যাহ? হউক, ঠাকুরের গহিত গোপাল-দার পরিচয় ক্রমে গভীর 
শ্রন্ধাভক্তিতে পরিণত হইল এবং উহ পরিপূর্ণাবস্থায় শোপাল-দাকে 
গৃহ হইতে টানিয়া আনিযা লাটুর সহযোগে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকুষ্জের 


১ 'পুখিতে শুব উপাধির উল্লেখ থাকিলেও বেলুড় মঠের ট্রাষ্ট-ডিড-ৃষ্টে আমরা 
ঘোষ উপাধিই গ্রহণ কবিপাছ। পুথিতে ইঠাঁও বল! হইয়াছে যে, গোপাল-দার নিজ 
কাগজের দোকান ছিল? ভাঙার কল্মতারিখ শজ্ঞাত ; তবে বেলুড় মণে ভাদ্র মাসের 
বুক ৰা অঘোব চতুর্দশীতে বন্ম তিথি প্রতিপালিত হয় । 


৫০৪ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমান্সিকা 


ও প্ীপ্রীমায়ের সেবায় নিযুক্ত করিল। শ্রীপ্রভুর সহিত ভাহার সে ঘনিষ্ঠ 
সম্পর্কের আংশিক বিবরণ সংগ্রহ করাও বর্তমানে অসম্ভব | বিচ্ছিন্ভাবে 
যতটুকু সংরক্ষিত হইয়াছে, তাহা হইতেই উহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া 
যায় মাত্র' 

গোপাল-দার বিশেষ ইচ্ছা ছিল যে, তিনি শ্রীরামরুষ্ণের নিকট 
দীক্ষা লইবেন , কিন্তু ঠাকুর কখনও সাধারণ অর্থে গুরুগিরি করিতেন না 
বলিয়া গোপাল-দা একটা অভাব বোধ করিতেছিলেন। অথচ সকলের 
সম্মুখে এইরূপ অন্রোধ জানাইতেও পারিতেন না। তাই এক দ্িপ্রহরে 
আহারের পুর্বে ঠাকুরকে একাকী বাগানে ভ্রমণরত দেখিয়া গোপাল-দা 
তাহার শ্রীচরণে মনের ইচ্ছা! নিবেদন করিলেন । দূর হইতে লাটু লক্ষ্য 
করিলেন, গোপাল-দ] নতজান্থ হইয়া! রহিয়াছেন এবং ঠাকুরের চরণ 
ধরিয়া খুব কাদিতেছেন । কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর তাহাকে হাত ধরিয়া, 
তুলিলেন-__তখনও গোপাল-দার চক্ষে জস। অতঃপর কি হইল লাটু 
জানেন না; কিন্তু ইহার পর হইতে প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় গোপাল-দাকে 
বিষু-মন্দিরে কীর্তন করিতে দেখা যাইত । ইহা সম্ভবতঃ ১৮৮৫ অন্ধের 
সথা। 

আর একদিন ছুই সেবককে লইয়া ঠাকুর একটু কৌতুক করিয়া- 
ছিলেন । ঠাকুর কথায় কথায় লাটুকে বলিলেন, “এখানকার কথা 
মানতে হবে ।” সরল লাটু অমনি কহিলেন, “এখানকার কথা তো৷ 
আমি জানি না। আপনি আমাকে এখানকার কথা বুঝিয়ে দিন |” 
অমনি ঠাকুর গোপালকে ডাকিয়া বলিলেন, “ওগো! গোপাল, শোনো 
লেটে! কি বলে । বলে, “এখানকার কথ বুঝিয়ে দিন ।, এখানকার 
কথ! কি বোঝান যায়? তুমিই বল তো বাপু? এ কেমন আবদার 1” 
গোপাল-দা উত্তর দিলেন, “আপনার তো জানা আছে. বলে দিন না1” 


স্বামী অদ্বৈতানন্দ ৫০৫ 


অধ্যস্থকে বিপক্ষে যোগ দিতে দেখিযা ঠাকুর বলিয়! উঠিলেন, “ওগো, 
তোমার এ কি রকম কথা! এখানকার কথা কি জানিয়ে দিতে আছে 1” 
মধ্যস্থ বলিলেন, “এখানকার কথা শুনবার জন্তই তো আমরা সব 
এুপছি । আমাদের না বললে আমরা জানব কেমন করে?” হার 
মানিয়৷ ঠাকুর ন্মিতহান্ে বলিলেন, “এখন নয়, এখন নয়, এখানকার 
কথা এখন নয; সময় হলে একদিন তোমরা সব বুঝবে ।” 
'কথামৃত”-পাঠে জানা যায় যে, ককণানিধান ঠাকুর একদিন স্বতঃপ্রবৃত্ত 
হইয়াই গোপাল-দাকে কৃপা করিখাছিলেন। সেদিন ( ১৮৮৫ খ্রীঃ, ১১ই 
ডিসেম্বর ) কাশীপুরে প্রেমের ছড়াছড়ি--নিরঞ্রন ও কালীপদকে ঠাকুব 
কূপ] করিলেন , পরে ছুইটি ভক্রমহিলাও কপালাভ করিয়া প্রেমাশ্র 
বিসর্জন করিতে করিতে চলিয়া গেলেন । ঠাকুর অতঃপর গোপাল-দাকে 
ডাকাইয় আনিয়া কৃপা করিলেন । 
ঠাকুরের সেবা করিয়া ও উপদেশ শুনিয়া গোপাল-দা নিজেকে 
চরিতার্থ মনে করিলেও তাহার স্বরাগাপূর্ণ মন স্বতই সাধনার জন্য 
ব্যাকুল হইত! পেই প্রেরণা তিনি কখন কখনও নরেন্দ্রার্দির সহিত 
কাশীপুর হইতে দক্ষিণেশরে যাইয়া ধ্যানজপ ও তপম্চর্যা করিতেন | 
দক্ষিণেশ্বরে থাকা কালে ( ১৮৮৪ খ্রীঃ, ৫ই এপ্রিল ) একবার তাহার মনে 
তীর্থভ্রমণের ইচ্ছা জাগিয়াছিল | ঠাকুর যখন তাহাকে জিজ্জাসা করিলেন, 
“তোমার কি এখন ইচ্ছ। তীর্থে যাওয়া?” গোপাল-দ! উত্তর দিলেন, 
“আজ্ঞে হা। একটু ঘুরে-ঘেরে আপি ।” ঠাকুর তখন তাহাকে বুঝাইয়া 
দিলেন, যতক্ষণ বোধ যে, ঈশ্বর সেথা সেথা, ততক্ষণ অজ্ঞান । যখন 
হেথা হেথা, তখনই জ্ঞান।” তিনি আরও বলিলেন, পয] চায়, তা 
' কাছেই , অথচ লোকে নান] স্থানে ঘোরে |” সেইবারেই গোপাল-দার 
তীর্ঘত্রমণ হইয়াছিল কি-ন1 জানা নাই, কিন্তু ইহা সত্য যে, কাশীপুরে 


৫০৬ শ্রীরামকুষ্ণ-ভক্তমালিকা। 


থাকাকালে (১৮৮০) তিনি একবার তীর্থদর্শনে গিয়াছিজেন । অতঃপর 
কলিকাতার সমবেত গঙ্গাপাগর-যাত্রী সাধুদিগকে গেরুযাবস্ত্র, কন্্াক্ষের 
মালা ও চন্দন দিতে চাহিলে ঠাকুর নির্দেশ দিলেন যে. উহ ত্যাগী 
ভক্তদিগকে দান করিলেই উত্তম হইবে; কারণ ইহাদের অপেক্ষা 
উচ্চস্তরের সাধু আবার কোথায় পাওয়া যাইবে ? গোপাল-দা ঠাকুরের 
কথায় সম্মত হুইয়া ঘাদশখানি গেকয়াবন্ত্র ও সযপংখ্যক ঞদ্রাক্ষের মালাদি 
ঠাকুরের হস্তে অর্পণ করিলে ঠাকুর উহ! নরেন্দ্রীদি-ভক্তদের মধ্যে বিতপ্পণ 
করিলেন । রামকৃষ্ণণডেবর উহা এক শ্মরণীয় ঘটনা : কারণ এ অগুষ্ঠানের 
মধ্যেই ভাবা ত্যাগি-সজ্বেব অযোঘ বীজ নিহিত ছিল । সেই ত্যগীদের 
নাম নরেন্দ্র, রাখাল, যোগীন্দ্র, বাবুবা, “নধঞ্জন, তাবক, শরৎ, শশী, 
গোপাল, কাপী ও লা্। উপ্ত্ত গেকয|খান পরে 'গরিশচন্্র গ্রহণ 
করিয়াছিলেন ।১ | 
গোপাল-দা শিজে খুব পরিককার-পরিচ্ছন্ন থাকতেন এবং অপরের 
জিনিস-পত্র পরিপাটি (দেখিলে আনন্দ প্রকাশ করিতেন পক 
ভগবঞ্ছাবে বিভোর থাকিলেও বাবহাবিন্চ জীবনে তাহার প্রতিকাধে 
হৃশৃঙ্খনা লি হইত। তাই তিনি গোপাল-দার মেবা পছন্দ কারিতেন। 
গোপাল-দার সেবার দৃষ্টান্ত চি অক্লই রক্ষিত হউরাছে । তবে আমরা 
জানি যে, কাশীপুরে গ্াকুরকে ওঁষধ খাওয়াইবার ভার ছিল গোপাল-দার 
উপর । কিন্তু তথন দিবাবাত্র একটানা পরিশ্রম চলিষাছে । একাদন 
গুবধ দিবার সময অতাত হহযা যাইতেছে দোথখা ঠাকুর ঠাত নাডিয়। 
জিজ্জাস1া করিলেন, “সেই বুড়ো লোকটা কোথায় ৮” গোপাল-দা 
ঘুমাইতেছন শুনিয়। ঠাকুরখুব আনন্দসহুকারে অপর একজনকে বলিলেন, 
১ 'পুথির (৬২৯ পৃত) মতে দেহত্যাগের পূরে ঠাকুর এই একাদশ জনকে 
ওইভাঁতেও লন্গাদ দিয়াছিলেল | 


শামী অদ্বৈতানন্দ ৫০৭ 


নে।হা, কত রাঁতজেগেছে ! একটু ঘুমুক- তাকে আর জাগিও না। 
তুমি ববং ধুধট1 ঢেলে দাও ।” ঠাকুর জানিতেন, সেই গুছানো 
রদ্ধালাকাটর এক অন্থণস্থিতি স্বেচ্ছাককৃত নহে - প্রকৃতির বিধানে ক্লান্ত 
শব।রেব ইহা অনিচ্ছাকৃত অপারগত্তা। প্রীএঃ়! গোপাল-দার সঙ্গে 
নিঃপক্কোচে কথা বলিতেন, অতএব গে।পাল-দ! ভাক্তারের নিকট বিশেষ 
পথ্য প্রস্ততের গ্রণালা শিখিযা শ্হা যথালমযে তাহাকে শিখাইয়া 
দিতন। 

গোপাল-দা মিম-জল দিয় ঠাকুরের গলার ক্ষত পরিষ্কার করিযা 
[দভেন। একদিন এরূপ করিতেছেন এমন সমধ ঠাকুর “উঃ 1 উঃ ৮ 
করিয়া উঠিলেন | ঠাকুরেব কট দেখিয়া গোপাল-দার নিজেরও কষ্ট 


হল এবং বলিলেন, “থাক, জার ধোয়ার ন11» ঠাকর কিন্তু বলিলেন, 
ৰ্ 


1 


।-, না, তৃষি ধুইাযে দাঞ্ড। ওই দেখ, আথার আব কোন কষ্ট হচ্ছে 
না” .০ই বলিষা তিনি দেহ হইতে নিজের ঘন উঠাইযা লইলেন এবং 
হহাব পর মুখে কোন শব উঠি নী বা হোন সুখবিকৃতিও দেখা গেল 
ম।| দেচ্ছাষ ধৃতবিগ্রহ অন্তারপুকথে কি না সম্তবে? 
গহভীন ও আত্বাযস্থজন হই তিচ্ছিত্ত্র খোপ।ল দর অবলম্বন তখন 
একমাত্র শ্রীবামকৃষ। ও তদ সেবক ও ভক্তনুন্দ। তাহার স্থখ দুঃখ 
সহানুভূতি তখন গুরুভ্রাতাদেরই সহিত বিজড়িত এবং তাহার আবেদন - 
স্থল শীগুরুর পাঁদপদ্য | কাশীপুরে নগেজনাথ একবার নিব্কিল্প সমাধিতে 
নিমগ্র হইলে তীহাব দেহে মুতর লক্ষণ আকাশ পাইল । অমনি 
কিংকতব্যবিঘৃড গোপাল-দা ব্যস্তসমন্ত হইয়া ঠাকুরের নিকট ছুটিয়া গিয়া 
বাঁললেন, “নরেন মরে গেছে ।” ঠাকুর সমস্ত শুনিয়। বলিলেন, «বেশ 
 হক্েছে । এখন এ ভাবে কিছুক্ষণ থাক। আমার সমাধির জন্ত বড় 
জালিযেছিল্‌।” সেদিন নরেজ্ের থাহ্জ্ঞানলাভের পরও দেহজ্তান 


৫০৮ গ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা' 


ফিরিতে বিলম্ব হইয়াছিল, তাই তিনি পাশ্বৃস্থ ব্যক্তিদিগকে উচ্চতর, 
বলিয়াছিলেন, “আমাব দেহ কোথায 1» 

ঠাকুরের দেহত্যাগেক পর গোপাল-দার কোন নিদিষ্ট বাসস্থান রহিল 
না; স্থতরাং বরাহনগরে মঠ স্থাপিতহইলে তিনি সেখানেই আসিলেন '* 
তবে তিনি সব সময়েই মঠে থাকিতেন না; অন্যান্থ গুরুভ্রাতার শ্যাষ 
প্রায়ই তীর্থদশশনে যাইতেন বা তপসশ্যায় নিজ্রান্ত হইতেন। এ কালের 
পূর্ণ ইতিহাস অজ্ভাত। স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলী ( ২৭৮৮৮ 
তারিখ ) হইতে পাই যে, ১৮৮৮ অবে গোপাল-দা ৬একেধার ও 
বদরিকাশ্রম দর্শন করেন এবং এ সমযে গঙ্গাধর মহারাজের সহিত তাহাব 
সাক্ষাৎ হয়। দীর্ঘকাল পরে গঙ্গাধর মহারাজ তাহাকে দেখিয়া কাদিয়া 
আকুল হন । এ তীর্থদর্শন হইতে ফিরিযা গোপাল-দা কিছুকাল বৃন্দাবনে 
বাস করেন । ১৮৯০ ইং-তে মীরাটে পুনর্বার গঞ্গাধর মহারাজের সহিত" 
তাহার সাক্ষাৎ হয এবং উভয়ে একসঙ্গে হরিদ্বার-কৃম্তে যান। 

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কাণতে বংশীদত্তেব বাটীতে থাকিযা যখন 


১ বপ্াঠলগর মঠে ভ্যাগাদের যোগদানের হতিবরুভ এবং তাতাদের সন্নাসগ্রহণের 
পারম্পর্ধ হুপরিজ্ঞাত নহে । 'কথামুতে ব মতানুসাবে ১৮৮৭ শীত, ২১শে ফেব্রুয়ারির 
পুধেই নরেক্, রাখাল, নিরঞ্ন, শরৎ, শশা, কালী, বাবুরাঁম, তাবক, গোপাল-দ। ও 
সারদার সন্ত্যাস হইয়া |গয়াছে বলিয়া মনে হয়; কিন্তু “যোগান, লাটু শাবৃন্দাৰনে আছেন 
তাহারা এখনও মঠ দেখেন নাই” (৪র্থ ভাগ, ৩৪২ পৃঃ)। তারক ও গোপাল-দাই 
সধপ্রথম মঠে ঘোগ দেন। “কুমাববৈরাগ।বান ভক্তের যাতায়াত করদ্তে করিতে আর 
বাড়িতে ফিরিলেন না। নরেন্দ্র, রাখাল, নিবঞ্জন, বাবুরাম, শরৎ, শশী, কাণী রিয়া 
গেলেন । 1কছুদিন পবে সুবোধ ও প্রসন্ন (সারদা) আসলেন যোগীন ও লাটু 
বৃন্দাবনে ছিলেন ; এক বৎসর পরে আসিয়া জুটিলেন। গল্লাধর সর্বদাই মঠে যাতায়াত 
করিতেন । **তিববত হইতে ফিরিবার পর তিনি মঠে রাঁহ্য গিয়াছিলেন। 
হরি'”"মঠের ভাইদের সধদা দশন করিতে আসিতেন । **'পকে মঠে থাকয়] যাশ।" 
( এ, ৩য় ভাগ, ৩২* ২১ পৃঃ; এ. ২য় ভাগ, ২৮৫-৮৭ পৃঃ ভ্রষ্টব))। প্রথম দল সন্ন্যাস গ্রহণ 
করেন আটপুর হইতে ফিরিবার পর (১৮৮৭-এর জানুয়ারির শেবে ) মাঘের প্রারস্তে । 


স্বামী অস্বৈতানন্দ ৫০১ 


টপস করিতেছিলেন, তখন কালীর ( শ্বামী বিরজানন্দ ) মহারাজ 
কাশীধামে যাইয়া প্রমদাদাসবাবুর বাগানে স্বামী যোগানন্দ, অভেদানন্দ 
ও সচ্চিদ।নন্দ প্রভৃতির সহিত মিলিত হন এবং পরে স্বাষী অদৈতানন্দ ও 
সর্টদোননের সহিত পঞ্চকোশীভ্রমণে নির্গত হন। ইহাতে গ্রাহাদের 
তিন দিন লাগিযাছিল। 

ইং ১৮৯৬ অব্দেও আমরা স্বামী অর্ৈতানন্দকে ৬কাশীধাষে বংশী 
দত্তের বাটাতে কঠোর তপস্যায় নিরত দেখিতে পাই। তাহার সহিত 
বাসের সৌভাগ্য ঘটিযাছিল এমন এক ব্যক্তি বলেন যে, সেখানে প্রাত্যহিক 
স।ধন1 ও জীবনপ্রণালীতে তাহার চিরাচরিত নিপ্মান্ুবতিতা ও স্থশৃঙ্খল। 
প্রথরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সব কাধে তিনি যেন ঘড়ির মতো৷ 
০৪লিতেন | প্রচণ্ড শীতের সময়েও তিনি অতি প্রত্যুষে গঙ্গান্ানাণ্ডে 
শ্বাক আবৃত্তি করিতে করিতে কম্পিতক্লেবরে বাসস্থলে ফিিতেন । 
মাসের পর মাস এই নিয়যের কোন ব্যতিক্রম হয় নাই । তিনি মাধুকরার 
্বাত্রা যাহা "াইতেন তাহাতেহ গ্রাসাচ্ছাদন হইত। এক শিবমন্দিরের 
পার্থে একটি শ্ুদ্র প্রকোষ্ঠে তিনি বান করিতেন। "ই কক্ষটি এমন 
পরিফার-পরিচ্ছন্্ন থাকিত ষে, লোকে দেখিয়া শবাক হইত । ব্যবহার্য 
সামগ্রী বিশেষ কিছুই ছল না-_-ছুই-একখানি পরিধের বত প্রভৃতি বাহা। 
কিছু ছিল, পমন্তই অতি পরিপাটভাবে রক্ষিত হইত। শবীর ধারণের 
জন্থ এই সব আবশ্যকীয় বিষয়ে ব্যবস্থা ব্যতীত অন্য সমস্ত বিষয়ে সম্পূর্ণ 
সম্বন্ধশূহ্য হইয়া তখন তিনি সাধনভজনেই মগ্ন থাকিতেন বন্ত্রত: 
জীবনের একমাত্র কর্তব্য সাধনের অন্থকূল হইবে বলিয়াই তাহার বাহ্যিক 
ব্যবহারে সর্বত্র তাদৃশ একট] নিখুত ভাব প্রকাশ পাইত। 

ইহারই একসময়ে পায়ে কাটা ফুটিয়া তিনি বিশেষ কভোগ 
করিয়াছিলেন । শ্রীযুত প্রমদাদাসবাবুকে লিখিত স্বামী শিবাননের 


৫১০ শ্ীরামকৃষ্ণ₹ভক্তমালিকা। 


( ১৩1৮১৯ তারিখের ) পত্রে জানিতে পারা যায়_-“আমাদের, বদ 
স্বামী, যিনি ৬বারাণপী-পুবী সেবা ক্ষরিতেছেন, তাহার পায়ে একটি 
কণ্টক বিদ্ধ হইয়া বিশেষ কষ্ট পাইতেছেন, লিখিয়াছেন। ছুই ধার 
অস্ত্র করিতে হইয়াছে -_উখান শক্তি রহিত হইয়াছে । আপনি অনুগ্রহ 
করিয়! তাহার সংবাদ লইবেন এবং কোনরূপ সাহাযা করিতে ক্রুটি 
করিবেন না। পত্রপাঠ মাত্রেই সংবাদ লইবেন । তিনি কুচবিহাবেণ 
৬কালীবাড়ির পশ্চাঙ্ডাগে বাবু পাগরচন্দ্র পের বাটীতে আছেন । বডই 
কষ্ট পাইতেছেন 1” যাহা হউক, সেবারে সকলের বিশেষ যত্বে 
গোপাল-দা শীপ্রই সারিযা উঠিয়া পুনধার কাশীধামেহ তগস্থায মন 
হইলেন । 

এদিকে স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য-বিজয়ান্তে এঠে প্রত্যাবর্তন-পুর্বক 
গুরুভ্রাতাদিগের সাহাষ্যে শ্রীরাযকুষ্ণ-পজ্ঘকে স্প্রতিঠিত করার কার্যে 
মনোনিবেশ করিলেন । স্বামী অদ্বৈতানন্দ যদিও সুদীর্ঘকাল কাণাতেছু 
তপোনিরত ছিলেন এবং তখনই এ স্থানত্যাগের কোনও সম্বল পোষণ 
করিতেন না, তথাপি স্বাম!জার সপ্রেম আহ্বানে অচিখে আলযবাজারের 
হঠে উপস্থিত হইলেন । স্বামীজীর প্রতি তাঠান আহুগত্য একই প্রবল 
ছিল ষে, তিনি তাহার আদেশে বৃদ্ধ বয়সে 'নুকৌমুদা' পড়িতে আরস্ত 
করেন । তখন সবেমা নূতন মঠনিধ1ণের জন্য বেলুড়ে গঙ্গাতীরে একথও 
ভূষি ক্রয় করা হইয়াছে । অতঃপর গৃহ্নির্মাণা দি-কার্ষের তত্বাবধানের 
সুধা হইবে মনে করিযা € ১৮৯৮-এর প্রথম ভাগে ) মঠ আলমবাজার 
হইতে বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাগানে উঠাইয়া আন] হইলে তপস্বী বৃদ্ধ 
গোপাল-দার শেষ অক্লান্ত কর্মজীবন আরম্ভ হইল । নবসংগৃহীত 
ভূমিতে পূর্বে নৌক] ও জাহাজ-পংস্কার হইত বলিয়া উহা]! তখন বড়ই. 
বন্ধুর ছিল এবং গৃহ নির্াণ করিয়া বাস করার অনুপযুক্ত ছিল। 


স্বামী আদ্বৈতানন্দ € ১৬ 


টা অদ্বৈতানান্দের প্রথয কর্তবা হইল, শ্রমিকদের সাহাযো ভ্রমি 
সমতল করা। তপস্বী সাধকগণ এরূপ কার্ষে সাধারণতঃ অনিচ্ছা 
প্রকাশ করেন এবং অপারগও হন। গোপাল-দা কন্ত এই কর্মক 
শ্রীব'মন্ষ্ণের ভাবপ্রচারের ভিত্তি ও তপশ্ঠারূপেই গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
তাই ইহাতে তাহার একাণ্ত মনোনিবেশ দোখয়াও প্সাশ্চযবোধ হয় ন:। 
দিপ্রথবে মঠে আহার করিতে গেলে যাতাযাতে অনেকট] সমব নই 
হয় দেখিয়া তিনি কার্যস্থলেই খাবার আনাইয়! খাইতেন । এইকপে 
তাহার একনি পরিশ্রমের সর ভিত্বির উপরই রামকুষ্ণ-সঙ্ৰেব প্রথম 
স্থাবী মর গঁিযাঁ উঠিধাছিন । 
অবশেষে মণেব নুতন বাটি কার্য শেষ হইলে তিনি তাহাতেই বাস 
করিতে থাকিলেন ৷ এী সময়ে মগেব আভ্যন্তর অনেক কাষের ততাবধান 
তাহাকেই করিতে হইত 1 তবে তাহার প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল সবজি- 
বাগান। মঠ নিমিত হহলেও দনন্দিন অভাব তখন ঘথেষ্টই ছিপ 
স্কতরাং খালোশাধনও একান্ত পাশাজন ছিল 1 এই সম্বন্ধে লাটু মহারাজ 
এক সময় বলিম লেন, এআরে, বুড়ো গোপাল-দ] না থাকলে মঠের 
বজ্মচারীপের ভাতের উপণ তবকাবি জুটত না। সবজি-ব।গান করতে 
বুড়ো গোপান্-দাকে কতই না খাটতে হযেছে ॥» 
ঈশ্রীমান্ড একবার গে।পাল-দার এই শাশ্তরিকতারর প্রশংসা 
ক্বিযাছিলেন | সেদিন কলকাতায শ্রশ্ীধাকে দেখিতে গিয়া গোপাল-দ' 
কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন যে, শাহাব শরীর বাত গ্রস্ত হইলেও তিনি মঠের 
প্রয়েজন-বোধে ব!গানে খুবখাটেন; ঘঠের জমতে যা কিছু হওয়] সম্ভব 
_-ঢেড়প, বেগুন, কাচকল্া! - সবই করিয়াছেন; অতএব তরকারি আর 
বড় একটা কিনিতে হয না * অধিকন্ত শ্রশ্রমাকে মাঝে যাঝে কিছু কিছু 
পাঠাইয়। দেন ; অথচ নুতন ধারায় লালিত ও শিক্ষিত নবাগত ব্রহ্ধচারীবা 
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এ সবের মরধাদ বাপ্রয়োজন না বুঝিয়া প্রায় নিশ্চেষ্ট থাকেন | সব শুনিয়। 
মা বলিলেন, শ্ছ্যা বাবা, তুমি সেকেলে লোক-_তুমি তো আর ছেলেদের 
মতো! থাকতে পারবে না। মঠও তো একটা সংসার, খাওয়।-দাওয়। তো 
আছে__ তুমি থাকতে পারবে কেন? তাই দেখে থাক।”» 

মঠের দৈনন্দিন কার্ধপরিচালনার দাষিত্ব এ সমযে প্রধানত: স্বামী 
প্রেমানন্দের উপর ন্যন্ত ছিল । স্বামী অদ্বৈতানন্দ তাহাকে সর্বকার্ষে যথা- 
সম্ভব সাহায্য করিতেন এবং বাবুরাম মহারাজ অন্কপস্থিত থাকলে স্বহন্তে 
ঠাকুরপুজা করিতেন । পূজা তিনি অতি নিষ্ঠাসহকারেই করিতেন | 
একটি ঘটনায় তাহার মনোভাব স্ন্টর ধরিতে পারা যায়। একদিন 
স্বামী ব্রহ্মানন্দ জনৈক পুজারাকে পাবধান করিয়া দিতেছিলেন,“ঠাকুরের 
ভোগ, নৈবেছ্াদি খুব সাবধানে রেখো ।” শুনিরাই গোপাল-দা উহার 
সমর্থনে কহিলেন যে, কাশীপুরে তিনি একদিন অনবধানতাবশতঃ ঠাকুরের 
আহার্ষের উপর দীর্ঘনিঃশ্বান ত্যাগ করিলে ঠাক্থ আর উহা গ্রহণ করিতে 
পারেন নাই-সরাইয়া লইয়া যাইতে বলিয়াছিলেন ! বলা বান্থুল্য, 
তদবধি গোপাল-দা এ বিষয়ে বিশেষ সতর্ক ছিলেন । 

সাধারণ বাঙ্জালীর তুলনায় গোপাল-দাঁর বয়স তখন খুবই হইয়াছে 3 
ক্িন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাহার সঙ্ঘের সেবাজ্ঞানে তখনও তাহার দেহকে 
কেন্দ্র করিয়া অবিরাম করের আোত চলিতেছে । সাধ্যান্যায়ী স্বীয় 
ক্ষীয়মাণ শক্তির সন্ধ্যবহারে তিনি কখনই কুঠঠিত ছিলেন না, আর সঙ্গে 
সঙ্গে ছিল তাহার স্বভাবোচিত স্থশৃঙ্খলা, নিয়মান্ুবতিতা ও পরিফার- 
পরিচ্ছন্নতা | তাহার যত্বে তখন মঠের বাগান পুজার ফুল এবং ভোগের 
ফল ও তরকারিতে পুর্ণ থাকিত। আর তাহার অন্যতম ক্ষ ছিল 
গো-সেবা। সেখানেও তাহার অনিন্দনীয় পারিপাট্য আত্মপ্রকাশ 
করিত । 
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নবাগত ব্রহ্মচারীদিগকে তখন গোপাল-দার সহিত এই সকল কাজ 
করিতে হইত; কিন্ত আধুনিক স্কুল-কলেজ হইতে সছ্া-আগত এবং এই 
প্রকার কাজে ও পরিপাটিতে অনভ্যস্ত নবাগতরা তাহার সহিত 
সমশালে চলিতে পার্িত না। ফলে গোপাল-দ সাতিশয় বিরক্ত 
হতেন এবং সময়ে সমযে ভত্সনা করিতেন । কিন্তু একদিন 
ঠাকুর তাহাকে দেখাইযা “দলেন, সবৃভৃতে তিনিই বিদ্ধমান । এই 
অনুভূতির পরে তাহার এ স্বভাবের পরিবর্তন হইল । তিনি বলিতেন, 
“লর্নভূতে তিনিই বিরাজমান ; কাকে নিন্দা করি, আর কারই বা 
সমালোচনা করি ?” ঠাকুরের সংসার, আর ইহারা ঠাকুরেরই 
সন্তান_-এই মনোভাব লইযাই তিনি বাকি কযট! দিন কাটাইয়া 
গিয়াছিলেন | 

হহারই মধ্যে আবার রলিকতারও অভাব ছিল না। একপময়ে 
গোপাল-দা সবজি-বাগান ও অপর একজন সাধু ফুল-বাগান দেখিতেন | 
ফুলব।গানে সব ব্রন্ষমচারীরা কাজ করিতেছে_তরকারি বাগানের ব্যবস্থা 
হইতেছে না দেখিয়া গোপাল-দ1] বলিলেন, “আহা, নূতন ছেলেদের অত 
খাটাতে নেই _ফুল-বাগানেব মাটি বড শঞ্ত | ওরে ছেলেরা, তোরা 
এখানে এসে কাজ কর--এই মাটি নরম” উপস্থিত স্কলেই 
জানিতেন ষে, বস্ততঃ সবজি-বাগানের্র কাজ অনেক অধিক শ্রমসাধ্য ৷ 
ক্ষতরাৎ এবূপ মন্তব্যে হাস্থ্েরই উদ্রেক হইল । প্রাচীনভাবে ভাবিত 
বুডোমানুষ গোপাল-দার চা-এর সম্বন্ধে অত বিরুদ্ধ ধারণ! ছিল। 
তিনি চা পান কাঁরতেন না এবং অপরকেণ্ড পান করিতে নিষেধ 
করিতেন । ইহা লইযা অনেক ক্ষেত্রে বেশ রসিকতা জমিয়া উঠিত। 
গোপাল-দা একবার একজনকে বলিলেন, *ওবে, চা খাস নি, খাস নি__ 
রক্ত হেগে মরবি।” সম্বোধিত ব্যক্তি প্রত্যুত্তরে বলিলেন, “গোপাল-দা, 


ও৩)৩ 
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বত ফৌটা চা তত ফৌটা রক্ত ।” গোপাল-দাও তখন ব্যঙ্চ্ছলে 
বলিলেন, «খুব খা, খুব খাঁ । অমনি হ।সর ব্লোল পড়িয়া গেল । 

বয়স তাহার বেশী ছিল? সেইজন্ত জনসাধারণের কলাণার্থে 
অনুষ্ঠিত সমস্ঠাবসথল সেবাদি-কার্ধে তিনি যোগ দিতেন না। ফলত: 
বাহিক দৃষ্টিতে তাহার জীবন ঘটনা-বহুল ছিল না। কিন্তু যতদিন দেহে 
প্রাপ ছিল, ততদিন তাহার চিত্তে ঠাকুরের আদর্শে জীবন পবিচ।লিত 
করিবার এক আকুল প্রচেষ্টা ছিল । ইহাতে ফদও তিনি কল্পনাতীত 
সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন, তথাপি সেই আদর্শকে আরও নিকটে 
পাইবার জন্য সাধকোচিত অতি ও আক্ষেপ তাহার জীবনকে বড়ই 
মধুর ও আকর্ষণীয় করিযা তুলিত ' গীতাপাঠ তিনি খুব ভাঁলবা সিতেন 
এবং নিয়মিত পাঠের জন্ত স্বীয় হন্র হস্তাক্ষরে পঞ্চগীতা লিবিয়া 
রাখিয়াছিলেন । সত্যের প্রতি তাহার ছিল অগাধ শ্রদ্ধা--আর ইহা 
তিনি অনেকটা ঠাকুরের নিকটই শিক্ষা করিয়াছিলেন | পেটের অস্থখের 
জন্ত একবার জনৈক কবিরাজ ঠাকুরকে তিনটি লেবু ধাইতে বলেন । 
ঠাকুর গোপাল-দাকে উহা সংগ্রহ করিতে বলিলে তিনি অনেকগুলি 
লেবু আনিয়া হাজির করিলেন। সত্যের জীবন্ত বিগ্রহ ঠাকুর কিন্ত 
তিনটি মাত্র লেবু রাখিয়া বাকি সব ফিরাইয়া দিলেন । গোপাল-দা 
চাক্ষুষ দেখিতে পাইলেন, তিনি যাহাকে জীবনের ধবতারাক্ষপে 
গ্রহণ করিয়াছেন, সেই নিফলঙ্ক চরিত্রে কথা ও কার্ষের মধ্যে 
বিন্দুমাত্র অসামঞ্জশ্ট নাই । ইহা শ্বতই তাহার মনে গভীরভাবে মুদ্রিত 
হইয়া গিয়াছিল। অতঃপর তিনি স্বয়ং ষেমন সত্যনিষ্ঠ ছিলেন, মঠের 
্রদ্ধচারীদিগকেও তেমনি সত্যপরায়ণ হইতে বলিতেন এবং এ বিষয়ে 
উৎসাহ দিতেন । 

ত্বাহার তীর্ঘভ্রমণের কিঞ্চিৎ উল্লেখ পূর্বে করিয়াছি । শরীর বৃদ্ধ 
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হইলেও মন ছিল ত্তাহার অদম্য উৎসাহে পরিপূর্ণ | সেই মনোবলে তিনি 
'কেদারনাথ হইতে কন্তাকুমারী এবং দ্বারক। হইতে কামাধ্যা পর্যন্ত 
প্রধান তীর্ঘগুলি দশন করেন ! ১৮৯* খ্রীষ্টান্জের মার্চ মাসে তিনি 
জীজী মাকে লইষ! গয়াধাযে যান । ১৮৯০-৯২-এর শীতকালে তিনি 
হরিঘ্বারে কুক্তোপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন । কোশ্বগঞ্গের নব্াইচৈতন্য বাবুর 
লহিত তিনি ১৮১৭-এর নভেক্রে র'ষপুরে পৌছেন এবং পহর দাক্ষিশতা- 
শ্রযণে নিষ্ষান্ত হইয়া ১৮৯৮-এর ২৩শে মা স্বামী বোধানন্দ ও 
নিলানন্দের সহিত মঠে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৮৯৯-এব শেষে ?তনি 
দাজিলিং-এ ধান এবং &ই নভেম্বর মঠে ফিরিঘা আসেন 1 ১৯৭০ খ্রীষ্টাক্ষে 
শ্বামীজীর ভারত-প্রভ্যাগমনের কষেক দিন পত্রে অদ্ৈতানন্জমজী জন- 
কয়েক গুজরাটী ভদ্রলোকের সহিত ছ্বারকায় ধান এবং পরুবৎসকু ৭ই 
বম্চয়ারি মঠে উপস্থিত হন । 

শেষবয়স পর্যন্ত সামান্ত ব্যায়ামাদি-সহায়ে তাহার স্বাস্থ্য মোটের উত্ব 
ভালই ছিল বলিতে হইবে । অপরের যৃখাপেক্ষী হইয়া থাকা ত্কাহারু 
মনঃপৃত ছিল নাঁ এবং ভশগবানও ত্বাহাকে সেইকুপ অবস্থায খুব কমই 
ফেলিয়াছিলেন ৷ শ্বতঃপ্রণোদিত ছইয়া কেহ সেবা করিতে অগ্রসর 
হইলেও ম্বাবলম্বী গোপাল-দ! তাহাকে নিবৃত্ত করিতেন_ নিজের সমস্ত 
নিজেই করিতেন এবং উহাতেই ছিল তাহার তৃপ্তি । সঙ্গীতে তাহার 
বিশেষ অনুরাগ ছিল এবং ৰাযা-তবলায় হাত খুব মিষ্ট ছিল । 

দেহত্যাগের কিছু পূর্বে তিনি পেটের অস্থধে ভূগিতেছিলেন | ইহার 
প্রতিকারকল্পে তিনি প্রত্যহ একটু ব্যায়াম করিতেন । কিন্তু এইভাবে 
জরাজীর্ণ শরীরকে ধরিয়া রাখা কষ্টকর হওয়ায় এবং প্রতিকারের 
' চেষ্টাসত্বেও রোগের বৃদ্ধি হইতে থাকায় একদিন তিনি ঠাকুরের সম্মুখে 
ঈাড়াইয়া মুক্তকরে কাতরকণগে নিবেদন করিলেন, প্রভূ, আমায় এই 


৫১৬ শ্রীরামকুঞ্ণচ-ভক্তমালিকা 


কষ্ট থেকে মুক্তি দাও ।” ঠাকুর সে প্রার্থনা শুনিলেন, মুক্তি তাহার 
শীঘ্রই আদিল ! 

শোনা যাষ যে, অন্তিম অশ্রখের সময় তাহার এক অলৌকিক 
দশনল[ভ হয়। তিনি দেখিলেন, ঠাকুখ গদাতস্তে সম্মুখে উপস্থিত । 
গদা দেখিয়া আশ্চযান্িত গোপাল-দা ঠানুবকে ইহার কারণ জিজ্ঞাপা 
করিলে তিনি বলিলেন, “আমি এবারে গদাধববূপে আবিভূতি |” 
ঠাকুরের আগমনে সবপ্রকাব বিবাদ-বিচ্ছেদ দূরীকৃত হভবে_ঠাকুর কি 
গদাধবযৃতিতে সেদিন এই ইদ্সিতই করিয়াছিলেন? মনে রাখিতে 
হইবে-ঠাকুরের পিতদত্ত নাম ছিল গদাধরুর | কেজানে, অবতারপুরুষের 
স্ধপ্রকার সার্ক ক্রিযাকলাপ ও ন'মাদির পশ্চাত্জে কোথায় কোন অথ 
লুক্কায়িত থাকে ? 

অবশেষে শেষের দিন আগত । সেই দিনের একটি সংক্ষিপ্ত অথচ 
প্রাণস্পর্শী বিবরণ স্বাষী প্রেমানন্দ মহারাজের একখানি পত্রে আছে-__ 
এ“২৮শে ডিসেম্বর (১৯০৯) মঙ্গলবার বেলা ৪॥ ঘটিকার সময গোপাল- 
দাদা স্ববামে গমন করেছেন ।১ সাখান্ক জর হয়েছিল মাজ্র | কেহ 
ঠাওরাইতে পারে নই ষে, এত শীত্রতিনি দেহরক্ষা করিবেন | শেষলময়ের 
মুখকান্তি অতি হুশর ! শ্রীপ্রীপ্রভুর ভক্তের লীলাই এক আশ্চর্য । দে 
সমযে মতি ডাক্তার উপস্থিত ছিল । লেবু-ছুধ বঝেলেন। মতিবাবুকে 
নমস্কার করে হাসিতে হাসিতে দেহত্য'গ 1” একাশী বৎসর বযসে ইহ- 
লোক পরিত্যাগ করিয়া স্বামী অদৈতানন্দ মহারাজ বাঞ্ছিতধামে চলিয়া 
গেলেন; কিন্ত পশ্চাতে রাখিয়া গেলেন পরবর্তী সন্ব্যাসিসজ্ঘের জন্তু 
একখানি অনুকরণীয় আদর্শ জীবন । 


১ ১৩৯ পৌষ, ১৩১৬ বঙ্গাব্দ, অপরাহু ৪টা ১৫ মি বেলুড মে দেততাগ হয় 
( উদ্বোধন" )। 


